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কলিকাত। হইতে রামেশ্বর পধ্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সকল দর্শনীয় ৬. 
' স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সিংহলের অপূর্ব বিবরণ । 


বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা 


শ্রীনাশুতোব মুখোপাধ্যার প্রণীত । 
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শ্রীগুরুদাস চট্োপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিক'তা। 
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ছারা মিছা) টে 715 79857 এ]0010 দিস মঠে9িম চা অযামিওে আিটেংছড। 
হি দঘাাল্দারই বাবার নি 0জা0নাক, 


সূচনা । 

আর্ধ্যাবর্ততবাসীর ধারণা. নাই যে দক্ষিণ ভারতের মন্দির কিরূপ 
বিশাল, ব্যাপার । আমি আত্মীয়বর্গের সহিত সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন 
করিয়া দাক্ষিণাত্যের গিরিশিখর সদৃশ গগনচুষ্বিত গোপুরম্‌ বিশিষ্ট এক 
একটা মন্দির দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্তিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম 
পৃর্ধ্বে যখন উত্তর-পশ্চিম ভ্রমণ করিয়াছিলাম তখন মনে ধারণা হইয়া. 
ছিল যে দাক্ষিপাতোর মন্দিরগুলি বোধ হয় কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
তীর্থের মন্দিরের মত। কিন্তু সেতুবন্ধ-যাত্্রার সময় ক্ষেত্র পার 
হইয়া যতই দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই শিল্পবিগ্ঠা- 
দেবীর প্রিয়তম ভূষণন্বরূ্পা মনোমুগ্ধকর দেবমন্দির সমূহের বিশাল.. 
সৌন্দর্যে বিমোহিত হইতে লাগিলাম॥ পুর্বে ভাবি নাই যে আম্মুকে 
সেতুবন্ধযাত্রা লিখিতে হইবে। ফিস্ত আমাদের এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে 
.ভক্তহ্ৃদগ়রঞ্জক শিল্পনৈপুণ্যের মনোহ্র বিকাশ যে দাক্ষিণাত্যের 
দেবমন্দিরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা পূর্বে জানিতাম ন!।” উত্তম 
দ্রব্যের রসাশ্বাদন «এক! উপভোগ কর! মহাপাপ, তাই দাক্ষিণাত্যের 
»৮ নবপ্রন্ফুটিত কমলের ন্যায় বিশাল স্বন্নর মন্দিরগুলির কথা! আধ্যাবর্ত- 
পীর নিকট প্রকাশ না করিয়া! থাকিতে পারিলাম নাণ 

মন্দিরগুলির গঠন প্রণালী ও গোপুরমের শির নৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে মনে হইবে, যেন কোনও অমরভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং 
মন্দিরগুলি সকণের হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিবার অন্তই 
যেন বিশাল আয়তনে উদ্নতশিরে অক্ষুণ্ন অবস্থায় দণ্ডায়সান রহিয়াছে । 
এই সমস্ত মন্দির প্রায়শই পঞ্চ বা সপ্ত প্রাকাংর বেষ্টিত। তাহাদের 
কেন্্রস্বলে হেমকল্যলম্ডিত বিমান ঝ গর্ভগৃহে ভগ্নবানের পরন রমণী... 


€ 
৪ 

স্বরূপমূত্তি বিরাজ করিতেছেন। যেন খ্বাণময়। মনোময়, অনময়, 
নিজ্ঞানমন্ত ও আনন্দময় পঞ্চকোষের মধোঞ্পরমাস্ারু অধিষ্ঠান ।* মন্দির 
গুলি এত বড়, যেন এক একটী দেবতপ্রুনার। এক মাইল রর 
মাইলব্যাপী এক একটা মন্দিরের কথ। শুনিলে কে না বিশ্বয়রসে 
আপ্লুত হইবেন ১ মন্দিরের কারুকাধ্য দর্শন করিলে মনে হইবে, €ষুন 
পাশচাঁন ত্য শিল্পবিদ্যা এখনও মাতৃজঠরে বীজাকারে নিহিত রর্ধি্াছে। 
ধন্ঠ সেই সকল মহাপুরুষ, বাহাদের*চেষ্টা, যত্ত, অর্থ ও অধ্যবসায়ের গুণে 
এখনও মন্দিরগুলি অক্ষু্ণ ও অপ্রতিহতক্তাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
তাহাদের কীন্তি ঘোষণা করিতেছে, এবং অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

বর্তমান” সভ্যসমাজের চক্ষে এই সকল মন্দির দুর্ভেগ্ঠ দুর্গের স্তায় 
প্রতিভাত হইবে। দেখিলেই ননে হইবে, ক্রি্ূপে এই অদ্ভুত মন্দির 
সকল নিশ্সিত হইয়াছিল । প্রত্যেক মন্দিরেই, শত স্তস্ত বা সহন্র স্তত্ত 
গ্ডপ বর্তমান । আর্ধ্যাবর্ে এরূপ বিশাল মন্দির বা মণ্ডপ কোন গ্তানে 
ললাই। অধিক কি শ্্ীক্ষেত্রেরলন্দিরও ইহাদের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। ধ্র্বল মনুষোর হস্তের দ্বারা যে এরূপ অভুত পদার্থ নির্মিত 
হইয়াছে, তাহ! সহজে ও সহস! বিশ্বাপ করিতে প্ররুততি হয়ন1। তাই 
বলি, যদি পৃথিবীতে বথার্থতন্রায় শোভা দেখিবার “বাসনা থাকে, তাহা 
হইলে একবার শ্লচক্ষে এই পকল যনোমুদ্ধকারী বিশাল দেবমন্দির দর্শন ' 
করিয়া পরমানুন্দ অনুভব করিয়ূ*আস্মুন । 

বিশেষ, ভ্রমণের তুল্য সুখ বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছুই রা 
ইহাতে কানের বিকাশ, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর, এবং মানসিক ও দৈহিক 
উন্নতি লাভ হয়,। পরক্কতিদেবীর স্বহস্তে নির্সিতি গিরি, নদী, উপত্যকা, 
প্রভ্রবণ, ধ্ররণয, সমুদ্র, প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে শাস্তি, প্রীতি ও 
ভগবততক্জির উদয় হয়। এতত্তিনঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন 
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(লাক, তাহাদের আচুর-বাবহার, রীতি-নীতি, ভাষা, পরিচ্ছদ প্রস্তুতি 
দর্শন করিলে যন বিশ্ময়ণসে আপ্লুত হইতে থাকে । তখন মনে কত 
কি ভাবের উদর হয়। কুপমওকবৎ কেবল গৃহে অবস্থান করিলে, এই 
সকল -মানন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। তক্জন্ত মধ্যে মধ্যে ভ্রসণের 
বিশেষ আবশ্তক 
বড় ছুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় ভ্রমণবৃত্তাস্ত কিছুই নাই। যাহা ছই এক 
খানি দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সামান্ত, ও অ্রমপূর্ণ । বিশেষ দাক্ষিণাত্যের 
ভ্রমণ আদৌ নহি। এ ক্ষেত্রে অনেকস্থলে বরদা প্রসাদ বস্তু মহাঁ- 
শয় তীর্থ-দর্শন নামক পুস্তকে কোন কোন স্থানের বিষয় বর্ণন! 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বথেই্ট নহে। ফাহা হউক, তাহার পুস্তক 
হইতে কিঞ্িং সাহাঘা পাইগ্াছি, তক্জন্ভ আমি তাহার নিকট *খণী। 
আমার এই পুস্তকে লৌহবর্ত্র সন্নিহিত মন্দির গুলির বিষয় এবং দেশের 
আচার-ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতির বিবরণ যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
তাহা সঙ্গিবেশিত করিয়াছি এবং কতকগুলি চিত্র দিয়াও পাঠকবর্গের" 
আনন্দ উৎপাদনের চেষ্ট1 করিয়াছি এক্ষণে কতদুর কৃতকার্য হইয়াছি 
তাহা সহদয় পাঠকবপ্ বিবেচনা করিবেন । আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত 
-যোগেপ্র নাথ রাযস- মহাশয়ের আগ্রহে আনি এতদূর ভ্রমণ করিতে 
সমর্থ ভইয়াছিলাম। তক্ঞন্ঠ তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছিশ এবং বন্ধুবর ্রীযৃকত প্রিটনাথ ঘোষাল বি, এ, মহাশয় 
ুস্তকখানির আগ্ভোপান্ত প্রন্ফ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে 
চিরক্কতজ্ঞতাপাশে আবন্ধ করিলেন; ইতি ১৫ই আ্াবণ, ১৩১৭ সাল। 


৬ 


2 ; গ্রস্থকরি-। 


৩ 


ভূমিকা 


আমার পরম স্থস্বর্‌ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখ্খোপাধ্যায় মহাশয় 2সেতু- 
বন্ধ-যাত্সা” পুস্তক লিথিয্াছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিবিবার ভার 
আমার উপর পড়িয়াছে। আমি সাননে এ ভার গ্রহণ করিস ।” 

বাঙ্গালা ভাষায় ভ্রমণ-কাহিনী বড় বিরল-__বিশেষতঃ দৃক্ষিণ 
ভারতের । ছু” এক জন লেখক ইতংপূর্ক্বে ,এই সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে 
যত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এই জাতীর গ্রন্থের অভাব ঠিক্‌ দুর হয় 
নাই। ৬বরদ। প্রনাদ বন্থ মহাশয়ের “তীর্ঘ-দর্শন” ধবস্তর শ্লোক 
পরিপূর্ণ প্র্ষাওড গ্রন্থ হইলেও কতকটা' অপংঘত এবং সাধারণের 
অনুপযোগী ) উহ পড়িতে পড়িতে অনেক, সময়ে ধৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে। 
আশুবাবুর গ্রন্থে সে দোষ দুষ্ট হয় না। বিশেষ পে গ্রন্থ এক্ষণে 
হশ্রাপ্য । সৃতরাং “দেরতুব্ধ-যাত্রাপকেই "বর্তমানে আমর! দক্ষিণ- 
ভারতের একমাব্র ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া ধরিতে পার । 
্ শ্রীযুক্ত শরচস্্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 'দক্ষিপাপথ-ভ্রমণ” নামক গ্রন্থ, নামে 
দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ হইলেও, বস্ততঃ মধ্যদেশ-ত্রমণ মাত্র! তিনি এই গ্রন্থে 
মধ্য-ভারতের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়! তাহাদের কথাই 
বর্ণনা করিয়াছেন 9 প্রকৃত” দক্ষিণ-ভারতের দর্শনাক-স্থানগুলির কোনও 
বর্ণনা এই গ্রন্থে স্থান পায় ন্মই; স্থতরাং এই গ্রস্থকে আমরা! 
দাক্ষিণাত্যের 'ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে পারিলাম না। এতত্বাতীত যে 
শ্রাকল বাঙ্গাল গ্রন্থে সমগ্র ভারতের ভ্রমণবৃত্বাস্ত বর্ণিত' হইয়াছে, 
তাহাদেক্প আকার প্রায়ই অতি ক্ষুদ্র । সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণ- 
ক্যছিনী বর্গভাখায় একরঁপ নাই বলিলেও চনে 

আমি যখন দাক্ষিরাত্যের কিছুই দেখি নাই, তখন মনে করিতাম 
দাকিলীতো বনি ভিত হিট ৪ ডিনীল: আন 
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ভারতের দেবালয় শুলি অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের গোপুরম বিশিষ্ট 
গিরিশ্খিরপঢূশ উচ্চ উচ্চ মন্দির গুলি অনেক বৃহৎ ও অধিকতর 
শিল্পযনৈপুণো পরিপূর্ণ ; ন। দেখিলে তাহাদের স্বব্ধপ কল্পনা কর! যাইতে 
পাঁরৈ না। বিশেষ প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যেও এক বিষয়ে দক্ষিগভারত 
. উত্তর-ভারতের উপর প্রাধান্ত স্থাপুন করিয়াছে । সাগর ও পর্ধত-_ 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই দুইটা প্রধান উপকরণ ( দক্ষিণ ভারতের এই 
দুইটাই আছে, কিন্ত উত্তর-ভারতের একটা নাই-_-সাগর নাই। সাগর 
দক্ষিণ-ভারতের বড় গৌরবের সামগ্রী! চিরমলয়মারুতক্সিগ্ শৈলশিখর- 
মালা-সমাচ্ছন্,পূর্ব্বঘাট উপকূলে বসিক্া! ঘিনি একবার নক্োদিত রবির 
তক্চণ কিরণমালা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এই কথাটা সম্যক বুঝিতে : 
পারিবেন। চিক্কাপ শৈলাশবরমালা বিক্ষিপ্ত দিগন্তবিশুত সির, শান্ত 
অন্থুরাশি, ওয়ালটেরারের মৃছুনিনাদধ্বন্িতি সফেননীলোন্মিমালা- 
খোঁত প্রস্তরাবন্ধ অপূর্ব বোভূমি, দুরাগতসিদ্ধবারি-সেবিত অপুর 
শ্তামলশোভাত্ষিগ্ধ সিংহাচল ও বালাজীর অতুয্চ শূঙ্গ, প্রান্তিক মাধুযা- 
জড়িত এবং আয়াসকলিতসৌন্দর্যয মান্্রীজের অপূর্ব হারবার, এই 
সকল দেখিলে মনে হন, জগতে আর বুঝি এমন কিছু কোথাও নাই, 
কোথাও থাকিতে-পারে না। সাগরের গেই বিশাল গম্ভীর ভাব, 
পর্বতের চিররমণীর বিশালত্বের সহিতু মিশিয়। মানবের ক্ষুদ্র শবনকে 
এমন প্রবর্ণ ভাবে আঘাত করে যে, দেই আঘাতে মানুষ আপনাকে 
একবারে তুলিয়া যায়। আপন+ পর, ভূত, ভবিষ্যৎ কল ভুলিয়া 
যাই়। কি এক বিশাল নাম্যভাবে সে অন্থপ্রাণিত হইয়! উঠে। সেই 
সকল দেশের অপুর্ব বর্ণনা বঙ্গভাবার আদরের সামগ্রী নূহে? 
কিন্ত কেবল প্র্কৃতিক শোভাসম্পদ্দের কর্ধাই বলিতেছি কের? 
শিলনৈপুণ্য ও গুরাতন্বেও দাক্ষিণীত্যের গৌরর কত অধিক তাহ! 
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তাঞ্জোর, মাছুরা, কাকীপুর রামের * প্রভৃতির 'শিল্পভাগ্ার গুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যদি সীতারাম পড়িয়! থাক, একবার বঙ্কিম বাবুর 
অলিতগি'রির বর্ণনা স্মরণ কর। কনারকের ভগ্ন্তপ দেখিয়াছ কি? না 
দেখিয়া থাক, একবার সেই কথা এই গ্র্থ পাঠ কর-_আমি বলিতেচ্ছি, 
নিশ্চিত মোহিত হইবে । তাজমহলের এত গৌরব করিয়া থাক, যদি 
একবার ভু'নেঙ্গর দেখিতে ! উজ্জল মণিমাণিক্যে যে সৌন্দর্যোর সৃষ্টি 
হয় নাই, যদি একবার এইথানে আদিম! সেই সৌন্দর্য সুধু প্রস্তরথণ্ডে 
অঙ্কিত দেখিতে! ত্রিচিনাপল্লীর, সপ্তপ্রাকারাবদ্ধ প্রুফ মাইলব্যাগী 
শ্রীর্গজীর বিশাল মন্দির, মেডুরা ও.রামেশ্বরের, সহঅস্তান্তোপরি 
স্থাপিত অপূর্ব: মণ্ডপ, ও নান। কারুকাধ্যপূর্ণ গোপুরম্বিশিষ্ট প্রকাও 
মন্দির শ্রেণী এই সকল যদি একবার দেখির্তে! তোমার ঘরের কোণে 
ভুবনেশ্বর রহিয়াছে, একর সেইখানে যাইন্র। বিশাল মন্দিরের নিম্ন 
হইতে উপরের দিকে চাও না? মুঃক্শ্বর, বন্গেশ্বর প্রভৃতি দেবালয় 
শুপির দিকে দেখ না? জোড়টহীন, বন্ধনহীন, বিশাল, প্রশস্ত প্রস্তরথণ্ড 
গুপির প্রাতি-চাহিয়া, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরের গোপুরম্‌ গুলির 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একবার ভাব দেখি, কেমন শিল্পিগণ এইরূপ 
অদ্ভুত অদ্ভুত মন্দির দকল*গঠিত করিরাছিলেন ! 

শিল্প-কথার*পরে দাক্ষিণাত্যের আর একটা সম্পত্তির দিকে আমা- 
দিগের লক্ষ্য করিতে হইবে উহা দাক্ষিণাত্যের দেবালক্ গুলির 
বিশালত্ব ! দাক্ষিণাতোর মন্দির শ্গুলি আকারে অর্তি বিশাল! 
তেমন উচ্চ, প্রকাণ্ড, বিশাল মন্দির উত্তর ভীরতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
আশ্ুবাবু প্রবীপ ভ্রমণকান্নী-তিনি ভারতকে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে এক একবার 
করিয়া! অতিক্রম করিগ্াছেন। কলিকাতা! হইতে দ্বারকা এবং হিমাচল 


কিং রি াচেরকুদানা এলি জারা রায়ে রিল সিকিনি কাজলা করস নত এ 
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ততদুর দেখিয়াই সেখানকার মন্দির গুলির বিশালত্বের অনেকটা 
ভান পাইয়াছি। *ভুবনেশ্বর পুরী, সীদাচল_.এই সকল মন্দির 
দেখিলে দর্শকের মন বিস্মুরদবিট না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু 
আশ্তবাধুর নিকট শুনিয়াছি, দাক্ষিণাতোর অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় 
ইহুরাও নাকি অনেক হীন । ত্রিচিনাপলী, তাঞ্জোর, চিদাত্বরম্, 
মাছুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মন্দির দেখিয়া যাহারা এই সকল 
মন্দির দর্শন করেন, .তাহাদের চক্ষে" ইহাদের বিশালত্ব বিলুপ্ত হয়। 
আশুবাবুর মুখে এ রন্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। তিনি সপরিবারে 
রামেশ্বর গিয়াছিলেন, এবং যাইবার সমন্ন এবং আদিবার সময় উভয়- 
কালেই পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শন করেন । শুনিয়াছি, যাইবার সময় 
এই উভয় মনির দেখিয়া তীহার! যেরূপ বিশালত্ব অস্থৃতব করিয়া 
ছিলেন, আসিবার কালে তেমন কিছুই করেন নাই। বরং আগু বাবুর 
াস্মীরবর্গ নাকি বাটা প্রত্যাবর্তন কালে, পুরীর মনির "দেখিস 
মমস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,_£রীক্ষেত্রের মন্দির এমন ছোট হইয়া 
গিয়াছে কেন?" এই ঘটনা হইতেই দাক্ষণাত্যের মন্দির গুলির 

বিশালত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। ৪ 
দাক্ষিণাত্ের এই , কয়েকটা অপূর্বত্ধ দেখিয়াই বোধ হয় আশু বাবু 
সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াও এই দক্ষিণ-ভারতের ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত 
লিখিতেই উৎসাহিত হইয়াছেন। বতদ্দিন রেল গাড়ী হয় শাই, ততদিন 
রামেশ্বর বুঙ্গালীর নিকট একবারেই অপরিচিত ছিলু। সহত্রের 
মধে) একজন,৪ কালে-ভদ্রে কদাচ ই স্থদূর তীর্থে গমন করিত কিন! 
সন্দেহ। রেলগাড়ী খুলিবার পরও অবশ্থ! প্রায় তজ্রপ রহিয়াছে । 
এখন অনেকে রামেশ্বর দর্শন-করিতে যান বটে, কিন্ত তাপ যত লোক 
মধুসা, বৃন্দাবন, হরিছার শ্রদ্ৃতি দর্শন করিতে যান, রামেশরের যাত্রীর 
ংখ্যা তদপেক্সা অনেক কম। ইহার,প্রধান কারণ এই দেশ সম্বন্ধ 


0৮) 

বাঙ্গালীর অজ্ঞতা ! এই দেশের তীর্ঘস্থানগুলিতে কোন্‌ পথে যাইতে 
হয়, কোথায় কিরূপ ব্যয় পড়ে, কোথায়যাইয়। কি ভাবে থাকিতে হয়, 
সে দেশের লোকের আচার-ব্যবহ্থার কেমন, তে।ন্‌ কোন্‌ স্থানে কি কি 
দর্শনীয় বস্তু আছে, সেই সকল তীর্থস্থান গুলির মধ্যে কোন্টার কেমন 
মাহাত্ব্য--এই সকল বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। স্থৃতরাং তাহা- 
দের এই সকল স্তান দেখিবার বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহও জন্মে না। 
কাশী, বন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে সামান্ত একখণ্ড শিলা ব! 
সামান্ত একটী বুক্ষ কিংবা মন্দির দেখিয়া] আসিয়াই আমাদের পিসিম- 
দিদদিমাগণ যেরূপ অপূর্ধ্ব অপূর্ধ্ব গলের সৃষ্টি ও অবতারুণা করেন, যদি 
এই সকল স্থান সঙ্বন্ধেও তীহাবা ্রবূপ করিতেন, তাহা হইলে এই 
স্থান গুলিও বৃন্দাবন, মথুরা প্রতৃতি স্থানের ন্যায় বঙগবাপীদিগের নিতান্ত 
পরিচিত হইত। প্ররুত কথা বলিতে গেলে, এই দাক্ষিণাত্যগামিনী 
দিদিমা-পিসিমার অভাবেই আকাল দক্ষিএ্-ভারতের প্রধান প্রধান 
তীর্থগুলি বাঙ্গালীজনসাধারণের গপরিচিত। আমাদের একাস্ত 
* সৌভাগ্য যে আশুবাবু আজ-এই দিদ্রিমা-পিসিমা সম্প্রদায়ের কাধ্যভার 
:গ্রহণককরিয়াছেন। যে অপূর্ব শোভাসম্পংশালী রম্য দেবালয় এত 
দিন কষ্ট-অসহিষু বাঙ্গালীর নিকটে চিররুদ্ধ ছিলং তাহা! আজ আগুবাবুর 
চেষ্টায় মুক্ত হইল। -.অবন্ত তিনি এ কার্যে কতটুকু ফলত 
লাভ করিয়ান্ছেন, তাহা সাধারণের বিচার্ধ্য । কিন্ত তিনি যে এই সব 
অজ্ঞাত তথ্য-আমাদের সম্মুথে আনয়ন করিতে পারিয়াছেন, ইহাই 
আমার নিকটে যথেষ্ট প্রশংসার বি্রিয় বলিয়া! মনে হয়। /ইরূপ একটা 

দ গুপ্ত মন্দিরের ঘ্বার উদঘাটন করাই প্রতিষ্ঠার একটা উত্তম সোপান । 
আমরা! আজ আঁগ্ুবাবুর এই মহত অস্ুষ্ঠানটীকে সাদরে বঙ্গভাষার 
মন্দিরে অভিনন্দন করিতেছি । 


শ্রীস্থরেক্দ্র নাথ রায্ব ।% 


হক উত্তর পশ্চিম ভ্রমণ প্রপেতা। 





সুচীপত্র 


' এপ্থম অধ্যায় । 
হাবড়। হইতে পুরী ৷ 
পৃ । ষ্ঠ 
বিরজা ক্ষেত্র ২৩) বিমলা ১০৬০ 
বেতরণী রা ৮০৮ রঞ্ধনশালা "০০ ১১১৬১ 
বরাহদেষ নয ৭ ই আাটকে বন্ধন ... ... ৬৩ 
বিরজাদেবী ও নাভীগহ।  ... ১৩ নিতাপৃজা ও ভোগ ১... ৬৫ 
মহাবিনায়ক ক্ষেত * ১৬. উৎসব রা ২১৬৮ 
পঞ্চদেবতা কেন হইল ১১১৯ রথবাত্রা! 328 ০ ৭৯ 
ভূবনেখর ই ০ আত পুরার উষ্টবা স্থান গর 18 
বিন্মুসরোবর ২৬ নমুদ্র 3 ৮০5০৮ 
মন্দির 255 পৌরাণিক বিবর। ১৮৮৮ 
নিত্যপৃজার *ম ১১০৩৪ বৌদ্ধমত 54৪ তক. ৯৩ 
রাম্নাব!টা ক ৫. ৬৭ প্রকৃত ইতিহাস ১.১. ৯৫ 
দেবী পাদহরা ... ৪ কালাপাহাড় ০ ১৯৯ 
খণ্গিরি ও উদয়গিরি ,০:৪৫ 7 অর্কক্ষেত্র বাকনারক , ১.১ ১০১ 
জীক্ষেত্র- রি ১১১ ৪৯ শান উপাখ্যান... ২, ১০৩৭ 
শ্রীমন্দির ডি -:৫১ 1 উৎ্কলবাসীর আচার ব্যবহ্ার€ ১০৪ 
রত্ববেদী রি --* ৪৬. সাক্ষী গোপাল ... ১. ১০৬ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ।, 
খুরদা হইতে বেজওয়াড়া । 
চিন্কা হুদ ১১১ ঁ ইিকষলে কামিনী, ১. ১৩৯ 
বরহামপুর ৭ ... ২ ১৯৩. রাজমহেন্দ্রী ০, ১৯৪১ 
তিজিয়ানাগ্রাম -.. ... ১১৪ গোদাবরীর উৎপত্তির কারণ ... ১৪৩, 
ওয়ালটেয়ার ... ১১৭ 1 ,বেজওয়াড়ী ... 9... ১৪৬৯, 
সিংহাচলমূ .. 2. ১২৪) কষ নদী: ০ নু ১০১৪৭ 
নুসিংহদেবের উৎপত্তি ৭-- ৯৩২ ] কনক ছুর্গা ... ৭ ১১ ১৫০ 
পাদগয়া 7, ১০ ১৩৭ | মঙ্গল গিরি ১০ ১০১৫১ 
শ্যামল কোট -..* ২১০ ৯২৮ 1০ 


রত 


৮০ 











তৃতীয় অধ্যায় । - | 
গুড়,র হইতে মেডুরা। রর 

পৃষ্ঠা ] পৃষ্ঠা 
মান্াজ ্ -৮:১৫৮ বিব্পুরম্‌ ৪ 1. *ের্পাইগ৯ 
গার্থ সারথি ' ... ২০ ১৬৫ পুত্ডিচারী ১০ ২০২ 
দক্ষিণ দেশের আচার ব্যবহাক্ধ ১৬৬ আর্টিজেন কপ ২০৪ 
চিজগলপুত ... লস ুঙ্ত কডেলুর টা - ২০৫ 
মহাবলীপুর ... ..১. ৭১ বেংদ্যঙ্বর টা ১. ২৬ 
কাকীপুর  ... .. ১৭৩ চিদগ্থরম্‌ 2 2০ ইিগ 
বিষুকাধী ... ১১ ১৭৫ শিবলী রি ০ ২১০ 
শিবকাঞ্চী ... ১০১৮০ [ মায়াভরম্ তত ২১৯ 
শৃ্রাচার্জোর মৃষ্তি ১ ৯৮১ | একাবেরী নবী ১. ১. ৯১৩ 
একাম্বরনাথ ... ১০১৮২ কুন্তকোণম্‌ . ... "১১০ ২১৫ 
কাল হস্তী তাঞ্জোর ০ ২২০ 
বা্লাজী ০ নেগপত্বমূ *. ২২৮ 
ভেলোর ট নি ব্রিচিনাপনী "০ ১ ২৩০ 
বিরিধিপুর নত -জগ্ুকেহ্বর : .- .. ২৪৮ 
তিরুব্নসলয় ' ... ২ ১৯৬ মেড়ুরা - ০ ২৪২ 
তিরুকোইলুর ... ১০ ১৯৯ | 

প্‌ ; 
চতুর্থ অধ্যায়। ২ 
বামেশ্বর 5 ০৯৫৪1  চক্ততীর্থ ইতাদি ২৪টা তীথ ... ২৬৯ 
সেতু ৯৯৯০ ০০ ২৬৬ ] বামনাদ চা উহিউ৩ 
পরিশিষ্ট । 

[ও পঞ্চম অধ্যায় । 
কিকিধধী! রঃ - ২৯৫ শ্রীরস্থপত্তম নু ২০৩৯৯ 
খধ্যমৃক পর্বত... প... ২৯৯ কেরল, প্রদেশ”... ২০০ ৩১৬ 
"পম্পা সরোবর -.. প্‌ ২ ৩০৪ দিংহল - ৩১৮ 
হি ৪ - ৩০২০] রাবণের বাটা ... ২ ৩৩৯ 
কাবেরী প্রপাত ন্‌ ২১ ৩০৭ | একখানি পত্র 2: . %.. ৩৩১ 





প্রথম অধ্যায়। ৯ 





হাৰড়া হইতে পুরী। 


৯ 


ন ১৩১৩ সালের ৬ই আশ্বিন শনিবার, আমরা রাজি দশটার মেলে-. 
হাবড়া হইতে সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মান্ত্রাজ রর 


বাশ্পীয়-শকট রামবাজাতল', সাত্রাগাছি, আন্দুল, উলুবেড়িয়া, প্রস্তুতি 
কতিপক্ব ্রেদন অতিক্রম করিয়া দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের সুবিশাল 
লৌহুসেতু ছুইটা পার হইয়া বথাসময়ে কোলাঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইল 
তমলুক বা তাত্রলিপ্তের বিখ্যাত বর্গতীমাদেবী ধাহারা দেখিতে ইচ্ছা 
করেন তাহারা এইস্থাঁনে অবতীর্ণ হন। কোলাঘাট ট্টেসন ছাড়িকা 


গাড়ী আবার চলিতে আরম্ত করিল। অন্য কতকগুলি ষ্টেসন অতিক্রম_. 


করিয়া যথালময়ে খড়নপুর জংসন ষ্রেননে আসিয়া! পৌছিল। এইস্থান 


হইতে একটী লাইন শ্নেদিনীপুর দিয়া বরাবর এসানসোন্ছে'উপস্থিভ 


হইয়াছে) আর. একটা লাইন নাগপুর অভিমুখে গির়াছে। বিরাট : 


রাজার দক্ষিণ গোুহ এই মেদিনীপুরে অবস্থিত | 


২ লব্ধ বা । 


খাপুর হতে গাড়ী ক্রমে দাতনে আসিরা উপস্থিত হইল। 
ট্রেননের কিয়ন্দুরে, গোপীনাথের মন্দির পবরাজিত। এইস্থানে বৈষ্ণব- 
দিগের একটা মঠ আছে। মেলার সঙ্গ মেদিনীপুরের যাবতীয় 
বৈষ্ণব মঠের দেবমুত্তিগণ এইস্থানে নীত হন। সেই সময়ের উতগব 
মহাস্মারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। খৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা একটা 
দর্শনীয় স্থান; গাড়ী ক্রমশঃ চলিতে চলিতে বালেশ্বরে আসিয়। 
উপস্থিত হইল। এইস্কানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের নোহন মৃদ্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

- খড়গ্রপুরে যেন বাঙ্গালীর রাজ্য শেষ হইল। এখান হইতে বাঙ্গালী- 
গণ ক্রমশঃ যেন উড়িয়া হইতে আরম্ত হইয়াছে । কারণ হাবড়া হইতে 
খডগপুর পর্যন্ত আঁধবালীগণের আকৃতি বাঙ্গালীর মত। তৎপরে 
মেদিনটপুর, দাতন প্রভৃতি স্থানের অধিখাপীপ্ন আক্কৃতি যেন মিশ্রভাব। 
ইহার ন। বাঙ্গালী, ন1 উড়িয়া, কাহার বা অর্দ-মপ্ডিত মস্তক, কাহার 
বা কেশাচ্ছাদিত শিরোদেশ। সুতরাং শুইস্থানগুলি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার 
“মধ্যবত্তী স্থান। ইহাদের ভাবাও বর্গভাষা ও উড়িরা সংমিশ্রিত। 
ইহার পির বালেশ্বর, ভদ্রক প্রভৃতি স্থান হইতে যেন ভীড়য়াদের রাজ্য 
আরম্ত হইল। এখান হইতে চিন্কাহুদ পধ্যন্ত সমস্ত স্থানই 'উৎকল 
প্রদেশ। ৭ 

ভদ্রক পাঁর হইয়া আমরা বাজপুর রোড ই্েসনে আসিয়া উপস্থিত . 
হইলাম। পুর্ব বৎসর অথাৎ সন ১৩১২ সালের ২৮শে অঙ্গলিন পুরী 
যাইবার সমর আমর এইস্থানে অবন্তরণ করিয়াছিলাম খলিয়। এবার 
“আর নমিলাম না। এইস্থান হিন্দুর একটা ম্হাতীর্ঘ। তজ্জন্ত আমরা 
এই স্থানের কিয় অগ্রে বর্ণনা করিব। উত্কলে বতগুলি দ্রষ্টব্য তীর্থ 
আছে, তন্মধ্যে পাঁচটা প্রধান। শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব 
এই পর্চাবধ উপাস্কদিগের পঞ্চতীর্ঘ বিদ্ধমান। এই পঞ্চতীর্থ লইয়াই 


নি প্র ৩ 


উৎকলের পঞ্চদেবভুার | পনির । ভক্তপ্রাণ হিনুনরনারী বিষম 
ক্লেশ সহা করিয়া এ সকল তীর্থের অদ্ভুত কীন্তিকলাপ দেখিতে 
মাইসেনস। পঞ্চ উপাসকদিগের পঞ্চতীর্থ কি কি তাহা নিয়ে 
বিবৃত হইল। 

* ১ম--শাক্তদিগের জন্ত-বিরজা ক্ষেত্র । ৮ 
খয়_-গাণপত্য বা গণেশ উপাসকদিগের অন্ত-_মহাবিনায়ক-ক্ষেত্র। . 
৩য়_শৈব বা শিব উপ(সকদিগের জন্ত-_ভুবনেশ্বর । 
৪র্থ__বৈষ্ণবদিগের জন্ত--পুরী বা স্রীক্ষেত্র। 
৫ম-_সৌরপবা সুধ্য উপাসকদিগের জন্-_-মর্কক্ষেতর | নি 
পঞ্চউপানকদিগের এই পঞ্চ তীর্থের বর্ণনা করিয়া! আল্তরা প্রথম 

অধ্যায় শেষ করিব। 


তি 
৫ 


বিরজাক্ষেত্র। . 


প্রসিদ্ধ যাজপুর নগরে বিরজাক্ষেত্র অবস্থিত। যাঁজপুর কটকঞ্জেলার 
উত্তর সীদায় বিগ্ধমান » কেশরীবংশীক্প রাজা যযাতি কেশোরী অযোধ্য। 
হইতে দশ সহস্র ত্রাঙ্গণ মানাইয়া এইস্থানে বনিষষরভূমি দান করিয়া 
তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । এই যাজপুরে বৈতদ্রণী নদী এবং 
নাভিগঞ্ পবস্থিত হেতু ইহ হিন্দুদিগের কটা পবিত্র তীখস্থান। এই 
মহাতীর্থ দর্শন করিবার জন্য আমরা রাত্রি ছুইটার সময় যাজপুর রোড 
নামক স্টেননে আসিয়া! উপস্থিত হই॥ এক্ষণে উক্ত ঞ্রেসনের নামের 
পরিবর্তে বৈতুরণী রোড নাম*হইয়াছে। ষ্টেদন হইতে বৈভ্রণী- তীর্থ ১৪ 
মাইল। এই ১৪ মাইল পরী কেহ বাপদত্রঙ্জে কেহ বা গো-শকটে গমন 
করিয়া থাকে। আমর! ৩২ টাকায় ছুইখানি গো-শকুট ভাড়া করিলাম। 


৪ সেতুবন্ধ যাত্রা! | 


সেই রাত্রেই আমরা রহনা হইলীম। ট্রেসনে কতকগুলি পাও ছল, 
তন্মধ্যে একজনকে পাণু] ঠিক করিয়া সমভিবাহারে লইলাম। আমাদের 
গাড়ী রাত্রি ২ট| হইতে সকাল ৮টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টাকাল অনবরতঃ 
টানিয়া, রুড়িয়! নামক এক চটাতে উপস্থিত হইল । এইস্থানে সুখ হাত 
ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিলাম । এই চটাতে একটা আত্মকুপ্ত পথিক ও 
যাত্রিগণের শ্রমনিবারণার্থ বেন তাহার সুশীতল ছায়। বিস্তারু করিয়া 
রহিয়াছে। হীাড়ী, চাউল, দাউল, কাষ্ঠ প্রভৃতি আহার্ধ্য দ্রব্যসম্তার 
স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত। এই স্থানে আতা এত সথল্ভ যে আমরা পয়সায়, 
হটা ৩টী করিয়া ক্র করিলাম। ফলগুপি বেশ বড় "বড় ও জুপক। 
কলিকাতায় ভইলে এক একটার মূল্য এক আনা হইত । এইস্থানে 
আহারাদি করিয়া বৈকালে বিরজাক্ষেত্রে গমন করাই বিধেয়। কিন্ত 
আমর ধুলিপায়ে দেব দর্শন করিব বলিয়া কোন স্থানে বিশ্রাম না. 
করিয়া একেবারে বিরজাক্ষেত্রে যাওয়ার সত করিলাম । এইস্থানে 
অবস্থিতি না করিয়া একেবারে তথায় গমন করিতে অসহ ক্লেশ 
“সহ করিতে হইয়াছিল। 
আমাদের গো-শকট বেলা স্টার সময় পুনরায় চলিতে আরস্ত 
করিল। কির়দুর আসিয়া বৈতরণীর বালুক? প্রান্তে উপনীত হইলাম । 
ঘৃর্মান শকটচক্র বালুতামধ্যে বসিয়া যাইতে লাশিল। তখন গরু 
.ছুইটা প্রাণপণ শক্তিতে টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন তাহার! 
আর টানিতে-পারে না। অণিকষ্টে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। 
বাদুকার মধ্য দরিয়া শকট সঞ্চালিত হওয়ায় চক্র সংঘর্ধনে কেমন 
৭ একপ্রকার দৌ সে শব্ধ হইতে লাগিল। তপনদেবের ক্রমশঃ তীক্ষ 
রশ্মিতে এবং উত্তপ্ত বালুকার উষ্ণ বাতাসে দেহ যেন দগ্ধ হইতে লাগ্গিল।: 
আমি গাড়ী হইতে নামিয়া চলিলাম। মধ্যে মধ্যে বালুকাতে পদ্য 
বসিয়া যাইতে লাগিল । ক্রমে সম্মুখে দেখি খরক্রোতা নীল-সলীল-বাহিনী 


বিরজাক্ষেত্র? ৫ 


বক্রগারষিী তটিনী।* এই নদীই বৈত্ণী। ইহা পার হইতে হইবে, 
একথানিও নৌকা নাই, বিন্দপে পার হইব, অহ! ভাবনা উপস্থিত হইল । 
মনে যনে ভাবিলাম আজ এই সমান্ত নদী পার হইতে মহা ভাবন! 
উপ্রস্থিত। কিন্তু শেষের দিনে যে দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
কালিন্দী-সোদর সমীপে বিচারার্থ দণ্ডীরমান হইতে হইবে, তথন"সেই 
সন্ধা উঞ্ণতোরা মহাবেগ। বৈতরণী পার হইয়। তথায় যাইতে হইবে, ইহা 
ভাবিয়া তখন এই নদীকে সামান্ত জ্ঞান হইল। প্রারশ্চিত্তকালে বৈতরণী 
নদী পার হইতে হয়। 'স নদী কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন। .. 


নদী বৈতরণী নাম-দুর্গন্ধা কধিরা বহা। 
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ তরঙ্গিণী ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত বিব্রেফ । 


অস্তিম কালের বিষর ভাবিতে ভাবিতে প্রক্ষণে এই সন্মুখের বৈতরধী 
আবার হাটিয়া৷ পার হইতে হইবে শুন্য আরও বিষ হইলাম।, 
গোশকট-চালক বলিল মহাশয় এইবার গাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক্লুরুন। 
এই নদীর উপর দিয়া গাড়ী বাইবে। আমিত শুনিয়াই আশ্চর্য হইলাম, 
বলিলাম সে কি? তুর্ি কি গাড়ীশুদ্ধ ভুবাইয়া৷ মারিবে? আর স্বর্গন্থারের 
সে বৈতরণী পার হইতে হইবে ন1। সে কার্ধ্য দেখিতেছি অগ্ত এই স্থানেই 


সম্পন্ন হ্ইরা বাইবে। 'গাড়োয়ান বুল না মহাশয় জল অন্ন আছে, . 


আনি হাটিয়াও পার হইতে পারেন। পাছে কাপড় ভিজিয়া যায় 


তজ্জন্ত আপনাকে গাড়ীর মধ্যে যাইতে বলিতেছি। কি করিস, 


তাহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গাড়ীতে উঠিগ্কা বসিলাম, গাড়ী 
কিনারায় আদিল। জল্গের উপর দিয়া গাড়ী বেশ চাঁলিকে লাগিলু। 
ভয় ত্রমে তিরোহিত হইল এবং মনে একটু কেমন নূতন ধরণের 
আমোদও হইতৈ পাখিল। জলের মাত্রা আর এর্কটু উদ্ধেক্ষীত হইলে 


৭ 


সেতুবন্ধ যাজা। 


আমাদের পাদদেশ পর্ধাস্ত আদ্র হ্হ্ভা এযেন তটিনীর 'অলরাশি 
গাড়ীর তলদেশ স্পর্শ করিতে গিয়া পরাস্থ হইল তাই রক্ষা! যাহা 

হউক এইরূপে বৈতরণী নদী পার হইস্জা তীরে আসিলাম। 
উপরে উঠিয্! একটু যাইতে না যাইত দেখি আবার নদী। (এই 
নদী সকল গুলিই বৈতরণী, কিন্ত প্রকৃত নাম “কুশভদ্রা”। বৈতরণী 
হইতে শাখা। বাহির হইয়া কুশীনদী নাম হইয়াছে । ইহা এমনিভাবে 
আঁকিয়। বাকি ঘুরিয়। ঘুরিয়া গিয়াছে যে "আমাদের ইহাকে ও।৪ বার 
অতিক্রম করিতে হঃয়াছিল। তীরে উঠিবামাত্র দেখি এই নদীর জল দুর 
হইতে আবদ্ধ করিয়। রাথা হইয়াছে । সেই বিস্তৃত উচ্চ আবদ্ধ স্থান 
হইতে জর্পরাঁশি নিয়ে প1তত হইয়। যেন" একটি সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি 
হইয়াছে। তছুপরি স্ুর্ধ্যকিরণ প্রতিবিস্বিত হইয়া যেন মধ্যে মধ্যে 
রামধন্ুর ন্যায় রঞ্লিত বর্ণ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। দে দৃশ্ত অতীব 
, নয়নরঞ্জক। আমাদের গাড়ী এই প্রপাতের পার্খদেশ দিয়া যাইতে 
» লাগিল, ইহাকে টৈবতরণীর আনিকট (4১71680) বলে । এই প্রপাঁতের 
শেষসীমা। অতিক্রম করিয়। তীরে উঠিয়া দেখি আর একটী আনিকট, 
পাশাপাশি বিপরীত ভাবে ছুইটি আনিকট দয়া ছুইদিকে জলরাশি 
অনবরত নির্গত হইতেছে । আনিকটের জলপ্রপাত দর্শন করিয়া 
সকলকারই মনে বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। মত্শ্তপীবিরা এই স্থানে 

".. মত্ত ধরিতেছে। রি 

তাঁরে উঠিয়। ভূমির উপর দির! গাড়ী চলিতে লা গ্ব, , কির 
- পরেই দেখি কেবল সেঁকুন বন। কাটাবুক্ত কুলগাছের মত ছোট 
-.. ছোট গাছ, তাহাতে আবার কুণের মত ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে। 
একটাও ঘড় গাছ নাহ; থে সেই স্থানে একটু বিশ্রাম করি । বেলা ক্রমে 
১৯টা হুইল তখনও স্নান আহ্িকাদি হয় নাই। একে রাত্রিঞজাগরণ, 
তৎপরে গোশকটের ক্রেশ, তছুপরি সূর্যদেবের তীক্ষকিরণ। তখন 


১ বিরজাক্ষেত্ 1 র্‌ 


সকলেই গলিতে শান্সিন, রি থাকিয়া বৈকালে আদিলে বেশ ভাল 
হইত, তাহা হইলে আর এত ক্রেশ হইত না। যাহা হউক এখন আর 
উপাস্ন মাই । সেই অসহ্ কষ্ট স্বীকার করিয়! আমরা চলিতে লাগিলাম 1 
অমাদের কষ্ট দেখিয়া একজন বলিতে লাগিলেন এই সামান্ত কষ্টে 
তোমরা কাতর হইতেছ ; কিন্তু পূর্বে আমরা এইক্ধপে হাটিয়া হাঁটি 
শীক্ষেত্র গিয়াছিলাম। সহিঝ্ুতার জন্ত নকলেই তাহাকে উচ্চ আদন 
দিলেন এবং শ্রমকাতরতার ন্ন্ত আমাদের লঙ্জ! হইতে লাগিল। সেই 
সেঁকুল বন দিয়, কখনও বা বালির উপর দিয়া, কখনও বা নদীর উপর 
দিয়া, প্রথর কুর্ধ্যকিরণে অর্দীদগ্ধ হইয়া, বেলা ১টার সময় আমরা বরাহ- 
দেবের মন্দির সন্মিকটে আসল বৈতরণীর তীরে উপনীত হইর্লাম। রাত্রি 
২টার সময় যাজপুর রোড় ষ্টেদন হইতে গোশকটে যাত্রা করিয়! বেল! 
স্টার সময় বৈতরণীতে (পৌছিলাম। এই কষ্টের জন্ত এখানে যাত্রী 
আদৌ হয় না। সকলে পুরীয্রাত্রা করেন 'বটে, তীহারা সাক্ষীগোপাল 
ও ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া প্রত্যাবর্তন, করেন। অতি অল্পসংখাক, 
ধাত্রীই এই বৈতরণীতে আপিয়া থাকেন । কিন্তু পূর্বে যখন ইটা পথ 
ছিল তখন সকলকেই এই যাজপুরে আফিতে হইত। এখন পুরীর 
রেল হওয়ার আর' কেহ ই.টিতে চাহে না। রেল কোম্পানি 
একঈ শাখা লাইন করিলে বিশেষ যে লাভিবান হন,তদ্বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । হ 

যাহা য়া হুউক আমরা সেহ স্থানে আ'দক়া পৌছিলে অসংখ্য পাণড। 





তাহাদের জীর্ণ খাতা লইক্জা আমাদিগকে জালাতন করিতে লাগিল... 


সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রাগিল দহাশরদের বাড়ী কোথায়, কি' জাতি, 
পূর্বপুরুষের নাম কি?” এইরূপ প্রিয়সন্তাষণে আমাদের আপছুদ- 


মস্তক জলিতে লাগিল ! একে আমরা অদ্দগ্ধ অবস্থায় সবেমান্ধ 
রর পির রহ কলার বা ভরত 


৮ পেতুবন্ধ যাত্রা । 


হয়, নাই, তখন সেই তীর্থ গুস্রুব্ আপিঙ্া আমাদের উদ্ধান্ত - 
করিয়া তুলিল। ষ্টেসন হইতে একটী পাণ্ড জামাদের সঙ্গে বরাবর 
আসিগাছিল আমরা তাহাকেই পাগ্ডা ঠিক করিয়াছি, তথাপি তত্স্থ 
পাগারা গোলযোগ করিয়া বলিতে লাগিল “ও কিসের পাণ্ডা, 
ভরদ্বাজ গোত্র আমার যাত্রী” ইত্যাদি রবে আমাদের জালাতন করিয়া 
তুলিল। আমরা তাহাদের সঙ্গে পুনশ্চ বাক্যালাপ না করিয়া একটী 
বাসা ঠিক করিলাম। তথায় দ্রবাসম্তার ঝ্থিয়া তৈল মর্দন করিতে 
লাগিলাম। তখন সেই বাসাবাটীতেও পাগডারা আসিতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে পাগ্ডার ভিড় দেখে কে? এমন দারিদ্র্যের দেশ কোথাও 
দেখি নাইপ পাগ্ডার কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া! আর পুস্তকের কলেবর 
বন্ধিত করিব না,- তবে এইমাত্র বালয়া রাখি, এখানে আমরা যে 
কয় দিবস ছিলাম সে কয়দিন প্রত্যহ ইহারা আমাদিগকে জালাতন 
করিয়াছিল) যাহা হউক আমারের পূর্ব নিযুক্ত পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া 
ইবতরণীতে স্নান করিতে গমন করিলাম । 


রঃ বৈতরণী। 


বিরজাক্ষেত্রস্থ এই বৈতরণীতে স্নান করিলে যমপুরস্থ দেই বৈতরণী 
নদী পার হইবার আর ফোন ভর থাকে ন1। ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৈতরণী 
নদী ন্নানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন, 





“আস্তে বৈতরণী নান সর্বপাপহর। নদী । 
তন্তাং নাত! নরশ্রে্ঠ সর্ব পার্টপঃ প্রুচ্যতে ॥৮ 
র্ষপুরাণ।, 
-খরবাহ্ছিনী বৈতরণীতে স্বানের সমগ্ধ গল্সর ফন্তুনদীর কথা মনে 
পড়িল। এই ননীটা ঠিক যেন ফন্তুনদীর মত, স্থানে স্থানে বালির 
চড়া ও মধ্যে মধ্যে বেশ ভরা জল। আ্রোতও ফন্তুর .মত, আয়্াতন 


মিরা ৯ 


৮ পিিশপিিপিিিপউিশিপিিিশটিটিহ লিলি -উিশিটিশিটিপিিপাপপীশিসাপিসপিী 


স্কালীবা্টের আদিগল্গমির অপেক্ষা কিছু বড়। জান পর্য্যন্ত জল সুতরাং 
হাটিয়া পার হওয়! যার যে স্থান বড় গভীর তথায় নাভি প্যস্ত জল। 
এই পুত সলিলে সংকল্প 'করিয়। স্গান করিলাম। স্নাম করিব দগ্ধ- 
কলেবর শীতল হইল। রজত প্রশ্তরবৎ সুন্দর সৈকত মধ্যে প্রবাহিত৷ 
বৈতরণীর গতিবিধি দেখিয়া, প্রস্তর নির্শিতি পোপানাবশীর উপর 
দবগডায়মান হইয়া, বৈতরণীকে প্রণাম করিলাম। পাগাঠাকুর মন্ত্র 
বলাইলেন। ইলা 


*  বৈতরণী প্রণাম মন্দ্র। 


গোনামিক? সমুভূতে ! ধাতু যজ্ঞে সাগতে। * 
পাপং মে হর কল্যাণি ! বৈতরণি! নমোহস্ত তে ॥ 
বৈতরণি ! মহাভাগে ! গোবিনশঙ্কর প্রিয়ে। *« 
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরপ্ি! নমোহস্ত তে ॥ 
দর্ভোজন-ছরালাপ-ছুঃপ্রতিগ্রহ-সম্ভবম্‌। 

পাপং থে হর কল্যাণ! বৈতরণি ! নমোহস্ত তে ॥ 


বৈতরণী বিষুপাদ, বস্তৃত এবং ভাগীরখীর মত পুণ্যা বলিয়া খ্যাত। 
ইহার তীরে শবদাহ "হইয়া থাকে। হানান্তে বাসায় আসিয়া বস্াস্তর 
পরিগ্রহ করিয়া সকলে বরাহদেব দর্শনে গমন করিলামু। বৈতরণীর 
তীরের উপরেই এই বরাহদেবের মন্দিস্। মন্দিরটা ভুবনেশ্বর দেবের 
মন্দিরের য মত আকুতি কিন্ত তদপেক্ষা অনেক ছোট, মন্দিরের সন্দুথে 
প্রশস্ত চত্বরে সকলে গোদান করিয়া থাকে । মন্দির প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে 
্রন্তিদেবী, কাশী বিশ্বনাথ, বৈকু্ আদি কতকগুলি দেব দেবীয় ক্ষত 
ত্র মন্দির ও ধশ্মবট নঃমে একটা বটবৃক্ষ আছে। এই মন্দিরের 
পার্খদেশ হইতে -বৈতরণীর তীর পর্য্যন্ত বাধাঘাট বিগ্বমান আছে। 
এই ঘাউকে দশাবনেধ ঘাট কহে । রি রি 


১০ গেতুবন্ধ যাত্রা। 


বরাহদেব। রি 
বেদ অপহৃত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্থানে অস্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা 
ভগবান্‌ বিষ্ুকে সন্ত্ট করিস্তা বেদোদ্ধার করিগ্লাছিলেন। এই 
নিমিত্ত যাজপুরের অপর নাম যজ্ঞপুর ; সম্ভবত যজ্ঞপুর কথার 
অপত্রংশ যাজপুর । এক্ষণে ঘাহাঁকে হরমুকুন্দপুর কহে, সেই স্থানে 
যজ্ঞ হইয়াছিল। এই মহাযজ্তে সমস্ত দেব দেবী আহুত ইয়াঁছলেন। 
যক্ত সমাপনান্তে লক্মীকান্ত নারায়ণ অপূর্ব বরাহ মৃদ্ভিতে যক্ঞকুণ্ 
হইতে সমুভূত হইয়া বেদ উদ্ধার করিলেন। তৎপরে বিরজাদেবীও 
সঙ্গে সঙ্গে এই কুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইলেন । বৈতরণীর তীরে বরাহ- 
দেবের মন্দির বিদ্যমান) এবং এই স্থান তইতে ২॥০ মাইল দুরে 
বিরজধ্েবীর মন্দির। বরাহদেবকে দর্শন' ও প্রণাম করিলে বিষুতব 
লাভ হয়; যথা_ ? " 
আস্তে শ্বরস্তপ্টত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্‌। 
ৃষটা প্রথম তং ভক্ত্যা নরো বিষুদতবমান়াৎ ॥ 
্রঙ্গপুরাণ। 
সুন্দর মন্দিরাভান্তরে বরাহদেব কৃষ্চবর্ণ স্তরে বিপুল উরুকর' 
চরণোজ্জল সুন্দর বপুধারণ করিয়া নানালগ্লার শোভিত রত্বহার পরিহিত 
হইয়। রত্ববেদীর- উপর দগুঠরমান চতুভূর্জ মৃক্তিতে বিরাঞ্গমান 
রহিয়াছেন। মালাকরগণ চতুদ্দিকে, পুষ্প বিক্রয্ধ করিতেছে । আমরা 
স্মসকলে এক এক ছড়া মালা ক্রম্প করিয়া তাহার অর্চনা করিলাম । 
সেই ভগবান অচাত বরাহদেবের চরণরজ _মন্তকে ও সর্ধাঙ্গে লেপন 
করিঝ়! ধগ্ত হইলাম! হু ৃঁ 
বরাহদেব্র মন্দির প্রতাপ ক্দ্র কর্তৃক ১৫০৩-১৫৩২ খুঃ মধ্যে 


মিরার ॥. ১৯ 


মনিরগার্ে কতকগুলি দেব বেবীর রক ও ৪ কতকগুলি অন্লীল 
মুণ্তি দেখিলাম। কিন্তু'সুগুলির অধিকাংশ ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মন্দিরেষ্ সন্মুথে জগন্মোহন মগডুপ 1 এই মণ্ডপের চতু্দিক প্রস্তর দিয়! 
বাধান। এই প্রশস্ত চত্বরে বরাহদেবের সন্মুখে বসিয়| যাত্রীগণ গো 
দান করিয়া থাকে। জীবদ্দশায় বৈতরণী তীরে বরাহদেবকে সাক্ষী 
করিয়৷ তৎসন্মুখে গে দান করিলে অস্তিমকালে বমদ্বারস্থ তগ্তা বৈতরণী, 
গো-পুচ্ছ ধরিয়! অনায়াসে পার হওয়! যায়। 

মে দিবস সার অধিক বেল! না থাকাতে আমরা! তৎপরদিবস প্রাতে 
এই চত্বরে বসিয়া গো দান করিয়াছিলাম। পাগারা একটা গাভী 
আনিয়! তাহার মূল্য ১৫২০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ৫২ টাকা 
ধার্ধ্য করিয়া মন্ত্র পড়াইতে আারন্ত করিলেন | বিদেশস্থ যাত্রীগণের পক্ষে 
প্রকৃত গোদান অসম্ভব ; করণ মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটা গাতী “বর্তমান 
থাকে, পাণ্ডারা যাত্রীর নিকট,হইতে কিছুকিছু অর্থ লইয়া পুনঃ পুনঃ 


সেই গাভী গুলিই উৎসর্গ করাইয়া থাকে । *গোঁর পুঙ্ছ ধরিয়া মন্ত্র বলা, 


শেষ হইলে বমদ্ারে প্রার্থন! করিতে হয়। ্ী 
প্রার্থনা মন্ত্র 
ষমদ্বারে মহাঘোরে তগ্তাততৈরণী নুদী। 
তাঁঞ্চ তর্ত্‌ং দদান্যেনাং কষ্টাং বৈ তরণীর্চগাম্ঞ। 
বৈত্ক্ুতীর একতীরে বরাহদেবের $মন্দির অন্যতীরে কৃষ্ণপ্রন্তর- 


নিশ্ষিত সোপানাবলীর উপর অষ্টমাডুকার মন্দির । ইহা যেন বিভৎস-. 


রূপী যমপুরী, কারণ এখানে আছেন ১ খড়গমুণ্ডধাবিণী দভীষণা 
চামুণ্ড শ্মশানকালী, ২ বিভৎস বদন যম, ৩ যমের রী ৪ যমের 
মা, ৫ বমের মাসী, ৬ যণ্ের পিপী, ৭ যমের ুড়ী, ৮ যমের জোঠাই-। 
এই মুক্তি গুলি দেখিতে অভি ভয়ঙ্কর নীল রস্তরে খোদিত উচ্চ 


সম 


১২ সেতুবন্ধ যাত্রী? 








অ্টমাতৃকার মন্দিরের পশ্চাত্ভাগে মনতিদুরে জনপিদেরের 
মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণ ২৫০ ফিট দীর্ঘ এবং 'প্রস্থে ১৫০ ফিট হইবে। 
লেটারাইট প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা মন্দিরের চতুদ্দিক আবদ্ধ। সম্মুখে 
নীলাকাশে চিত্রিত উচ্চ চুড়া গরুডন্তস্ত। স্তস্তোপরি আকাশমার্গে 
সমাসীন বদ্ধাঞ্জলি গরুড় সৃত্তি। মন্দিরা আতিপ্রাচীন বলিয়া অনুভব 
হৃইল। ইহার পার্থখে কতকগুলি বাপা বাটী মাছে, সেই স্থানেই 
আমরা বানা করিয়াছিলাম। দর্শনাদি কারয়। বাসায় প্রত্যা বর্তনপূর্বক 
রন্ধনাদি করিয়া বিশ্রাম করিলাম। বেল1 ৪ টার সমূর বাসা হইতে 
নিক্কান্ত হইয়। সকলে পদত্রজে বিরজাদেবীর মন্দির দেখিতে গমন 
করি। পাও ঠাকুর সঙ্গে চলিলেন | - 
প্রথমে আমরা একটা বিস্তৃত স্থন্দর রাস্ত। দেখিলাম । সেই রাস্ত1 
পার ইইয়া অন্থপথে চলিলাণ। ইহার দুই ধারে বিপণীশ্রেণী নানাবিধ 
দ্রব্যসন্তারে সুসঙ্জিত। তংপরে বাজাব্র, বাজারে তরিতরকারী ও 
. নানাবিধ মনোহারী দোকানে পূর্ণ। এই স্থানে কতকগুলি দ্বিতল ও 
একতলা ইষ্টকের বাটা দেখিলাম । এই স্থানই যাঁজপুর সহর। যাঁজপুর 
একাদশ শতাব্দ পর্যান্ত উড়িষ্যায় রাজধানী ছিল। ডাক্বাঙ্গলার কাছেই 
নবাব আবুনসিবের মসজিদ । ইহার পারে ম্যাজি্লেট সাহেবের বাটা। 
তাহার বাটার, চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীরগাতে নীল প্রন্তর- 
নির্মিত শচী চামুণ্ডা ও বরাহ্রিণীদেবীর মুদ্ঠি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানে পুলিস আদালত প্রভৃতি কোম্পানির কাছারি ও অফিস আছে। 
শ তৎপর সহর ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ আমরা! পলীর মধ্যে আসিয়া 
পড়িলাম। রান্তার উভগক পার্থে কোন স্থানে স্তন্দর উদ্যান, কোন স্থাণ 
রোপজর্গল, কোথাও, ঝ1মাঠ তাহাতে সশীষধ্ধন্থ বৃক্ষগুলি বায়ুভরে ঈষৎ 
আন্দোলিত হইয়া চাষীর প্রাণ শীতল করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে 
আমর! এক সতর উপর হি ভঈলাঁম। নিয় +বভব্রনীর খাল । 


বিরজাক্ষেত্র ১৩ 


-শশসিশ পাশ সসিপিসসিশপলউিপর্জীনিপিতিত াপিপশপপসপিশপাপশাপশপীপাশিশিসিপাশ ০ 


কপাট দ্বারা জল আটক করিয়াছে। ক্ৃষিকার্ধ্যের সুবিধার জঙ্ক 
কোম্পানি বাহাছঃ এই,খাল খনন করিয়া দিয়াছেন। এই সেতু হইতে 
অন্ধ মাইল দুরে বিখ্যাত বিরজাদেবীর মন্দির | 

বিরজাদেবা ও নাভীগয়া । 

"এই মন্দিরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া দেখি যে চতুদ্দিকের প্রাঙ্গণভূমি 
প্রস্তর নিশ্মিত। ইহা দীর্ধে ও সস্থে ৪০* ফিট। গৃহ বা প্রধান মন্দিরে 
অষ্টভূজ। অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিতা কৃষ্ণ শস্তরের বিরজাদেবীর মৃত্তি। 
কৃষ্ণবর্ণের রত্ববেদীর উপর পুষ্পমাল্যে পরিশৌভিতা, নানালঙ্কার ভূষিতা 
মার ভীবণামুন্তি” দেখিয়া পাপীর মনে ভগ্বের সঞ্চার হয়। জগজ্জননী 
জগপ্ধাত্রী ভক্তগণের ইচ্ছামত কোথাও চতুভূজা কোথাও যড়ভূজ। 
কোথাও অষ্টভূজা কোথাও বা। দরশসূজা হন। ভক্তিভরে মাকে দর্শন 
করিতেছি এমন সময় পাঁ্থের একজন পুষ্পবিক্রেতা পুষ্পমাল্যপলইসা 
আমিবামান্র আমার সঙ্গিগণ দেই পুষ্পমাল্যগুলি সমক ক্রয় করিয়া মার 
গলায় দিলেন । আমি আর মাল। 'দিতে পারিলাম ন! বলিয়া আমার মনে 
বড় দুঃখ হইল। ভক্তাধান! মা যেন মৃহ্র্তমধো আমার মনোবেদন! * 
বুঝিলেন। তৎক্ষণাৎ দেখি অন্ত একজন মালাঁকার সুন্দর রক্তপ্দ্মের 
মালা একছড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া মানিল আমি তৎক্ষণাৎ /*এক আনা 
দিয়া সেই মালাছড়া ক্রয় করিয়া মার গলায় দিয়া ধন্য হইলাম, মনে 
শাস্তি পাইলাম। সেই রক্কপন্ের মালা সার কঠে যে কি 'শোভা পাইতে 
লাগিল, ভীহা ভক্ত ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। যা যেন গলায় 
মালা পরিয়। 'অট্ট অষ্ হাস্ত কারতে” লাগিলেন । নু 

মার মন্দিরের পণ্চান্তাগে ১০* ফিট দীর্ঘ ও ৭০ ফিট প্রস্থ টতুদ্দিক 
প্রস্তর মোপানে শোভিত,একটী পুফরিণী। এই পুক্ষরিণী অতি প্রাচীন 
বলিয়া মনে হয়, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজা*কুণ্ড। এই পুফরিণীর 
জজ নীলবর্ণ। আক্রা এই জল স্পর্ করিয়া! মানিক ভিলা] জানত 





১৪  পরুবন্ধ বাজ 


উপরে উঠি, মার | সনু জগন্মোহনে হোমকুও ৫ দে দখলান। তথায় 
প্রত্যহ ভক্তগণ হোম করিরা থাকে । তাহার ঝুহভাগে প্রস্তর নিন্মিত 
চত্বরে বলিদানের যৃপকাষ্ঠ দেখিলান। এই স্থানে প্রত্যহ পশুবলি হইয়া 
থাকে । এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ শক্তির উপাপক, তজ্জন্ত ইহারা পশুবলি 
দিয়া থাকেন এবং মাংস ও মৎন্ত ভক্ষণ করিরা থাকেন। মহাষ্টমীর 
দিন এই স্থানে অদংখ্য ছাগ বলি হইয়া থাকে । 
বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তর ভাগে একটা গৃহের মধ্যে ৫ ফিট 
ব্যবধান বাধান কূপের ভিতর পিগুদ্রব্য রহিয়াছে দেখলাম । ইহাকে 
নাভীগণ্া বলে। প্রত্যহ এই স্থানে পিগের দ্রব্য পামশ্রী ও পুষ্প, 
পঞাদিতে, পরিপূর্ণ হইয়া পচিয়া পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির 
হইতেছে । আমার দঙ্গীগণ বাহার পিতৃমাতৃহীন তাহারা তৎপর 
দিবস” গাতে এই স্থানে আসিয়া পিগুদান করিয়াছিপেন । কথিত 
আছে গণ্নান্থরের দেহ এতদূর বিস্তৃত যে তাহার মস্তক গয়াতে, নাভি 
এই বিরজাক্ষেত্রে এবং পন্দ্ধয় পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল। এইজন্ 
: ইহাকে নাভিগয়া বলে এবং গোদাবরীর অন্তর্গত গীঠাপুরকে পাদগয়! 
বলে ৷ গয়াতে যেদন পিগুদান করিতে হয় তদ্ূপ এহ ছুই স্থানেও 
পিওদান করতে হয়া যথ!-_ 
গয়ায়াং বিরজেচৈব মাহেন্দ্রে জাঙ্বী তটে। 
অত্র পি প্রদৌ যাতু ব্রক্মলোকমনা ময়ম্‌ ॥ 


এই কারণে যাজপুরে ধাহারা আসেন তাহার! প্রার সর্কলেই এই 
নাভিকুণ্ডে পিগুদান করিয়া থাকেন । মার মন্দিরের অনতিদুরে রাজপথ 
হইতে খালর ভিতর গ্রেনাইট প্রস্তরের চত্বরের উপর একখণ্ড ক্লোরাইট 
প্রস্তরে নিন্দিত প্রায় ৫০-ফিট উচ্চ ধ্বজন্তস্ত- দণ্ডায়মান! এই স্তস্তের 
উচ্চ চুড়াক়্ গরুড়ের প্রাতিমুগ্তি ছিল। দৃবৃত্তি কালাপাহাড় এই স্থানের 
দেবদেবী নষ্ট করিবার সময় স্তত্তটার কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই, 


বিরজাক্ষের । ১৫ 


কিন্তু উপরের গরুড়ের কতটা" নষ্ট করে। পুরাবিদ্গণ সি করেন যে 
ইহা দশম্‌ শতাব্দীতে কেশরা রাজগণ ও্ভক নিশ্মিত হয়। পাগারা 
এই স্থানে স্তত্তগাত্রে মস্তক শ্ীর্শ করাইয়া ছুই এক পয়লা আদায় করে। 
একখানি প্রস্তরে নিশ্মিত এই প্রকাণ্ড স্তস্ত যে কিক্ধূপে নদনদী পার 
ইরা এই স্থানে আনীত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আনন্দে ও বিস্ময়ে 
আপ্লুত হইতে হয় । 

ততপরে আমর! এইস্থান হইতে ত্রিলোচন শিব ও অষ্টাদশহস্ত কালী 
দেখিতে যাইলাম। বিরঞ্জামীন্দিরের সম্মুণস্থ রাজপথ দিয়া অর্ধ মাইল 
দক্ষিণে যাহয়। উক্ত স্থানে পৌছিলাম। মন্দির দুইটাই ছোট। তথাক় 
পৌছিতে সন্ধা হইয়াছিল নৃতরাং সেই স্থানে মার আরত্রিকৃ দেখিরা 
বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

বিরগ্াতাপিণীতে যাজপুষ্টকে শকটাক্কৃতিবৎ ভিকোণ বলিয়া, উল্লি- 
খিত হহয়াছে। এবং এই দ্বিকোণে ৩টী শিবূপঙ্গ থাকিয়া যেন সীম! 
নির্দেশ করিতেছে। মঞ্জুপিতে স্থানৈশ্বর, উত্তরবাহিনী তটে সিদ্ধেশ্বর ও 
দক্ষিণে বিরজাদেবীর নিকট অন্বীশ্বর। নষ্টারের মধ্যস্থলে অথগ্ডেশ্বর 
শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে ইন্দ্র এই স্থানে তপন্ত। কিয়! 
গৌতম শাপজনিত সহস্ব যোনিত্ব হইতে যুক্তি লাভ করিয়ছিলেন। 

পুরীতে যেমন ১৮ নাল! আছে এখানেও ভন্রপ ১১ নাল! আছে। 
পৃর্নহিন্দুগণের ইহা একটা অক্ষয়কীন্তি। বাজপুরের আগ্রঞ্কোণে আড়াই 
মাইল দু্রেশ্সয়পদাগ্রামে যবাতিকেশরী রাজ প্রাসাদের ভগ্রস্তপ দেখিতে 
পাওয়া যার়।* কেহ কেহ বলেন ইন্ছা বৌদ্ধ সঙ্গারামের ভগ্নাবশেষ । 

এই বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ তীর্থ, কারণ ইহা ৫১ মহাণীঠের 
অন্যতম তীর্স্থান। ভগবান বিষুর সুদর্শন * কর্তিত+-সতীদেবীর 
নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছল। বথা তন্ুড়ামণি ৫১ পটল-_- 


“উৎকূলে নাভিদেশঙ্চ বিব্িজাক্ষেত্রমুচ্যটত” 





১৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 











পুনশ্চ ্তবমালায় পবিরজা উড্ভুদেশেতু 7” আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
প্রক্কৃতিথণ্ডে বিরজাদ্বন্ধে এইবূপ বর্ণন1 আছে, যথা,__ 
এক সময় ভগবান্‌ নারায়ণ গোলকে স্ীনতী বিরজাদ্দেবীর সহিত 
নির্জনে বিবিংপ্রকার রতিক্রীড়া করেন ।* শ্রীমতী রাঁধিক1 এই ঘটন? 
অবগত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সেই স্কানে আগমন করেঁন। 
ক্রোধান্বিতা রাধিকার আগমন রত্তাস্ত অবগত হইয়া হরির অস্তধণন 
হইল) এবং বিরজাদেবী ভয়ে নদীরূপা হইয়া গোলক বেষ্টন করিয়া' 
রহিলেন। সম্ভবতঃ বিরজ1 নদীই এই বৈতরণী। মানবগণ এই স্থানে 
উপস্থিত হুইপ্জা বিরজানদীতে ন্নান তর্পন ও পিগুর%দান করিলে এবং 
র্ধা প্রতিষ্টিত বিরজামৃষ্ঠি দর্শন করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যস্ত উদ্ধার 
হইয়া! থাকে এবং ন্তিমকণলে বিষ্ুণলোকে গমন করিয়। থাকে। স্থতরাং 
ভক্ত-ম্ত্রেরই এই স্থানে আগমন করা কর্তব্য । 
এই বিরজাক্ষেত্রে আমরা দিবসত্রয় অতিবাহিত করিয়া, পাণ্ডার 
নিকট সুফল গ্রহণ করিয়া, পুনশ্চ বৈতরণী পার হইয়] যাজপুররোড 
ষ্টেশনে আসিয়া! উপস্থিত 'হই। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি অসংখ্য উড়িয়া! 
ট্টেশনের বহির্দেশ পর্যাস্ত অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া শয়ন করিয্বা 
রহিয়াছে । গাড়ীর স্থানাভাবে যাত্রীদিগকে টিকিট দেওয়া হয় নাই। 
আমাদের টিকিট ছিগ তজ্জন্য এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া ধাঁন- 
মগ্ডলে মহাবিনায়ক ক্ষেঞজে গণেশদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন 
করিলাম। 


শ 





» প্তা্ক রপকগী দৃষ্ট। প্রেখোজেকাং অগৎপতিঃ । 
চকারালিজনং তৃ্শং চুচু্ব চ মুছসুছ । 


টনি গান ১১ না রিনি বিনা 


মহাবিনারক ক্ষেত্র । 


রাত্রি দুইটার সময় আমরা ধানমগুল ষ্টেশনে পৌছিলাম। সুতরাং 
সকাল .পর্যাস্ত আমরা ষ্টেশনে থাকিয়া একখানি গরুরগাড়ী ভাড়া! 
করিলাম । গণেশদেবের মন্দির ষ্টেশন:হইতে ছু মাইল মানু । এই চারি 
মাইল পথ গমন করিতে করিতে দেখিলাম, তথায় প্রভৃত ধান্য জন্মাইয়া 
ধানমগ্ডল নামের স্বার্থকতা করিতেছে । মহাবিনায়ক পর্বতনামে সেই 
স্থানে একটা পর্বত গাছে । এই পর্ধতৈর অদ্োচ্চ স্থানে গণেশজীর 
মন্দির অবস্থিত ইহার চতুদ্দিক ভাঙ্করখোদিত স্থন্দর প্রাচীর বেষ্টিত। 
মন্দিরটী উড়িয্যাদেশের মন্দিরের মত দেখিতে ন্ুন্দর, কিন্তু বহকালের 
প্রাচীন বলিয়। অনেকন্থান ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কথিত আছে ইহা 
গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীম কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরের ছাদটী নষ্ট হইয়! 
যাওরায় দর্পণাধিপ রাজা বৈদ্ভনাথ পুনরাধ ইহা নিম্াণৎ করাইয়া দেন | 
মহাবিনাম্নক পর্ধবতটা অনেকদূর পর্য্যস্ত বিস্তৃত, এই পর্বতের অপর নাম 
বারুণীবাস্ত' । ইহারই বাষুকোঁণে উক্ত মন্দির শোতা পাইতেছে। 
সমতল ভূমি হইতে মন্দিরটা দ্ব'দশ হস্ত উচ্চ। উপরে উঠিবার নিমিত্ত * 
তাহার ২২টা ধাপ আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ১০ ফিট দূরে ও 
৩০ ফিট উপরে একটা ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জল আসিয়া প্রাঙ্গণন্থিত কুণ্ডে 
পতিত হইতেছে । সেই জলে ঠাকুরের অভিলে্কে ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। 
মন্দিরের মধ্যস্থলে ভূমির উপর চারিফিট ব্যাসের স্তপ।কৃতি একথণ্ড 
্রস্তরেধ টতুর্দিকে গণেশ, শিব, ছূর্গী, হৃধ। ও বিষণ এই পঞ্চদেবতার মৃক্ভি 
একাঁধারে উৎকীর্ণ হইয়াছে । পহ-দেবতার বিষয্ন পর পৃষ্টায় দেখুন 

মন্দিরের উত্তরদিকে স্টী কুণ্ড আছে । পূর্বোক্ত কুণ্ডের অতিরিক্ত 
জল ২য় কৃণ্ডে আসিয়া পতিত হয়। প্রথম কৃণওটা তপ-কুণ্ড্‌ ইহাতে 
স্নান করিলে সকল পাপ নাশ হইয়া থাকে । দ্বিতীয়টী তলকুণ্ড অর্থাৎ 
নিম্ন কণ্ড। এই স্তানে একটী জগনাঁধদেবের মন্দির আছে । এখানকার 


১৮ সেতুবন্ধ মাজা । 


 বৈষ্ব- মহাস্ত নত কর্তৃক ই প্রতিষ্ঠিত ।” । “ মহাবিনা়ক মন্দিরে প্রতি 
সোমবারে ব্ুলোক সমাগত হইয়া খেচরানন, ও মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া 
থাকে। যদিও পুরী বা ভূবনেশ্বরের মত এখানে অধিক যাত্রী হক্স না, 
তথাপি এখানকার অধিবাসীদের উত্ত দেবতার প্রতি এরূপ ভক্কি ষে 
রোগ ংইলে তাহার। এখানে খ্রকান্তিক মনে হত্যা? দিয়া উষধ পাইয় 
থাকে । এই ওষধ প্রাপ্তিই ইহাদের ভক্তিবৃদ্ধির এঁধান কারণ। রঃ 
স্থানে জ্যেষ্ঠ সংক্রান্তি, ধনু সংক্রান্ত, মকর সংক্রান্তি ও শিবরাত্রিতে 
মহোৎসব হইয়া থাকে। শৈবগণের যেরূপ শিবচতুদ্দশী এখানকার 
গ্রাপপত্যদিগের তজপ গণেশচতুর্থ ৷ ইহা ভাত্রঘাসে কষণ্চতুর্থীতে সম্পন্ন 
হয়। গজাননের অভিষেক দর্শন ও স্তোত্র পাঠ, শ্রবণযোগ্য । যখন 
পুরেহিতগণ সমস্বরে বৈদিক মন্ত্োচ্চারণ ও স্তোত্র পাঠ করেন, তখন 
পাষণ্ডের হৃদয়েও পবিত্র তক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে । আরত্রিকের 
সময় শ্বেত ও রক্তচন্দন দ্বারা (৬) শঁকার মুর্তিদেবগাত্রে অষ্কিত করিয়া ও 
পু্পমাল্যে নয়না|ভরাম দিবাসালে সান্গাইয়া পাণ্ডাাকুর দর্শকের মন 
* আক্কষ্ট করেন । .দেবতার বাঁষক আয় ১৫০০ টাক। দু স্যাসীদিগকে 
প্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে | 
ধানমগুলের ঞাক্কৃতিক দৃশ্ত অতি মনোহর । উত্তপন ও পশ্চিমাদকের 
উর্বর ভূখণ্ডে নারিকেল আত, কাঠাল, প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বৃক্ষ 
এবং নানাজাতীয় প্রস্ফুটিত বনফুলে সঙ্জিত হই! প্রক্কৃতি দেবী যেন 
হাস্ত করিতেছেন । কিন্তু পূর্কু ও দক্ষিণদিক পর্বতনমাচ্ছন১ তজ্জন্ত 
অনেকে বলেন যে এখানকার জন্্লে বাপ্র, ভন্ভুকের*ভয় আুছে। 
- বিশেষ কুগদয় নিকটে বলিয়া অনেক হিংশ্রক জন্ত জলপানার্থ এইট স্থানে 
আপিয়া থাকেএ ইহারা কখনও প্রাঙ্গন জীবের প্রতি হিংসা করে না; 
কিন্ত এখানে বানরের দৌরাক্ে প্রাণ বাচানি ভার। ইহারা সর্বদা 
খান্তের জগ্গ যাত্রীদের উদ্যন্ত করি তুলে। 
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পঞ্চুদেবতা কেন হইল ? 


তগকান সম্বন্ধে ্িকীলজ্ঞ আর্ধ্যখ্খষগণ যতদুর সিদ্বাস্ত করিস্বাছেন 
তাহূর শেষ শীমাংসা এই যে, ভগবান এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই “একমেবা- 
দবিতীয়ং” । তিনিই দক্ধা, তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু । জ্ঞান, ভক্তি ও 
বিশ্বাস বাতীরেকে অপর কোন উপায়ে স্ঠাহাকে উপলব্ধি করা যায় না। 
তিনি নিতা, শুদ্ধ ও সচ্চিদনৈন্দ স্বরূপ ; তিনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম 
এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম | সর্বশক্তিমান তেজোময় বিরাটবপু 
ভগবানকে সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। সাধারণের 
হুব্ধার জন্ত তাহার রূপ কল্পনা কর! হুইয়াছে মাত্র; এবং নেই 
রূপের সঙ্গে সন্ধে তাহার নামকরণ হইয়াছে। উপাসক সেই নাম 
জপ করিয়া ও সেই কল্পিত মৃত্তি আরাধনা করিয়া,আনন্দ অনুভব 
করেন।. কেহ বা তাহাকে পুরুষ মু্িতে আরাধনা করেন, কেহ বা 
তাহাকে স্্রমুণ্ডি: ঈমারাধনা করেন। ত্রাহার আরাধনা প্রণালীর 
স্ববিধার জন্ত এবং জ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্ত নানাবিধ তন্ত্র পুরাণ 
উপনিষদ প্রভৃতি. ধরগ্রস্থ হইয়াছে। এবং তাহার মুত্ি দর্শন করিয়া 
হৃদয়ে ভক্তি ও আনর্নী উপভোগ করিবার জন্ত ভারতের নানাস্থানে 
*নানা তীর্থঘে নান। মৃত্তির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভগবান এক 
হইলেও উপাসনা প্রণালীর স্থবিধার জন্ত তু ত্বাহার পঞ্চমূত্তি হইয়াছে। 

পঞ্চবিধ উপাসনা প্রণালী কেন হইল ? তাহার উত্তর এই যে, যখন 
দেখা ষ'ইতেছে যে জগতে সকলই প্লাচ। প্রথম পঞ্চভূত (ক্ষিতি, 
অপ., তেজ, মরুত, ও ব্যোম) লইরা এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াঁছে। 
২য় জীবের শরীরে প্রাণ, .অপান, সমান, উদ্দীন ও ব্যান এই পঞ্চ: 
প্রাণের সমষ্টি লইরা জীবদেহ গঠিত হইয়াছে । এইব্ূপ জীবের শরীর 
মধ্যেও পঞ্চ ইন্জিয় [চক্ষু কর্ণ, নাসিক, ভিহ্বা, ও ত্ক,] হত্ত পদের 


২০ সেতুবন্ধ যাত্র?। 


পিাপাপপিসিউপিপিপিশী পিপি ললীপিীপিতিটিপিটালি ত পািিপিিনিপিশিশিসিসটিসিিিপিটি তিল 


অঙ্কুলি তাহাও পঞ্চ, অধিক কি শিশু ভূমিষ্ট হয়! যে স্তন পান করে 
তাহার ছিদ্রও পাঁচটা । প্রত্যেক পাখিব পদার্পের পঞ্চবিধ গুণ যথা 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ । এইরূপ জগতে যখন সকলই পঞ্চ, তখন 
উপাসনা প্রণালীই বা পাঁচ হইবে না কেন? কালবয়দর্শী আধ্যখবিগণ 
এই সকল কারণে স্থির করেন যে ভগবানের আরাধনার পদ্ধতিও 
পঞ্চবিধ হউক। তজ্জন্তই পঞ্চ দেবতা, তজ্জন্তই পঞ্চবিধ উপাসন! 
প্রণালী । ূ 

এক্ষণে ধাহার যে ভাবে উপাবনায় অভিরুচি তিনি সেই ভাবেই 
তীহাকে আরধন। করিতে পারেন। তাই বলিয়া ভগবাঁন পাঁচটী নহেন 
তিনি দেই এক পরম ব্রহ্ম, তাহার রূপ বা নাম কল্পন] মাত্র ।* শুদ্ধ 
চৈ স্বরূপ-_নিরগুন পরম ব্রদ্ধ, তিনি সকল জীবের শস্তাে গুপ্তভাবে 
রহিয়াছেন। এইরূপ মুন্তি কি সাধারণে হৃদয়গ্গম করিতে পারে? 
তজ্জন্ত ভক্তের রুচি অন্কসারে ভ্রিকালজ্ঞ আর্ধাখিগরণ তীহার ভিন্ন ভিঙ্ 
মুত্তি করিয়াছেন। যে কোন দেবতাকে যে কোন দু্ঠিতে যে ভাবেই 

তজন] করনা কেন, কেবল তাহাকেই আরাধন! কর! হইতেছে জানিবে। 
ভেদ জ্ঞান করিতে নাই । কারণ ভগবান ই্ারুষ্চ বলিতেছেন-__ 
যে যথা মাং প্রপদাস্তে তাং সুখৈৰ ভজামাহুম্‌। 
.মমব্থনুবর্ত্তে মনুষ্যাই পাথ সর্বরশঃ ॥ ১১৪ অঃ লীতা। 

অর্থ :-_যাহারা আমাকে €য ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি 
সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি 1, হে পার্থ, ষে হেতু মন্ুাগণ বিভিন্ন 
দেবতার পুজা করিলেও তাহারা সর্বপ্রকারে আমারই ভজনঘার্গের 
অনুবর্তন করিয়! থাকে । 





রি মাজ্ব। মম শক্তিরাদখ জ্ঞানং গণেশং মম চক্ষুরক 
(।শিবিতেো যী যে ভজন্তি মমাঙ্গহীনং কলয়ন্তি মন্দ।ঃ ৪” তন্্র, 


মহাবিনাক্ক ক্ষেত্র | ২১ 


“অপিচ-_-যে+ যো যাং বাং তন্ুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়াচি তুমিচ্ছতি। 
তশ্ত তন্তান্তলাং শ্রদ্ধাং তামেৰ বিদধাম্যহম্‌ ॥ 
" ২১।৭অ গীতা 
*অর্থ £--যে যে ভক্ত দেবতারূপ ষদীয় যে থে ূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে 
আর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয় আমি সেই সেই ভক্তের (সেই সেই 
ৃততি বয়) তাদৃশই দৃঢ় শ্রন্ধা বিধান করি। | 
গুজাপন্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক দেবতার স্তবেই 
বগা হইতেছে যে তুমিই সব, তুমিই জগতে সপিস্থিতি ও প্রলয় কারণ, 
তুমিই প্রক্কতি, তুমিই পুরুষ, তোমাপেক্ষা আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই 
ইত্যাদিরূপে যে স্তব করা হয়*তাহা'র অর্থ কি? একটু বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়। দেখিলেই্ট বুঝিতে পারিবে যে, সেই একজনকেই 
আরাধন] করা হইতেছে । *কারণ গণেশকে, ষখন বলা হইতেছে_- 
“অনেকমেকং গজমেকদস্তং চৈতন্তর্ূপং জগদাদিবীজম্। 
ব্রন্মেতি যংব্রক্গবিদে বস্তি তম শন্ভুন্ুতং সততং ভগ্ডাঁমি ॥৮ 
এক্ছলে হে গণেশ তুমিই টৈতস্তরূপ ও জগতের আদি, তুমি মূল, 
তুমিই বড় তোমাপেক্গ শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নাই ইত্যাদি স্তবে 
গণেশকে যখন বাড়ান হইতেছে, তখন শিব* কি বিষণ বা ছুর্গ| কি 
তদপেক্ষা নিয়স্থানীয় দেবতা তাহা নহে। এইন্ধপ শিত্বর বেলায়ও 
তাহার অেষ্টত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে ।$ আবার বিষ্ুস্তবে তীহাকেই 
সর্বোচ্চ পদ প্রদান করা হইয়াছে) * শক্তিকেও__ 


“ত্বমেকা গতিদেী নিস্তাব্রকর্তা 
নমস্তে ভুগতারিণি ত্রাহি দুর্গে টি, 
ইত্যাদিরূপে স্তব করিয়া ভীহাকেও বাড়ান হইতেছে; তখন 


বুঝিতে হইবে তিনিই সব কন্মানুসাঁরে তাহার শনাম ও পপ স্তন 


২২ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


হইয়াছে মাত্র। ভ্রমান্ধ মানবগণ তাহাকে বিভিনজ্ঞানে ছোট বড় 
মনে করেন। এই ধামমগুল মহাক্ষেত্রে সৌন গাণপত্য শৈব শীক্ত ও 
বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাসকের ভেদভ্তান দুর করিবার -নিমিত্তই 
একখানি প্রস্তরফলকে গণেশ, সুর্য, শিব, দুর্গা ও বিষু এই পঞ্চমূত্তির 
একত্রীকরণ করা হইয়াছে । প্রস্তরফলক যেন বলিতেছে__ 


নারায়ণে গণে কুদ্রেহপ্ষিকায়াং ভাস্করে তথা । 
ভেদাভেদে। নকর্তৃব্যো পঞ্চদেব সমুভ্ভবে ॥ 
গণেশ খণ্ড ব্রঃ বৈঃ পুঃ। 


খিনি নারাম্প তিনিই গণেশ তিনিই রুদ্র তিনিই অস্বিক তিনিই 
স্ধ্যদেব। ইহাদের পরম্পর ভেদাভেদ জ্ঞান করা উচিত নহে। 

স্ধান মণ্ডলে আমরা ১ দিবস থাকিয়। পাণ্ডার নিকট বিদায় শইয়া 
ষ্টেসন অভিমুখে ঘাত্রা করিলাম । ষ্টেশনে গাঁড়ী আসিলে দেখিলাম সকল 
কামরাই যাত্রীতে পরিপূর্ণ, কোনস্থানে বসিবার স্থান নাই। [70 
91955এর টিকিট থাঁকিলেও'ভিড় দেখিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিবা'র 
চেষ্টা'করিলাম, তাহাতে ও অকুতকা ধ্্য হইয়া শেষে গার্ডাহেবকে বলাতে 
তিনি আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিবার হুকুম দিলেন! 
কিন্তু এ ম্থ আমাদিগক্ষে বেশীক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। কয়েক 
ঘণ্টার পরই, গাড়ী ভূবনেশ্বরে আসিয়া পৌছিল; কাজেই বাধ্য হইয়া 
ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে নামিলাম । রন 


শা 
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এখাঁনে নামিয়া দেখি গ্লেশসনটী গোশকটে ও উড়িয়া পাও 
পরিপূর্ণ । তখন সন্ধ্যা উপস্থিত সথতরাং প্রতোকের হস্তে একী করিয়া 
বন অলিতেছে। বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে থিরিয়া দাড়াইল। 
বিরজ ক্ষেত্রের মত এখানেও সকলে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগিল মহাশয়ের 
নাম কি? বাড়ী কোথায়?" বাগবাঙ্জারের মদন বাবুকে চিনেন? 
ঝামাপুকুরের হনিবাবু মাধার যাত্রী ইত্যাদি রবে ঘেরিয়া _াড়াইল। 
কেহ বলিতে লাগিল আদার নাম দামোদর পাণ্ডা, কেহ বলিল আমার 
নাম সাড়ে-পাচ-ভাই রান চরণ পাণ্ডা, কেহ বলিল আমার নাম 
সাড়ে-তিন-ভাই পরমেখর পুজারি পাণ্া, ইত্যাদি রকম কলরবে আমদের 
ঘেরা পথ রুদ্ধ করিয়া গরাড়াইল। একে অজানিত স্থান, ঠরিচিত 
লোকও তথায় নাই এবং একজন পাগ্ডাও চাই সুতরাং অনেক 
বিবেচনা করিয়া একটাধ্পাণ্ডা ঠিক করিলাম । এই পাগা ভুবনেশ্বর 
গেবের প্রত্যহ সেবা করিরা থাকেন, সুতরাং তাহার দ্বারা দেদর্শন 
হন্দররূপ হুইবে, বিবেঘুনা করিয়া, সাড়ে-তিন-ভাই পরমেশ্বর পুজারি 
পাণ্ডাকে আমাদের পা ঠিক করিলাম। পাঠকের কৌতুছলের অন্ত 
বলিয়া রাখি সাড়ে 'অর্থ অবিবাহিত। বিবাহ হইলেই ফ্বেন পুরুষ পূর্ণ- 
কলেবর হর, যেহেতু স্ত্রী মর্দাঙ্ষী | যাত্র্ সংগ্রহ করিবার জন্ত পাপ্ডাগণ 
প্রতিদিন টেণের সময় ষ্টেশনে আসিফ্রা উপস্থিত হয়! যেদিন যাহার 
ভাগ্যে যে যাত্রী জুটে সেইদ্দিন তাহার তাহাই লভ্য। কেহ বা ভগ্র- 
মনোরথে ফিরিয়া আদেনঃ কেহ বা হাস্তবদুনে শীকা ধরিয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন । রর ৮ ্ রি 

বাসা হউক পরমেশ্বর পৃজারি এপাপণ্ডা তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্ত 
একথানি গৌশকট 1০.আনা দিয়া ভাড়া করিয়া দিন । আগমন ১ 
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সেই ৃ্দগারী জুড়িতে আরাম করিয়া বসিলাম। । বিস্তর « খড় পাতিস্া 
দিয় তাহার উপর একথানি খলিয়া পাতিরা দিল! উপরে দরমার 
ছাউনি করায় যেন একখানি ঘরের মত হইজ়্াছে কষ্টেস্থষ্টে তাহার 
ভিতর কোন রকমে সকলে প্রবিষ্ট হইলাম । পাণ্ড ঠাকুর লগ্ন তস্তে 
অগ্রসর হইলে তংপশ্চাৎ গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। শকটচালক 
গরুর লেজ মলিয়া হেট হেট শবে হাকাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে 
উড্ভিয়। ভাষাক রাগিণীও ভাজিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে একজন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গাড়োয়ানজী এখান হইতে মন্দির কতদূর? 
গাড়োয়ানজী বলিল “পক্কা দে৷ মাইল”। এই ছুই মাইল ব্রাস্তা গাড়ী 
চলিতে লাগিল। কির়ন্দংর আপিয়। নালার মত একটা ছোট নদী 
দেখুপাম। এই নদীর উপর দিয়। গরু দুইটা নির্ভয়ে আমাদের গাড়ী 
টানিক্*লইয়। গেল । হঠাৎ গাড়ী নিক্সগামী ₹ওয়ায় গাড়ীর ভিতর হইতে 
একজন মধুরম্বরে বলিয়া উঠিল, «এই রে শাল! এইবার ডোবালে !” 
আমি বলিলাম ভয় নাই এই দেখ গাড়ী আবার উঠিল। 

প্রদেশে চারিদিকেই বালি, মৃত্তিকার অংশ সামান্ত ; সুতরাং জলে 
কাদা হইয়! গাড়ীর চাকা বসিয়া যায় না। বালির উপর দিয়া কেমন 
সৌ সে রবে চাকা চুলিয়া গেল। কিরৎক্ষণ পরে পাগাঠাকুর বিন্দু- 
সরোবরের নিকট একটা এক হাল। বাটারলন্মুখে আমাদের গাড়ী থামাইয়া 
মেই বাটাতে যাইতে বলিলেন” আমরা সকলে দেই গৃহের দুধ্যে প্রবেশ 
করিলাম। বাটীর মধাস্থলে একুটা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ,ও চতুর্দিকে 
একতালা ৬৭ খানি ঘর। ঘরগুলি ইটের দেওয়াল ও খড়েব্র চাল। 
এখানে পাকা ছাদ ওয়ালা বাটী অতি অন্ই দৃষ্ট হর, পাগা ঠাকুর 
আমাদের অন্ত এক কলসী জল আনাইয়; দির? জিজ্ঞাসা করিলেন 
আপনাদের আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে? এতদছতরে বলিলাম 
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দোকানের লুচি বন্দোবস্ত হইবে। ইহা শুনিয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন 
দেবদর্শন কল্য পরাতে হইবেখ। কারিণ এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে? 
দরজ্ঞা 'বোধ হয় এতপ্ষণ বন্ধ হইয়া থাকিবে । যদি খোলা থাকে তাহা 
হইুলে দেখিতে পাইবেন, নচেৎ ফিরিয়া আদিতে হইবে। তবে 
ভোগ এখনও পাইবেন। হুকুম হইলে আমি ভোগ আনিয়া দেই। 
দোকানে লুচি পাইবেন না, কারণ ইহা আপনাদের কালকাতার মত! 
স্থান নহে যে লুচি পাইকেন। পূর্বে দোকান আদৌ ছিল ন1--এখন 
রেল হওয়ায় ছুট একজন পশ্চিমবাসী দোকান করিয়াছে মাত্র। ফরমাস 
দিলে তৈয়ার করিয়া দে, কিন্তু এত রাত্রে বোধ হয় লুচি করিয়। দিবে 
না। বিশেষ আমাদের নিক্ষচ 'আছে যে যাত্রী আসিলে প্রথম দিন 
আমর! তাহাদিগকে নিজঝ্ময়ে ধাওরাইয়া থাকি, স্থতরাঁং সন্ধ্যার সময় 
ভুবনেশ্বর দেবের যে ভোগ হইয়াছিল তাহাই আপনাদের” সৈবার 
জন্য লইয়া আসি। নেই প্রসাদ, খাঠবার সঁকলের ইচ্ছা হইল, তখন 
পাণাজী প্রসাদ আানিতে চলিলেন, আমরটুও মুখ হাত ধুইয়া স্স্থ হইয়! . 
সায়ংকারধা সমাধা করিয়া সেইস্থান হইতেই ভগবান ভূবনেশ্বরণ্দেবকে 
উদ্দেশে প্রণাম করিলাম । 

সদ্দঘন্টা পৰে একটা চাঙ্গারিতে ভোগের পাত্র বদাইয়া একটি 
উড্ভিয়া মোট লইস্জ উপস্থিত হইল। পাগা ঠাকুর নকলুকে পরিবেশন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বলিক্ব্ন এখানে শ্রীক্ষেত্রের মত জাতি 
বিচার নাই, সকলেই পরস্পর সুখে প্রসাদ দিতে পারেন এবং আপনাদ্র 
প্রদত্ত প্রসাদ আমরাও খাইকা গাকি। এখানে ভেদ জ্ঞান নাই। - 
্রীক্ষেত্রের মত লম্বা হাড়ীর ভিতর হইতে খিচুড়ি প্রসাদ, সকলের পাত্রে 
প্রদত্ত হইল । প্রপাদে গ্রচুর পরিমাণে ঘ্বৃত দেওয়া ছিল কিন্তু হরিদ্রা 
দেওয়া! ছিলনা ? স্থতবাং দেখিতে যেন, সাদা পোলাও। খাইতেও অতি 
উপাদেয় । যেন মুখে এখনও লাগিকা রহিয়াছে * শ্রীক্ষেত্ত্ের প্রসাদও 
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- খাইয়াছিলাম কিন্ত ভুবনেশ্বর দেবের প্রসাদ অতি উন্তদ। 1 খিচুড়ির সঙ্গে 
কোন প্রকার ভাজা ছিল না, তবে একটা ব্াঞ্রন এবং অড়হর দাউল 
ছিল। ব্যপ্রনে আলু ছিল না, কারণ আলু উৎকলবাসীর পক্ষে অপবিত্র, 
দেব-সেবায় ইহা নিষিদ্ধ। যাহ! হউক ক্ষুধার সময়ে পরম অ'হলাদে 
এই উপাদেয় প্রসাদ খাইয়া সকলের ক্ষুধানিবৃত্তি হইল। অজঠরানল 
নির্বাপিত করিয়া সকলে মৃখ ধুইয়া ভাম্লাদি সেবন করিয়া মগ্যকার 
মত শয়ন করিলাম । 
নি 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃ কৃত্যাদি সনাপন করিয়া বাসার 
সন্থুখস্থ বিন্দু, সরোবরে স্নানার্থ গমন করিলাম । এই সরোবর প্রকাণ্ড। 
এক সময় চতুর্দিকে প্রস্তরমণ্ডিত বাধা ঘাট ছিল। এক্ষণে ইহার 
অনেক "স্থান ভাঙ্গি্া গিয়াছে । ইহা ৮৭০ ফিট দীর্ঘ এবং ৪৭০ ফিট 
প্রস্থ এবং ১৬ ফিট: গভীর। ইহার উত্তরদিকের নাম গোঁদাবরী, 
. দক্ষিণদিকের নাম ত্রিশূর, পুর্বদিকের নাঁম মণিকর্ণিকা ও পশ্চিমদিকের 
নাম «বিশ্রাম বলিয়া কথিত। ইহা ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের 
উত্তরে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি আত্র বৃক্ষ শোভা 
পাইতেছে। বিন্ুরোবরের পূর্ধতীরস্থ মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর 
অনন্তবান্থদেবের মান্দর স্থাপিত। অনন্ত, বলরামমৃত্তি এবং বাসুদেব 
শ্ীক্-মর্তি, জৃতরাং মন্দিরাতান্তরে কৃষ্ণ বলরামের সুন্দর মূর্তি শোভা 
পাইতেছে। ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির অপেক্ষা ইহার আকার ক্ষুদ্র 
- হইলেও মন্দিরের অবস্থা অনেকাংশে উত্তম আছে। এই মন্দির 
ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের পূর্বে নির্মিতি হ্ইয়াছিল। অনস্তবান্থ- 
দেবের প্রত্যহ নিপ্সমিতরূপে ভোগ ও পুজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
বিনদুঘরোবরের মধাস্থলে ১১০ ফি দীর্ঘ ও ১৮০ (ফিট প্রস্থ একটি 
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আছে, । এই মন্দিরের সন্ুখস্থ চত্বরে একটা সুন্দর কুয়া আছে । 
উক্ত বাস্থুদেবের জোগমৃর্তে উত্সবের সমন এই কুয়ার নিকট 
আনীত হয় তখন ইহার সুখ খোলা হয়, অন্ত সময়ে ইহা বন্ধ থাকে। 
বিদ্দুসরোবরের মধ্যেও কয্পেকটা কুয়া আছে তাহা হইতে সর্বদা নুতন 
জল উদ্ভূত হইতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য সর্বদা নূতন জল উখিত 
হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাক্ৃতি সবুজবর্ণ পানা মিশ্রিত হইয়া! জলের বর্ণ 
সবুজ হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহাতে কীটাুযুক্ত থাকা সম্ভব। দূর হইতে 
বিন্দুসরোবর দেখিতে যেন হরিৎ বর্ণের .একটী প্রকাও হ্রদ । 
যাহা হউক এই বিন্দুসরোবর অতি পুণ্যতীর্থ। ভারতে যেমন চারি 
ধাম (উত্তরে বন্রীনারারণ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পৃর্ধে পৃরীর-জগন্না্ 
ও পশ্চিমে দবারকানাথ ) আছে, তেমনি চাত্রি সরোবরও বিগ্বমান আছে। 
উত্তরে মানদমরোবর দক্ষিণে পম্পা-সরোবর, পূর্বে বিন্দুসরোবর ও. 
পশ্চিমে ( কচ্ছদেশে ) নারায়ণ-সরোবর। সুতরাং এই পবিত্র সরোবরে 
স্নান, তর্পন ও পিও দান করিতে হয়। ইহা পবিত্র তীর্থ বলিয়া নানা, 
বিধ পুরাণে ইহার নাহাত্ময বণিত হইয়াছে । যথা-_ নর 
তত্র বিন্দু সরস্তাথং তার্থ বিন্দুভিঃ প'রিতম্‌। 
তন্ত মজ্জন মান্ড্রেন সর্ব তীর্থানু গাহনম্‌ ॥ 
অপিচ--তীথং বিন্দুসরো! নান তশ্মিন্‌ ক্ষেত্রে 'ছ্িজোতঘাঃ । 
দেবানৃষীন্‌ মনুষ্যাং্চ পিতৃণ্ঠ সম্তপয়েভ্ততঃ ॥ 
তিলোদকেন বিধিনা নাম গোত্র বিধানবিৎ | 
্গাত্বৈব বিধিবন্তত্র গোইশ্বমেধ ফলং লভেৎ ॥ 
পিগুং ষে সংগ্রযচ্ছস্তি পিতৃভ্যঃ সরসম্তটে । 
পিতৃনামক্ষযাত তৃপ্তি তে কুর্বস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ব্র্মপুত, 
অস্যার্থ ₹ বিন্দু বিন্দু করিয়া অন্য তীর্থের বারি দ্বারা বন্দুসরোধর " 
পরিপূর্ণ? স্ততিরাং ইহাতে অবগাহন করিলে সমন্তী তীর্থ স্মুনের ফল: 


্প সেতুবন্ধ যাত্রা। 








লাভ হইয়া! থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ঘষে বিন্দু 
সরোবর নামে সবোবর আছে তথায় বিধিপূর্বক আনান করিলে গো 
ও অশ্বমেধ যজ্জের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং দেব, খ যি,ন্মন্ুয্য ও 
পিতৃদিগের উদ্দেশে বিধিপূর্বক নামগোত্রসহ তিলের দ্বারা ভূর্পণ 
করিবে; এবং এই সরোবর তটে পিতৃপুরুষের নামে যে পিও দান 
কবে সে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে ইহাতে আর 
সংশয় নাই। 

তঙ্জন্য এই পুণ্যতীর্থে যাব্রীগণের সংকল্প পূর্বক স্নান, তর্গণ ও পি 
প্রদার্ন করিবাঝ জন্ত বিস্তর পাণ্ড| দণ্ডায়মান থাকে । আমরা যদ্দিচ 
ইহা'র তীরে পিগু প্রদান করি না, তব্রাচ স্নান * তর্পণের জন্য একজন 
পাণ্ড| ঠিক করিলাম, তিনি মন্ত্র বলাইতে লাগিলেন । 


আবে 


স্নান মন্ত্র । 


বিন্দং বিন্দুৎ সমাহত্য নির্শিতিস্তং পিণঃকিন! 
বুজিনং হর মে সর্ব বিন্দসাগর তে নমঃ । 
পল্মপূরাণ ? 


ঘাটে পাঙাদের দক্ষিণাও অতি সামান্ট, দুই এক পয়স! দিলেই সন্ত! . 
বিন্দসরোঁবর ভিন্ন এখানে স্সারও ৭টী সরোবর আছে; সেগুলিও 
এক একটী তীর্থ; সুতরাং এখানে অষ্টতীর্থ বিরাজমাঁন। ১ম বিন্দু- 
সরোবর, ২য় পাপনাশিনী, ওয় গঙ্গাযমূনণ, ৪র্থ কোটাভীর্ঘ, ৫ম তরন্ধকুণ্ত, 
৬ মেঘকৃণ্ড, ৭ম অলাবুকুণ্ড এবং ৮ম রামকুণ্ড। 

যাহা হউক যথারীতি এই পবিত্র কিন্দুসরোবরে স্নানাদি করিয়া 
বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম । আমরা বস্তাস্তর গ্রহণ করিয়া! পাখার 
সহিত দক্ষিণাভিসুখে ভূবনেশ্বর দেব দর্শনে চলিলাম । 


ভুবনেশ্বর । ৯৯ 


"ভুবনেশ্বর মন্দির | 


বিন্ুদরোবর হইতে দক্ষিণ দিকে অতি অন্নক্ষণ আসিয়। ভুবনেশ্বর 
দেবের বৃহৎ মন্দিরের সিংহদ্ারের সম্মুখীন হইলাম। ভূবনেশ্বর 
ক্ষেত্রের নাষ একামকানন এবং দেবতার নাম এএকাম্রনাথ বা 
ব্রিভুবনেশ্বর। এক্ষণে লোকে কেবল* ভুবনেশ্বর বলিয়া থাকে এবং 
দেবতার নামেই এই ক্ষেত্রের নাম ভুবনেশ্বর হইয়াছে । তুবনেশ্বরের 
চহুদ্দিকে আত্কানন। মন্দিরের উত্তর দিকে বড়দন্স নামক প্রশস্ত . 
রাঙ্গপথ, দক্ষিণদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও কতকগুলি ভগ্রমন্দির ও ভগ্ন 
অট্টালিকার চিহ্ন বি্বমান রহিষ়্াছৈ। পুর্বে দেবী পাদহরা সরোবর । 

যাহা হউক আমরা ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম 
মন্দিরটী সংস্কার অভাবে আৃতিজীর্ণ ও অনেক স্থান খণ্ডিত ও স্বশিত- 
গাত্র হইয়া রহিয়াছে । ভিতঙে যুখন প্রবেশ করিয়াছিলাম তখন তথায় 
একটা দানবান্স ছিল, যাত্রীর সকলেই ক্রাহাতে অর্ধ আনা হিসাবে 
কর দিতেছে । সেই সংগৃহীত অর্থে মন্দির সংস্কৃত হইবে। ভূবনশ্বর * 
মন্দিরটা অতি প্রকাণ্ড, সমস্ত মেরামত করিতে অন্যন লক্ষ মুদ্রা 
ব্যরিত হইবে। মুল মন্দির প্রাঙ্গন পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহা দীর্ঘে 
৫২০ ফিট ও প্রান্তে ৪৬৫ ফিট। ইহার চতুন্দিক সুদৃঢ় 21৯ ফিট উচ্চ 
প্রাচীর দ্বারা সন্দররূপে পরিবোষ্টিত। $মন্দিরের সিংহদ্বার পূর্বদিকে 
অবস্থিত। প্রথমে সিংহদ্বারে আমরা প্রবিষ্ট হইক্জা একটু নিম্নে 
নামিয়া তৎপরে আবার উদ্দে উখিত হইয়৷ মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলাম। এক্ষণে মূল মন্দ্রিরকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
১ম এই প্রশত্ত বাধান চত্বর বা প্রাঙ্গণ ইহা পুর্বাপিশ্চিমে ৬৫ ফিট ও 
উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফিট, ২য় ভোগমওপ, ৩য় নাটমন্দির, ৪র্থ মোহন 

নব 


ও মুলস্থান। রর 


ও সেতুবন্ধ ফাঁ্রা। 


চত্বরে উপস্থিত হইয়া দেখি, সন্ুথে অরুণজন্ত ইহার বামদিকে 
গণেশদেবের একটী ছোট মন্দির। ইহার বামপার্শ দিয়! প্রথমে 
দক্ষিণ ও তৎপরে পশ্চিমমুখী হইয়া মূল মন্দিরে যাইতে হয় |« নচেৎ 
ভোগমগ্ুপ ও নাটমন্দিরের ভিতর দিরাও যাওয়া যার । 
ভোগমগুপ- ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৫৬ ফিট। (৭৯২-৮১১ থুঃ ) অন্দে 
কমল কেশরী কর্তৃক নির্মিত হস্ক। দাধারণ জমি হইতে ইহা ৩ ফিট 
উচ্চ। এই স্থানে ভুবনেশ্বর দেবের প্রতিদিন তিন বার করিয়া ভোগ 
দেওয়া হয়। এই মণ্ডপের আক্কৃতি যেন চতুতুজ পিরামিড. 
নাউমন্দির--ইহা দীর্ঘে ও গ্রন্থে ৫২ ফিট। শালিনী কেশরীর 
পাটরাণী কর্তৃক (১*৯৯-১১০৪ খৃঃ) অন্ধে ইহা নির্মিত হয়। এইস্থানে 
কথন কখন দেব সম্মুখে নৃত্যগীতাদি হইয়। থাকে। ইহার পোতা থামাল 
তিন কুট উচ্চ এবং আকৃতিতে ভোগমগুপের ছাদের স্ঠায় চতুভূজ 
পিরামিড | 
মোহন ও মূলস্থান্--ইহা যথাতি কেশরীর সময়ে আরম হস 
ললাটেন্দু কেশবীর সময় সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ উত্তর দক্ষিণে ৪৫ ফিট 
এবং পুর্বপশ্চিমে ৬৫ ফিট কিন্ত মূলস্থান যথায় ভুবনেশ্বর বিরাজ 
করিতেছেন তাহ! ৫৬ ছুট দীর্ঘপ্রস্থ জমির টিপর স্থাপিত। এই 
স্থানের উপর মুশমন্দির। ইহার শিখরদেশ ১৬০ ফিট উচ্চ হইবে। 
বহির্ভাগে মন্দিরগান্জে অপংখা- দেবদানব ও মানবের লীলা খোদিত 
রহিয়াছে । ইহার মধ্যে অনেকগুলি কুরুচিপৃণ তান্ত্রক বীভৎস ভাবের 
প্রতিক্কতি দেখিলাম। উত্তরদিকের দেওয়ালে ভগবতীর মুত্তি, দক্ষিণে 
গণেশের প্রকাও মুত্তি এবং পশ্চিমে কান্তিকের মৃত্তি খোদিত রহিয়াছে। 
মন্দিরের ষংগগ্ন ক্ষুদ্র ক্দ্র অলিন্দে কৃষ্ণ গ্রপ্তরের এক একটা বিগ্রহ 
রহিয়াছে । মন্দিরের অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক খণ্ড উজ্জল 
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ভুবনেশ্বর । ৩১ 


উদ্ধে বিরাভমান । বেদীগীঠ কষ ক্লোরাহট প্রস্তরে নিশ্মিত। গৌরী- 
পষ্ট্ের পার্্দেশে চতুদ্দিকে দশটা ছোট ছোট গোলাকার জোড় (০79) 
আছে।. পাগ্ডারা সেইগুলি দশ অবতারের প্রতিমৃত্তি বলিয়া থাকেন। 
গৌদীপট্রের উপরের লিঙ্গভাগ অনমান একৰও শিলা তাহার একভাগ 
অপেক্ষান্কত রুষ্ণবর্ণ ও অন্তভাগ ঈষত শুরুবর্ণ, তজ্জন্ত এই লিঙ্গকে 
হর-পাব্ব পা বলিয়া পাণ্ডারা আখ্যা প্রদান করে । ্ 

জগন্নাথের ইতিহাস হুইতে জানা যায় যে ভুবনেশ্বর, কেশরীবংশীয় 
যথাতি নৃপতি কর্তৃক স্থাপিত। তিনি যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। বযাতিকেশরী তাহার জীবনের 
শেষভাগে ৫৮৮ খুঃ তুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিতে আরস্ত 
কেন) এবং তাহার প্রপোত্র ্লাটেন্দু কেশরী ৬৫৭ খৃঃ ইহার নির্্াণ 
কার্য সম্পূর্ণ করেন। এতদ্বিষর়ে একাত্র পুরাণে একটা শ্লোক আছে। 

“গজাষ্টেফুমিতে (৫৮৮) জাতে শকান্দে কীত্তিবাসসঃ | 
প্রাসদমকরোদ্রাজা ললাটেন্ুস্চ কেশরী ॥? পু 

সঃ ৬২৩ হইতে ৬৭৭ থৃঃ পর্যন্ত ললাটেন্দু কেশরী ভূবনেশ্বরে 
রাজত্ব করেন। এবং তাহার বংশধরেরা ৯৩৯ খুঃ পর্যন্ত এই স্থানে 
রাজত্ব করিয়া ৯৪০ ২ অন নৃপতি কেশরী কটক নগরে তাহার; 
রাজ সিংহাসন স্থানান্তরিত করেন। তদবধি কটক সমৃদ্ধিশালী নগরী 
হইল এবং ভুবনেশ্বর ক্রমে অরণ্যে পরিণত হইতে লাগল। শেষে 
কেশরা হৃপতিগণের বংশধরের অন্গ্রহে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া 
মন্দিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা৷ ১১০৪ সালে নাটমন্দির, ভোগমনদির 
প্রভৃতি প্রস্তত করাইয়া দেন। প্রথমে কেবল বিমান ও চাদ্দনিযুক্ত 
মন্দির ছিল। মন্দিরের প্রতোক ইঞ্চি স্থান এরপ সুন্দর ভাঙ্কযুখোদিত 
থে ভাতে অন্ত কোন মন্দিরে এরপ শিল্প-কৌশল নাই। এক সময় 
ভারতবর্ষ যে শিলপকার্ধ্যে চরমোৎকর্ষ পাভ করিরাছিল এক ভুৰনেশ্বরই 


৩২ * এমন 4 


তাহার গ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং মগ্যাব'ধ অতীত গৌরবের সাক্ষা প্রদান 
করিতেছে । ১২টী পিংহমৃদ্তির উপর এক ডুম্ন স্থাপিত, এই বৃহৎ 
ভূমের উপর চূড়া তদুপরি ভুবনেশ্বর দেবের দ্রিশূল সংস্থাপিত ৷ , এক্ষাণে 
'রিশৃলটার ভগ্ীবস্থা। 

মন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনেশ্বর দেবের সৌমামুট্ডি দর্শন করিলে মনে 
ভগবৎ প্রেম আপনা আপনি উপস্থিত হয়। ইহা দ্বাদশ লিঙ্গের 
অন্যতম একলিঙ্গ। সকলেই ইচ্ছাঁষত_ সেই দেব দেব ভুবনেশ্বর. 
মহাদেবকে পুষ্প-বিন্বদলে পূজা করিতেছে । হর হর বম্‌ বম্‌ রবে 
মন্দির প্রতিধবনিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে জয় ভুবনেশ্বর দেবের জয় 
বলিয়া শরীর রোমাঞ্চ করিয়া দিতেছে । আমরা পাগার সহিত 
ততসন্িহিত হইয়া ভগবানের শর্চনা করিয়া মনে মহা শাস্তি পাইলাম ' 

দঞ্ড, ধ্যায্েন্লিতাং মহেশং রজত গিরিনিভম্‌ ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 
স্তবস্তুতি করিয়। যথারীতি প্রণাম করনাস্তর মন্দির প্রদক্িণার্থ বাহিরে 
আদিলাম। আমাদের শাস্ত্রে যে মন্দির প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা আছে 

- তাহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল মন্দিরের অবশ্বব হৃদয়ঙ্গম করিবার 

জন্ই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। মন্দির লৌনর্যে মোহিত হইয়া পাছে 
একবারে তৃপ্তি সাধন না হয়, তক্তন্ঠ তিনবার, শীচবার কিন্বা। সাতবার 
প্রদক্ষিণের নিয়ম আছে? কিন্তু এই নিরম ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরের 
নিকট থাটে- না, কারণ ইহা এমনি শিল্পনৈপুণ্য-বিশিষ্ট যে শতবার 
প্রদক্ষিণেও নয়নপিপাসা নিব হয় না। মন্দিরগাত্রের প্রতোক 
ইঞ্চিস্থানও সুন্দর ভাস্করকার্্ে উদ্ভানিত। এইক্প ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের খোদিত ুত্তির, দ্বারা মন্দিরটী ১৬* ফুট 
পর্যন্ত চিত্রিত। ্ 

বহুশতাবদী অতীত হইল আর সে কেশরী বংশ নাই কিন্তু তাহাদের 
এই অভভূত,ও অক্ষয়-কীন্তি আগ ভীরতবানীর নিকট ঘোষণা করিতেছে? 


ভুবনেশ্বর । ৩৩ 





উহা প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বিগ্ভার ও স্ুনিপুণ গরিমার পরিচয় 
প্রদান করিতেছে। * গগনস্পর্শাকাজ্ষী কারুকাধ্য খোদিত ভুবনবিদিত 
তুবনে্বর-মন্দির জীর্লাবস্থব়ঘেন বৃহৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে বিদর্ধ ভাবে শ্বলিত 
অঙ্গে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। আহা 
ধ্বতি কেশরীর সময়ে নৃতন মন্দিরের না জানি কি শোভাই ছিল! 

আমাদের দেশের এমনই ছুরদৃষ্ট যে.হতভাগ্য ধনাঢযগণ বিলাপিনী- 
গণের চরণপ্রান্তে আত্মবিক্রয় করিয়া অকাতরে ধনরাশি উৎসর্গ, 
করিতেছেন; যদি তাহারা' এই মন্দিরের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহার 
জীর্ণসংস্কারের তি লক্ষ্য করিতেন, তাহা৷ হইলে ধ্বংশের হস্ত হইতে, নর 
ইহাকে রক্ষা করিতে একটা অতুলনীয় অতীত শিল্প-গৌরব অঙষুয্নভাবে, 
রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এমন মহাত্মা! আমাদের দেশে কয়জন 
আছেন? ধনমদে অন্ধ ধনববানদের কি ধর্মে মতি আছে, তাহা হইলে, 
আজ এই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কি এই দশ] ঘটিত? 

তুবনেশ্বরের জীর্ণ মন্দিরের দশ! দেখিয়া, নির্বাণোন্মুথ প্রদীপে 
তৈলপ্রদানের স্তায় বঙ্গের ছোট লাট ব্বাহাছর (উডবরণ সাছেৰ ). , 
ভুবনেশ্বর দেবের মন্দির সংস্কারার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে এককালীন. 
কিছু টাকা দান করেন এবং বাকী টাকার জন্য যাত্রীদের উপর 
অর্ধ আনা হিসাবে কর নির্ধারিত করিয়া! দেন] উক্ত কর আদায় জন, 
একটী তালাবদ্ধ বাব মন্দিরের প্রবেশকালীন দ্বারপার্থে স্থাপিত । 
একটা বিজ্ঞাপন পিখিত আছে, তাহার সু মন্ত্র এই যে মন্দির সংস্কারে 
জন্ত দকলকে অদ্দধ আন৷ দিতে হুইবে। মুলমন্দিরে প্রবেশ কালীন. 
দক্ষিণ দিকের দ্বারদেশের পার্থ উক্ত বাঝটা স্থাপিত। যি 

এই দরজা পার্খে তিন চারি ধাপ উপরে উঠিয়া গণেশফীর প্রকাণ্ড 
মৃত্তি দেখিলাম । ছরাত্ম! কালাপাহাড় ইহীর গাত্রের অনেক. স্থান 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভূবনেশর-মন্দিরের « ধমন সুন্দর গঠন ও তান্বরখোদিত. 


ত নে 





৩৪ চি যাত্রা । 


শিল্পনৈপুণ্যের চরমোথকর্ষ, কিক সন্দিরাভারর ভাগ এমনি অন্ধকার 
যে নিঞ্জেকে নিজে দেখিতে পাওরা বায় নাঁ। দ্বৃতের ক্ষীণ দীপালোক 
সাহায্যে যাত্রীগণ দেবতা দর্শন করিয়া থাকেন ৮ অধিকস্ত মন্দিরাভ্যন্তরে 
চ্চর্িকার (চামচিকার ) ছূর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার। দেবতার পৃর্জারও 
বিশেষ কোন বাধাবীধি নিয়ম নাই, বাহার যাহ! ইচ্ছ। দিতে পারেনও 
ইচ্ছামত স্বহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া পুজ| করিতে পারেন। লিঙ্গ 
মৃত্তির কোনরূপ আভরণ হুইতে পারে না। কেবলমান্র তাহাকে একটা 
স্থবর্ণ উপবাঁত দ্বারা পরিশোভিত দেখিলাম । যদিও ভগবানের অন্য 
কোন অলঙ্কার নাই তথাপি তাহার উৎসব ও নিত্য"পুজার ব্যবস্থা 
মহা সমারোহ ব্যাপার । 
মুলমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ভগবতীর মন্দির অবস্থিত। 
মন্দিরের আকার ছোট হইলেও ইহা দেখিতে অতি উত্তম এবং ইহার 
গঠনকাধ্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। মন্দিরটা দীর্ঘে 
১৬০ ফিট, প্রস্থে ৫* ফিট ও উদ্ধে ৫৪ ফিট। ইহার গর্ভগৃহ ভিতরে 
-৩৫ ফিট দীর্ঘ এবং প্রস্থ ৩* ক্ষিট। দেবী-কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের গঠিত সুন্দর 
মু্তি। ইইার নিত্য পুজা ও ভোগ হইয়া থাকে । ইছার উত্তর দিকে 
একটা স্ুবৃহৎ কূপ আছে। এই কূপোদকে দের্দেবীর ভোগান্ন রন্ধন 
হইয়া থাকে। মন্দিরপ্রঃ্গণে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির ও অনেক 
দেবদেবীর মুন্তি আছে। ভুবনেশ্বর ও ভগবতীর মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে 
যে সমস্ত দেবদেবীর মৃত্তি বির্ঃজ্িত, তন্মধ্যে নীল প্রস্তরের দ্বিভূজ! 
সাবিত্রী, ষ্ঠীদেবী ও লক্ষ্মীদেবী মহিযু-বাহনোপরি চতুতূর্জ ভল্লুকবদন 
যমরাজ, নরলিংহমূত্তি এবং দারুময় পতিতপাবন মৃত্তিই প্রধান। এতত্তি্র 
বিস্তর ছোট বড় নান।..প্রকার দেবদেবীর সৃত্তি ও শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় ষকল গুলির নিফ্মিত' পৃজাত হয় না, অধিকত্ত 
মন্দিরে কখনও সন্মার্জনী ক্রিয়াও হয় না। কেবল এক একজন পা. 








ল্য ৩৫ 


এলিশিল খসিসপিসিপ০৪ সপশপপিশপিিপিভিিশািশিউসিিছ 


পরপার লোভে বন্য চিৎকার করিতেছে বাবু এদিকে নীল 
সরস্বতী, এদিকে লক্্ী-এখানে পদ্দস! দিন।” 
নিত্যপুজার ক্রম। 

*১। অতি প্রত্যুষে ভুবনেশ্বর দেবের নিদ্রাভ্গহেতু ছুন্দুভি 
বাদ্য হইন্না থাকে, দেই সমরে দর্পণের, দ্বারা ব্রাগ্ষণগণ আরত্রিক করিয়া 
থাকেন । 

২। আটার সময় মুখ প্রক্ষালন এবং দন্তধাবন জগ্ঠ দন্তকাষ্ি পরদান। 
৩। ৭টার সময় ন্নানাভিষেক, পঞ্চানৃত ও পৃত সলিলে স্নান 
করান হয়। 


৪। বস্ত্র পরিধান। 

৫। ৮টার সময় বাল্যভোগ, এই সময় লাজ, রি ও- মিষ্টান্ন 
ভোগ প্রদত্ত হ্য়। ণ 

৬। ১০টার সময় সকাল ভোগ, ইহাতে পিষ্টক থেচরাক় ও 
মিষ্টান্ন প্রদত্ত হয়। 


৭। ১৯্টার সময় ভোগনণ্ডপে পক্কার ভোগ প্রদন্ত হয়। এই 
সম মূলমন্দিরেও মিহীন্ন ভোগ হইয়া থাকে । 

৮। ১২টার সমর মধ্যাহ্ন ভোগ, এই ভোগই প্রধান ভোগ, ইহাতে 
অন্ন, ব্যগ্রন, মালপে। পায়দ, সর ও সরবৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। 
ভোগাবদানে কপূর্রের আরত্রিক হইয়া থাকে। তৎপরে দরজা বন্ধ 
হইয়। ৪ ঘণ্টা কাঁল দ্বার আবন্ধ থাকে। 

৯। এই ৪ ঘণ্টাকাল ভুবনেশ্বর দেব বিশ্রাম করেন। তৎপরে 
ও টার সময় ছুন্দুভিধ্বনি ইয়। সেই সময় বার খোলী হয় এবং 
পুনশ্চ আরতি হইয়া থাকে । 

১০] আরতির পর ভিলাপী তা চউমা এ) 


৩৬ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 


আাপশতস্পপাশীশিশিশশেশীীিাশশিশশশীিিউিশি পশীশিশশির পাপা 


১১।  €টার সময় প্রাতঃকালের স্যার পুনরায় জলাভিষেক হইয়। 
শৃঙ্গার বেশ ও ধূপ দীপাদি প্রদত্ত হয়। , শৃঙ্গর বেশের সময় বস্ত্র 
চন্দন, বিশ্বদল, তুলসী, পুষ্পমাল্য এবং নানাবিধ আভরণে ভুবনেশ্বর 
দেবের দিব্যলিঙ্গ ভূষিত করা হুয়। এই সময় দেবমূর্তি দর্শনে পাষণ্ডেরও 
. মনে ভক্তির উদয় হইয়। থাকে। 

১২। সন্ধ্যার সমক্স সান্ধ্যভোগ হইয়। থাকে । ইহাতে পকড়ান্ন: 
(দধি ও নেবুর সহিত পান্তা ভাত ), অলাবুরু অশ্ন, নারিকেল, দ্বৃত, গুড় 
গজা। ও মতিচুর প্রদত্ত হয়। তৎপরে তাম্ুল নিধেদন করিয়া দিয়া 
আরক্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়! থাকে । ॥ 

১৩। সন্ধ্যার পর রাত্রে পুনর্ধার. আরতি হইয়৷ বড় শৃঙ্গার বেশ 
হইয়া থাকে । এই সময়ে হরিজ্রী বর্ণের বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি 
দ্রব্যাদি অর্পিত হয়। তদনন্তর ভাজা পিষ্টক, মোহন ভোগ ও পকড়ান্ন, 
নিবেদন করা হয়। - " 

১৪1 ইহার ১ ঘণ্টা পরে পুনশ্চ [নিজগৃহে পকড়াম্ন ও দধি দ্বার। 
গোপন.ভোগ হইয়া থাকে । 

১৫৬ রাজি ৯ঈটার সময় পুষ্পাগ্জলি হইয়া থাকে । গৃহ মধ্যস্থিত 
ব্দীপীঠোপরি পঞ্চপাত্রে মিষ্টান্ন ও কদলীদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া! সজ্জিত 
করা হয়। নং | 

১৬। তৎপরে পুনশ্চ কপ্ূরালোকে আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়! 
থাকে । রি 

১৭। এইবার দেবতার শক্ষনগ এই সময় গৃহমধ্যে শষ্যা ও- 
উপাধান সহ সঙ্জীকৃত বষ্টাঙ্ম এবং পুর্পমালা, তাম্দুল ও ক্রল যথাস্থানে 
কষা কন্িয়! প্রধান অন্ঠটক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া! কহেন “হে 
দেবদেব, আপনার জন্য দেবী অপেক্ষা করিতেছেন!” এই বলিয়া! প্রপাম 
সিষ। হা বন করেন । সমন্ত রাত্রি আর দ্বার খোল! হয় ন1। 





মাসিক উৎসব । 


৯। প্রথমাষ্ী ফাল্রা-_ইহা অগ্রহায়ণ মাসে কুষণাষ্টমী তিথিতে 
তুবনেশ্বরের ধাতুময় ভোগমূর্তি চন্দ্রশেখরকে পাপনাশিনী নামক 
ক্ষুদ্র সরোবরে রথারোহণে আনয়ন করিক্বা যথারীতি জলাভিষেক 
দ্বারা অর্চনা করা হয় এই পাপনধশিনী নদী মৃলমন্দিরের ৩০* গজ 
পশ্চিমে অবস্থিত । 

২। প্রাবরণ ষন্ীযাতা--ইহা উক্ত মাসে শুরুষঠীতে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । এ দিবস তগবানকে প্রথম শীত বস্ত্র ধারণ করান হয়। 

৩। পুষ্যাভিষেক যাত্রা-ইহা পৌষ মাসের পুর্ণিমাতে হয়? 
এতগুপলক্ষে পূর্ব দিবস চতুর্দশীর রাত্রিতে বিন্দুসরৌবর হইতে ১*৮ 
কলসী জল আনিয়া দেবতার অধিবাস করা হয়; তত্র দিবস 
পঞ্চামূত দ্বারা ভবানী ও" শঙ্করের 'অভিষেক্ষ করিয়া নববস্ত্র পরিধান 
করান হয়। তদনন্তর অষ্টাক্ষরী মন্ত্রে তাহাদের অর্চনা! করিয়! সর - 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

*৪। মকর সংক্রান্তি বা ঘ্বতকম্বলযাত্রা__ইহা উদ্ত মাসের মকর 
সংক্রান্তি দিবসে হই থাকে । ইহাতেও পূর্ব দিবসে অধিরাঁস করিয়া. 
পরদিন সংক্রমণ কালে পঞ্চামৃতের অভিষেক ও ১০৮ কলসী জলে স্নান 
করান হয়। তৎপরে নূতন শীতবনতু পরিধান, পুজ| ও নবান্ন ভোজন 
করান হুইয়! থাঁকে। 

€। মাঘদপ্মী যাত্রা--ইহাঁ মাঘ মাঁসের শুরু সপ্তমীতে হইয়া 
খাকে। সেই দিবল ভুবনেশ্বরের ভোগমূর্তি চক্্রশেখরকে শিবিকা 
রোহনে মহাসমারোহে” ভাস্করেশ্বর মন্দিরে আনগ্ঠন ,করা হয়। 
তদনস্তত্র -তথায় তাহাদের অর্চনা ও তিলপিষ্টকের ভোগ প্রদান কর! 
হয়। অপরাহে*ভোগমর্তি প্রতাঙধত তন। 


৩৮ সেতৃবন্ধ যাত্রা। 


৬। শিবরাত্রি যাত্রা_ ইহা ফাল্গুন মাসে কষ চতুদশীতে হইয়া 
থাকে। এ দিবস লক্ষ লক্ষ বিৃপত্র ভুবনেশ্বর দেবের মস্তকে অর্পিত 
হয়। এই সময় যাত্রীদের মহাভীড় হইরা থাকে; এই উৎসবই সর্বাপেক্ষা 
প্রধান ও প্রসিদ্ধ । 


৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা_ ইহা চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া 
থাকে । এ দিবদ তুবনেশ্বরের ভোগমূর্তি চন্দ্রশেখরকে সুন্দর রথে 
আরোহন করাইয়া অর্ধ ক্রোশ দূরে বাষুকোণস্থিত রামেশ্বরের মন্দিরে 
আনম্ন করা হয়। তথায় ইন্দ্রদ্যন্পের পাটরাণী গুপ্ডিচার ভবনে ৫দিন 
থাকেন। ইহা ঠিক পৃরীর রখযাত্। সদৃশ । রথটার পরিমাণ দীর্ঘে 
প্রস্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চে ২১ হম্ত। রথের ৪টা ঘোটক ও ৪টী চাক 
আছে, ধবজায় ত্রিশুল ও বৃষ অস্কিত। রর 

৮৭ -দমনকভঞ্তিকা যাত্রা_এই যাত্রা চৈত্র মাসের শুরু চতুর্দশীতে 
সম্পন্ন হয়। ওঁ দিবস চক্দ্রশেখর অনন্ত বাস্তদেবের ভোগমূর্তির সহিত 
বিন্দুসরোবরের পূর্ব দিকস্থ তীর্থেশ্বরে গমন করিয়া দমনকের মালা 
পরিধান করেন। ্ 

৯ চন্দন যাত্রা_-এই যাত্রা! বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস 
হইতে আরস্ত হইয়া ২২ দিন পধ্যন্ত থাকে। ভেগিমূর্তি চক্দরশেখরকে 
অক্ষয় তৃতীয়া দিবদে চন্দন শূঙ্গীরে বিভূষিত কারয়] প্রত্যহ রজনীতে 
বিন্দুরোবরে জীনয়ন করিয়া জলক্রীড়ার উৎসব করা হয়। সরোবরের 
বর ্বীপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে । 

১০1 পরগুরামাষ্টমী যাত্রা__ইহাঁ আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া 
থাকে।. এই দিবস চত্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া পরশ্ত- 
রামেশ্বরের- মন্দিরে আনয়ন করা হয়। তথায় পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা 


তাহার শূর্ধার বেশ হইয়া থাকে। সেই সময় বার বিলাফিনীগণ নৃত্য 
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ভুবনেশ্বর । ৩৯ 


১১।  শয়নচত্ুর্দিশী যাত্রা-_ইহা! আষাঢ় মাসের শুরু চতুর্দশীতে 
হইয়। থাকে । এীগিবস *শিবছুর্গার স্বর্ণময়ী অন্ত উৎসব মুস্তিকে 
৪ মা্দের জন্ত শয়ন করান হ্য়। ইহা ঠিক বৈষ্ঞবগণের শয়ন 
একাদশীর স্াক্ব। 

১২। পরিত্রারোপণ যাত্রা-_ইহা শ্রাবণ মাসের শুরু চতুর্ঘশীতে 
হইয়া থাকে । এ দিবস উৎদব মূর্তি্প জলাভিষেকের পর নববন্ত্র ও 
যজ্ঞোপবীত ধারণ করান হয়। এতছুপলক্ষে শ দেশীয় প্রত্যেক ত্রাঙ্গণে 
প্রাতঃ্ান করিয়। নববন্ত্র ও যক্ছোপবীত ধারণ করেন । 

১৩। কুতাস্ত ছিতীয়া! ব। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যাত্র! ইহা কার্তিক মাসে 
শুরু দ্বিতীয়ার দিবসেই হইয়া থাকে । এ দিবস চন্ত্রশেখর শিবিকা- 
রোহণে বমেখরের মন্দিরে,গমন করেন। তথায় তাহার পূজা ও ভোগ 
হইর। থাকে এবং উৎসব উপলক্ষে তাহার সমক্ষে বারবিলাসিনীগণ 
নৃত্যগীত করিয়া থাকে । * 

১৪। উখান চতুর্দশী ইহা কান্তিক মাসের শুরু চতুর্দশীর দিন 
হইয়া থাকে, পূর্বোক্ত স্বর্ণমুর্তির এই দীর্ঘকালের পর শয়ন হইতে' 
উত্থান হই়্া থাকে । সেই সময়ে ছুন্দুভি ধ্বনি ও আরতি হয়। 
তদনন্তর জলাভিষেকীন্তে নববন্ত্র পরিধান ও ভোগাদি নিবেদন করা হয়। 

আমাদের দেশে যেমন বৈশাখ হইতে” নূতন বৎসর আর্ত হয়, 
উহাদের তেমনি অগ্রহাগ্ণণ হইতে প্রখুম মাস আরম্ত” হুইয়া। থাকে । 
ভূবনেশ্বর দেবের প্রান প্রত্যেক মাপে একবার কখনও মাসে দুইবার 
. উৎসব হইয়া! থাকে । কেবল জোট, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসে 
কোন উৎসব দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ_তবে উপযাত্রায় এই তিন মাসেও 
উৎসব হইয়া থাকে । , রী 

জ্যেষ্ঠ াসে শুরুষঠীতে শীতল ষ়ী উৎসব হইয়া থাকে, ক দিবস 
চক্্রশেখর মূর্তি ৫কদারেশ্বরে যাইক্! গৌরী দেখীকে বিবাহ করেন? 





ভাত্রমাসে জদ্মাষ্টমীর দিবস শ্রীরুষ্ণের স্তায় ভুবনেশ্বরেরও উত্সব হইয়া 
. খাকে। আশ্বিন মাসের কষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্াষ্টরমী পর্যযস্ত এই ষোড়শ 
দিন মন্দিরে নৃতাগীত ও পুজা হইয়া থাকে । ইহা ঠিক 'বনীর 
ছুর্গোৎসবের নরন্স । এতদ্ভিন্ন বিজয়া দশমীর দিন ও কোজাগৰী 
পূর্ণিমার দিন মহ! মহোৎসব হইয়া থাকে । 


রা্লাবাটা ! পু 


ভুবনেশ্বরের পাকশালা বা রান্গাবাটী দেখিবার জিনিস, নিত্য 
ভোগের জন্য এবং যাত্রীদের ভোগের নিমিত্ত ইহা ছুই অংশে বিভক্ত । 
. মন্দিরের ভিতর, দক্ষিণদিকের একটী বাটাতে চতুদ্দিকস্থ ঘরের ভিতর 
বিস্তর লম্বা! লথ্বা উন্ুন জিতেছে । কোথাও অন্ন, কোথাও পার়স, 
কোথা “বা বাঞ্জন ইত্যাদি রন্ধন হইতেছে। ভারবাহীগণ রন্ধনাস্তে 
মুখ ও নাসিক বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া: ভোগপান্র সকল ভারে 
করিয়া যথাস্থনে রাখিয়া আসিতেছে । যেষে সময়ে ঠাকুরের ভোগ 
হয়, ভোগান্তে দেই দেই সময়ে সেই সকল ভোগান্ন বিক্রয় হুইয়] 
খাঁকে। পুরীর স্তার এখানেও তাহা সকলেই ক্রয় করিয়া মহাপ্রসাদ 
জ্ঞানে সেব| করিয়! থাকেন। ইহা কখনও উচ্ডি্ হয় না. কিম্বা কেহ 
স্বণা করে না একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 

আমরা ভূবনেশবর দর্শনাস্তে বুথাক্রমে একটা গর্ভগৃহে দৌল গোবিদ 
এবং ক্ষক্সিণী, অন্তগৃহে চন্দ্রশেখর, পার্বতী ও বান্দেব তৎপরে 
পঞ্চবজ। অন্তস্থানে রঘুনাথ ও চন্দ্র করয্য সুর্তি সন্দর্শন করি। এই 
সকল মূর্তির যধো সব্বাগ্রে সুর্য ও তৎপ:র চন্দ্রের মূর্তির পুঁজ! হয়, 
তৎপরে অন্থান্ত' ূর্তিগুলির পুঁজ! হইয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানেই 
পুজারী পাগডা বসিক্স আছে, যাত্রী দেখিলেই দর্শনী আদাক ক্লুরিতেছে। 
নাটমন্দিরের উত্তরদিকে তৃতীয় দরজার ধারে ভুবনেশ্বর দেবের বাহন 


, তুবনেশ্বর। ৪৯ 


বৃষভমুর্তি শয়ন'বস্থায় রহিয়াছে । এই বৃষভ দেবতার বাহন ও দ্বারপাল 
বলিয়া! প্রত্যেক যাত্রীই 'পৃজা*করিয়া থাকে । বুষভটী উচ্চে পাঁচ ফিট 
হইবে এবং ধূসরবর্পের স্তাগু-ষ্টোনে বহুশিল্পনৈপুণ্যে নিশ্মিত। ইহার 
পান তিনফুট অবয়ব বিশিষ্ট লক্ষ্মী নারায়ণ মুত্তি বিরাজ করিতেছেন, ইনি 
নীলবর্ণ শীলাথণ্ড হইতে থোদিত। ভাস্কর ইহাদের গাত্রে এত সুক্ষ 
কারুকার্য করিয়াছিল যে ক্ষুদ্র অলঙ্কার -এমন কি ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র অস্কুরী 
পথ্যস্ত স্পষ্টরূপে দেঁখা যায়। *এখন অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 


দেবীপাদহর! | 
ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে নিঙ্বান্ত হইয়া আমরা দেবীপাদহরা 
সরোবর দেখিতে গেলাম। একটা ক্ষুত্র বালিচর মধ্যে স্তাগুষ্টোনে 
বাধান সোপান বিশিষ্ট চতুষ্ষোণ সহত্র লিঙ্গ সরোবর বা দেবী প্রাদ্হ্র! 
বিরাজিত। ইহার চতুর্দিক ৬।ফট উচ্ছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে ১০৮টা 
শিবলিঙ্ষ রহিয়াছেন। কিন্ত বোধ হয় অবস্থার পরিবর্তনে ইস্ছাদের 
আর নিত্য পৃজ। হয় না। পার্বতী গোস্ীলিনীরপে কাম-বিমোহিত *» 
কীর্তি ও বাস নামক অন্থুরদ্বয়্কে এই স্থানে নিধন করিরাছিলেন। দেবীর 
পদভরে এই স্থানে একইী সরোবর হয়, সেই জন্ত এই সরোববের নাম 
দেবীপাদহরা। এই ঘরোবরের ১ মাইল দূরে* কপিলেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির । এখানে কপিলেশ্বর শিব ও কালী মআছেন। উতৎকট ব্যাধিগ্রস্ত 
রোগীগণ এখানে হত্যা দিয়া থাকে । এই স্থানকে কপিলাসপুর বলে। 
এখানেও ৭৮ শত লৌকের বসতি আছে । 


ভুবনেশ্বরের পৌরাণিক বিবরণ | 

পূর্বে ভূবনেশ্বরের নাম্‌" “একাত্রকানন” ছিল। এ্ষাত্রচন্ড্রিকা, 
একাত্্পুরাণ এঝু শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেপ্সিতে পাওয়া বার যে, পূর্বে 
কাশী বহুজনাঁকীর্ণ হওয়াতে বিশ্বনাথ *দেবর্ধি নারদ্ঘকে কহিযাছিলেন, 


৪২ সেতুবন্ধ যাত্রা 





বৎস নারদ! আমি আর-এ কাশীধামে থাকিকনা। ইহা জনাকীর্ণ ও 
তপোবিদ্বকর হইয়া উঠিয়াছে এবং জ্ঞা্রবিহ্ধল নান্তিকেরা! উপদ্রব 
করিতেছে । ধর্মকর্ম লোপ পাইল; বজ্ঞাদিতে হবি9্ভাগও লোপ হইল 
স্তরাং আমাকে কাশীসদৃশ একটী সুন্দর স্থানের নাম বল, জামি 
তথায় যাইব। ইহা শুনিক়্। নারদ আনন্দসহকারে বলিলেন প্রভো ! 


লবণস্যোদধেস্তীরে নীলশৈল নগোভমঃ | 
তছত্তরেচ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাম্রকং প্রভো ॥ 
তত্র শ্রীবান্থদেবা্যে রমানাথো জগদ্‌ গ্রুঃ | 
অনস্তেন সহ শ্রীমানেকাক বিজনে বনে ॥ 
তৎস্থানং পরমং গুহাম্‌ ন জানাতি প্রজাপতি 
্ ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথ! ॥ 
একামং প্িরমং গুহাম্‌ জগন্নাথস্ত চক্তিণঃ | 
ক্রোড়স্থিতান্ধিকন্তাপি নৈব জানাতি শঙ্করঃ ॥ 


হে প্রভো--লবণ সমুদ্রতীরে নীল নাদে একটা উত্তম নগর আছে-- 
তাহার উত্তরে বিখ্যাত একাত্রকানন অবস্থিত। সেই বিজনবনে জগদ্‌্গুর 
রমানাথ ভ্্রীবাস্্রদেক” নাম ধারণ করিয়া অনস্তদেবের সহিত বাস 
করিতেছেন । সেই স্থান পরম গুহা, এমন কি প্রজাপতি বরহ্ষা__জানেন 
না"_আপনিও জানেন না,হুদেবতাদের ত কথাই নাই । হে শঙ্কর! 
চক্রী জগন্নাথের ক্রোড়স্থিত হইয়া লক্মীদেবীও একাত্কাননের পরম 
গুহাবিষয় জানিতে পারেন নাই জগন্নাথদেবের কুপায় আমি এই 
গুহা স্থানের বিষয় অবগত আছি এবং অদ্য আপনাকে এই গুস্ব 
স্থানের বিষঙ্ঝ অবগত করাইলাম। একথা, আর কেহই জানে না। 


সত ১ নিত এর নিদ্রা. না বর হুর পরল রি: ন্রিরা- ভীতির বু বানর না প্বসিব 


ভুবনেশ্বর । ৪৩ 
ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। হে পদ্মনাভ্থলোচন, আপনাকে 
নমস্কার! হে নীলঙ্ীমৃতখপু,, আপনাকে নমস্কীর। হে একাত্রনিবাঁস 
পীতাদ্ঘর, সমাপনি জগতের আদিকারণ, হে বিভো ! লীলাময়, একবার 
নয়ন উদ্মিলন করিয়া আমাকে অবলৌকন করুন, আমি আপনার 
আশ্রয়ে আসিয়াছি, আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে আমাকে বাঁস 
করিতে অনুমতি প্রদান করুন। ্ 

মহাদেব এইবপ স্তব করিলে বিষুঃ নয়ন উন্মিলন করিয়া! হাস্যমুখে 
কহিলেন, হে শস্তো তুমি পার্ধতীর সঙ্গে এইস্থানে অবস্থান কর। কিন্ত 
একটা সত্য করিতে হইবে যে তুমি আর কাশীতে ফিরিতে পারিবে না। 
মহাদেব বপিলেন আমি কিরূপে একবারে কাশীধাম পরিত্যাগ করিব। 
তথায় আমার জন্য পুণাতোছুযা জাহবী এবং পাপনাশিনী মণিকর্ণিকা 
রূহয়াছে। প্রস্থান আমার ও পার্বতীর বড়ই প্রীতি প্রদ, কে্লশবহু 
জনাকীর্ণ হওয়ায় আমি কাশীধাম পরিত্যাগ করিতে কৃতসন্বয্প হইয়াছি। 
ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ কহিলেন হে শঙ্ষর, এখানে আমার 
মন্মুখে পাধাণ ও গুল্সাচ্ছাদিত পাপ-নাশিনী? মনিকর্ণিক আছে এবং 
এখানে অগ্নিকোণে আমার পদনিঃস্যতা গঙ্গা যমুন! প্রবাহিত হইতেছে 
একথা নারদও জ্গানে নঠ্এবং এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীথ আছে 
তাহা ক্রমশঃ অবগত হইবে। ইহা শ্রবণ করির! পঙ্কর শপথ পূর্র্বক এই 
একাত্রকাননে বাঁস করিবার অগ্গীকার কর্িলেন। ্ 

তখন ৰানুদেবের অনুজ্ঞায় শঙ্কর তাহার দক্ষিণ দিকে নিঙ্গরূপে 
অবস্থান করিলেন । এই লিঙ্গের মূলদেশ ক্ষটিকসস্কাশ, মধ্যভাগ মহাঁনীল 
ও উর্দভাগ মাণিক্যাভ হইল। এই লিঙগমৃত্তি জিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত 
হইলেন। পার্ধতী শঙ্করেবু' মুখে এই একাম্রনাথের বিবরণ শুনিয়া 
তাথায় আসিয়! তাহার পুজা করিলেন । 

এক দ্বিবস পার্বতী পুষ্পচগ্রনার্থে বনীস্তরে যাইয়। গুখিলেন যে একটা 


৪৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


শিশির তপত পতি ভিত এপ তপপিিপতিপিপাপািপিসিসিস 


হদ হইতে সহত্র সহজ গাভী উ্খিত হইস্া নিকটস্থ গোসহজেশ্বর লিঙ্গো- 
পরি ছুগ্ধ প্রদান করিস! প্রতিনিবৃত্ত হইল। ণ্তখন পার্ধভী গোয়াপিনী 
বেশে ত্র সকল গাভীকে তাড়াইয়! ত্রিভুবনেশ্বরের নিকটে আনয়ন 
করিলেন। তাহাদের ক্ষীরদ্ারা ভগবানের সেবা! হইল তদদবধি তিনি 
প্রতিদিন প্র গাঁভী সকশের ছু্ধের দা ভ্রিভূবনেশ্বরের অভিষেকাদি 
করিতে লাগিলেন । একদিন গোয়ালিনী বেশধারিণী পার্ধতীর রূপরাশি 
সন্দর্শন করিয়া কীন্তি ও বাস নামে-দমনকাস্থরের পুক্রঙ্থয় আসিয়! 
তাহাকে কামনা করিল! তাহাদের কথা! শুনিয়া দূর্গা তাহাদিগকে 
ভতপনা করিয়া তথ! হইতে অন্তহিতা হইয়! শঙ্করকে স্মরণ করিলেন । 
অনন্তর ব্রিপুরারি গোপবেশে তথায় আপিয়। অস্গুরদ্ধয়কে বধ করিবার 
জন্ত ভগবতীকে আদেশ করিলেন। তখন তিনি তাহার তুকনমোহিনী 
রী ধারণ করিয়! পুনরায় পুষ্পচয়ন করিতে যাত্রা! করিলেন। অনবদ্য 
তাহার বিশ্ববিমোহিনীরপে সুগ্ধ হইয়া কহিল, সুন্দরি ! তুমি আমদের 
ভজনা করিয়া প্রাণদান কর। এই কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন 
তোমাদের দুইজনের বন্ধে ও মন্তকে পদ দিয়া দণ্ডায়মান হইলে তোমরা 
যদি আমাকে তুলিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তোমাদের মনোরথ পুর্ণ 
করিব। কান্তি ও বাস এই কথা শুনিয়৷ পরম আহ্নাদে তথায় অগ্রর 
হইয়া মন্তক নত করিলে দেবী পদদ্বার৷ তাহাদের ছুজনকেই চাপিয়। 
তথায় প্রোথিত করিলেন | তাহার পদভরে প্র স্থান একটা সরোবরে 
পরিণত হইল, ইহার নামই দেবীপাদহর| সরোবর। [ইহার বিষয় 
পুর্বে বণিত হইয়াছে। ] তদধি ভুবেনেশ্বর লিঙ্গের মন্দিরপার্থে 
দেবীমূত্তি আবিভূ তা হইলেন। ইহাদের স্নান ও পানের জন্ত ভগবান্‌ 
অিত্বনেশ্র ত্রিশূলাগ্রন্ারা সেই স্থানে এই পবিত্র বিনুস্ুরাবর করিয়া! 
দ্বিলেন। তথায় সমস্ত তীর্থের পবিত্র বারি বিন্দু বিন্দু রূপে আসিঙ্গা 
মিশিত' হওয়ায় ইহার নাম বিন্দুদরোবর হইল । ". 











খণ্ডগিরির মন্দির | 
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(৪৫ পৃঃ) 


ভুবনেশ্বর । ৪৫ 


৮৩৮৬তপশিশিশশিশশশশিশশাশশেস্িতশিশিতিটিশিশিশপীিসিপিপিশিপিশশিশ 


খঞ্চগিরি ও উদয়গিরি । 


খণ্গিরি ও উদরগিরি দেখিতে যাইবার জন্য সেই রাত্রেই ২ খানি 
গাড়ী ১২ টাকা দিয় ভাড়া ঠিক করিয়া রাখিলাম । পরদিন গ্রাতে 
সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওন। হইলাম। ভুবনেশ্বর হইতে এই শৈলদ্বকনের দুরত্ব 
ছুই ক্রোশ। এখানে পৌছিতে আমাদের প্রায় ১॥* ঘণ্টা লাগিয়াছিল।, 
পথে একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া যাইতে হয় । এই নদীর নাম গন্ধবতা, 
ইছা অতি ক্ষুদ্র নদী সুতরাং আমাদের গো-শকট ইহার উপর দিয়া চলিয়! 
গেল। কিষ্ৎক্ষঞ্চ পরে আমাদের গো-শকট এই পর্বতপুঞ্জের পাদমূলে, 
উপস্থিত হইল। আমরা যান হইতে অবরোহন করিয়। বটবৃক্ষমূলে, . 


গোশকট রাখিলাম। একজন শকট-চালক গার়্ীর কাছে রহিল আরা. . :: 


একজন আমাদের এই স্বন্দরু শৈল দেখাইতে সমভিব্যাহারে চলিল। 
আমরা সেই শকটচালকের সহিত শৈলে উঠিতে আরম্ত করিলাম।” " 
প্রথমে একটু উচ্চ ভৃনিতে উঠিয়াই দৃক্ষিণ পার্খে একখানি খর. 
দেখিলীম। সেই গৃহাত্যন্তরে যাইয়! দেখিলান্ট, সন্ন্যাসীগণের বহুকালের 
অসংখ্য চরণপাহ্কা এই গৃহে সুন্দরভাবে সজ্জিত রহিয়াছে । একজন, 
সাধু তথায় অবস্থিত ক্লরিতেছেন। তিনি পু্দ্বার৷ সাজাইয়া সেই 
নকল কাষ্ঠপাদুকার শোভা বর্ধন করিয়া ঝুখিয়াছেন। দর্শনার্থ 
যাত্রীগণ ছুই এক পয়সা এই সাধুকে দান করিতেছে। . আমরা এই 
গৃহ হইতে নিজ্ধাত্ত হইয়া পাহাড়ে উঠিঞ্তে লাগিলাম। পর্কতটা ক্র 
বৰিয়াই হউক অথবা” খগ্ুজাতির আবাগস্থান বলিয়াই হউক কিন্বা 
ছুই খণ্ডে বিুক্ত বলিয়াই হউক ইহার নান থণগিরি হইয়াছে। 
একটীর নাম উদয্নগিরি অন্সটার নাম অন্তগিরি। এই উদযগ্িকি ও 
অস্তগিরির মধ্যস্থল দরিয়া একটা রাস্তা বরাবর কটুকাতিমুখে গিয়াছে। 
অন্তগিরির উচ্চতা! ১২৪ ফিট মাত্র। ইহার অন্ততম নাম দ্বর্ণকূটাদ্রি । 


৪৩৬ সেতুবন্ধ যারা । 


আমরা প্রথমে উদয়গিরিতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কতিপয় 
পোপান অতিক্রম করিয়া দেহলী প্রাপ্ত হইলাম। গৃহ অলিনদস্তস্ত, 
প্রভৃতি সমস্তই পর্বত গাত্রে খোদিত। প্রত্যেক গৃহ বা গুহ দর্শন 
করিয়া আর একটু উচ্চে উঠিলাম। তথা হইতে একটু পূর্বাভিমুখে 
আদিয়া উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবারে বিশ্ব 
সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মনে ,হইল আমাদের ভ্রমণ এইবার সার্থক 
হইল। কি দেখিলাম! পর্বত খুদিয়া প্রকাও চতুঃশাল দ্বিতল বাটা 
নিয়ে প্রকাগড প্রাঙ্গণ, উপরে দ্বাদশটা গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত বারাণ্ডা। 
কোন স্থানে যোঁড় নাই। কেবল একখানি প্রস্তপ্ন কাটিয়া এরূপ 
একটা আশ্চর্য বাটী প্রস্তত হইয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এই অপূর্ব 
দ্বিতল গৃহকে রাণীহংসপুরী বলিয়া থাকে । তিনদিকে -অলিন্দসহ 
'এই- ভাঙ্করকার্ধ্, বিশিষ্ট খোদিত দাদশ প্রাকো্ঠ ও অন্যদিকে বৃক্ষাদ 
শোভিত পর্বতগাত্র। মুধ্স্থলে বিস্তৃত প্রীঙ্গণ। ভূবনেশ্বরের মন্দির 
দেখিয়। যে নয়ন-হৃথ হইয়াছিল প্তাহা পরিমিত কিন্ত এ দর্শনে 
স্থথের সীমা নাই। ওঢুদদেশে আগমন এইবার যথাথই সার্থক বোধ 
হইল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন ধাহারা ভূবনেশ্বরে আসিয়া! খণ্ডগিরি 


না দেখেন তাহাদের ভ্রমণ বৃথা মাত্র । ৬ 
আমর! পর্বতের গ্রুকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া খিলানের উপঞ্ণ এবং দেওয়াল 


গান্রে বিবিধ দেবদেবীর মূর্তি দেখিলাম । কোনস্থানে সশস্ত্র প্রহরী, 
কোথাওবা জাঁবজন্তর ভীষণ মূত্তি, কোথাও ব1! নগ্ননরনারী ইত্যাদি 
মূর্তি সকল প্রায় তগ্বাবস্থায় দেখিল[ুম । এইরূপ "চিতরাদিবিশিষ্ট কতক- 
গুলি গৃহ দেখিয়া শেষে হস্তী গুহায় উপনীত হইলাম। এইস্থানে 
নানা লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই সকল লিপি দেখিয়া! অনেকে 
অনুমান করেন যে-পর্বত বক্ষে এই অড়ুত স্থাপত্যের বয়ঃক্রম 
অন্যন ২০০০ বৎসর হইবে। বৌদ্ধগণের এই -সকল কীর্তি বলিয়া! 


ভুবনেশ্বর । ৪৭ 


অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পর্বতশিখরে একটা জৈন মন্দিরও 
দেখিলাম। মন্দিরের প্রতিক্কাত প্রদত্ত হইল। 

তৎ্পরে আমরা অস্তগিরি দেখিতে গেলাম। সন্মুথের রাস্তা পার 
হইয়া এই ক্ষুদ্র গিরির শিখরদেশে আরোহণ করিলাম । উপয়গিরির মত 
এইট তত গ্রীতিপ্রদ ও দর্শনযোগ্য নহে। এখানে এরূপ কতকগুলি 
গুহা আছে বটে কিন্ত উদয়গিরির মত প্রশস্ত ও স্থ্দৃপ্ত নহে । অনেকগুলি 
বুদধমূণ্তি ধ্যানমগ্র অবস্থার খোদিত রহিয়াছে। এন্থানে একটি সাধু 
দেখিলাম, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! ধ্যাণযোগে পরমার্থচিন্তায় নিমগ্ন 
রহিয়াছেন। তাহাকে ঝেষ্টন করিয়া কতকগুলি বঙ্গদেশীয় নরনারী 
বদিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। সম্ুবে কতকগুলি পয়স| পড়িয়া 
রহিয়াছে। সাধু কাহারও সহিত ৰাক্যালাপ করিতেছেন ন!। শুনিলাম 
সন্ধ্যার কিছু পুর্ব্বে সমাগত ভক্তগণের সঙ্গে কিরৎক্ষণমাত্র কথাবার্তা 
কহিয়া থাকেন। তাহাকে আমরা প্রণাম করিয়। পর্বতের অন্তদ্দিকে 
" গমন করিলাম। পর্বতোপরি নানাজাতীয় আরপ্যবৃক্ষে পরিশোভিত 
এই অপূর্ব স্থানের জুনাতল ছায়ায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলাম। প্রকৃতির 
নানাবিধ বিহঙ্গের মধুর কুন শ্রবণে শরবণবিবর পরিতৃপ্ত করিলাম । 
সেইস্থানে আমাদিগের সমভিব্যাহারী শকট-চালক বলিল_-এইস্থানে 
এই যে পর্কাতথও উচ্চ উচ্চ হ্ইয়! খাড়া রহিয়াছে দেখিতেছেন, উহ্থা 
দেবসতা। ইন্্রাদিদেবগণ এইস্থানে বসিয়া মন্ত্র করেন। এ এক 
এক খানি প্রস্তরফলক এক এক জনের অংপন। তাহাদের বিস্ভাবুদ্ধি ও 
বিশ্বাসের আধিক্য দর্শন করিয়া, আকাশগ্গা, রাধাকুণড ও শ্ামকুণ্ড দর্শন 
করিবার নিমিত্ত শিখরদেশ হইতে একটু নিয়ে অবরোহণ করিলাম। 
বৃষ্টিবারিতে এই সকল কুণ পুর্ণ হয় বলিয়া, বোধ হয় ইহার নাম 
আকাশগঞ্গ হইয়াছে। পর্ধতোপরি এই তিনটা কুও বৃষ্টির জলে যদিও 
পুর্ণ হয় তথাপি শ্তাম কুণ্ডের জল অতি স্ব ও এটা ১, 


৪৮ সেতুবন্ধ যাত্র!। 


স্থানীয় লোকেরা এই সকল শুহাকে গুম্ক। কহে। ব্যান বদন 
বিশিষ্ট একটী গুহাকে ব্যাস্ত গুন্ফা কহে, এই রূপ হস্তী গুক্ফা, অনস্ত 
গুক্ষা,। রাণী গুম্ক। ইত্যাদি । ভূবনেশ্বরে যাত্রীদের আর. একটা 
টব স্থান আছে। ইহা, হুদার অন্তর্গত ধৌলিপর্কত। এই পর্বত 
গাত্রে ্রীধন্মাশোকের উপদেশ সকল ধন সাক্ষ্য প্রদান কারতেছে। 
সাদ্ধ দ্বিসহত্র বৎসর অতীত হইল তথাপি জগৎবাসীর নিকট তাহার. 
উদার চরিত্রের ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে । সেই 
সকল উপদেশ পালি ভাষায় লিখিত। কিরূপ স্থন্দর উপদেশ তাহার, 
কয়েকটা, নিয়ে বঙ্গ ভাষাম্ম বিবৃত করিলাম। 5 

১। নিজের উদর পৃর্তির অন্ত অথব! যজ্ঞার্থে পশু পক্ষী বধ 
করিওন]|। 

,হ। পথিকের জন্য পথ পারে বৃক্ষ রেংপন ও কৃপ খনন মহা ধর্ম। 

৩ সাধারণের স্থবিধার জন্ত চিকিৎস্ধলয় সংস্থাপন করিবে এবং 
ঁষধ সেবার সুবন্দোবন্ত করিবে 1 * 

৪1 ধর্মোপদেশ দান শ্রেদান | 

৫। অবিশ্বাসীকে সছুপদেশ দান করিবে। 
ইতাদি বিস্তর উপদেশ পালি ভাষায় লিখিত আঃছ। 

উদয়গিয়ি ও থগঠৈরি দর্শন করিয়া বাসায় আসিয়া ভুবনেশ্বরের 
পাগ্ডার নিকট সুফল লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা! করিলাম। যথা সমস 
পুরীর গাড়ী আসিলে আমর দই গাড়ীতে উঠিয়। পুরী পৌছিলাম। 





ঘঃ 
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জ্ীক্ষেত্র ৷ 

সমুদ্রতীরে এই পুরী অবস্থিত। ইহার অপর নাম শ্রীক্গেত্র.ৰা 
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। স্টেশন হইতে শ্রীক্ষেত্রের মন্দির এক মাইল ব্যবধান। 
আমরা ষ্টেসনের বাহিরে আপিবা মাত্রই অসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া 
আমাদিগকে বেরিয়া ফেলিল! মৃগরাজের মৃগানুসরণবৎ তাহার! একট! 
মস্ত শীকার ধরিল। আমরাও তাহাদের, হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের 
জন্ত আমাদের 'কৌলিক পাণ্ডার নামোল্লেখ করাতে তাহার! একটু 
অপন্থত হইল। কিনক্ষণ মধ্যে আমাদের পাগডার লোক আনিয়া. 
অন্ত পাগডাগণের সহিত বচসা করিয়া রণজরী হইল। সুতরাং এ সকল, 
ছরদাস্ত দস্থাদের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হাপ ছাড়ির। বাচিলাম । 
আমার্দের পাণ্ডার লোক সেই জন-কোলাঙ্ল ভেদ করিয়া ।%, দিয় 
একথানি গো শকট তাড়া করিল। আমাদের দলের প্রায় দকবে 
গাড়ীতে আরোহণ করিল । কেবণ আমরাঁ তিনজন প্রভাতের মৃহ্মন্দ 
সমীর সেবন করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ও 

সকলের মনে আমিন্দ, এইবার মহাপ্রভু জগন্নাথদেব দর্শন করিব। 
সেই ষ্টেশন হইতেই জগন্নাথদেবের ধ্বজ-পতাঁকা। শোিত অভ্ভেদী 
মন্দির চূড়াচ্ছৰি দর্শন করিয়া আনন্দ উুচ্ছ'সিত কণ্ঠে জ্াননাথ দেবের 
বিজয় ঘোষণ। কারতে লাগিলাম। এবং চলিতে চলিতে রাস্তায় যতই 
অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই মক্দির সপষ্টর্ূপে পরিলক্ষিত হওয়াতে 
উত্যক্ত জীবন শাস্তিলাভ করিতে লাগিল! ক্রমশঃ মন্দিরের আরও 
নিয়তাগ দেখা যাইতে লাগ্রিল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত যাত্রী কেহ 
পদররজে কেহ. বা গোশকটে নিজ নিজ পাও! লইয়া মহাকলরব কিরিঝে 


পা ০ ০০০০-১০-2১ ১ ৭৩৯), 





৫০ সেতুবন্ধ যান । 











তিনজনে নান গন্ন গুজব করিতে করিতে চতুষ্রিকের জনম্রোত ভেদ 
করিয়৷ প্রধান রাস্তার আসিয়া পড়িলাম। - এই রাস্তাটা অতিশয় প্রশস্ত, 
ইহা বরাবর শ্রীমন্দির পর্যন্ত গিগ্নাছে ইহার নাম পিলগ্রীম রোড । 
এই বাস্তাতেই ভগবানের রখযাত্রার সময় বিপুল জনবাহিনীর তরঙ্গ 
উঠিতে থাকে । সেই রাস্ত। দিয়, বরাবর আসিঙ্লা আমরা একেবারেই 
শ্রীমন্দিরের সম্মুথে উপস্থিত হইলাম। তাহারই সন্মুখের গলির ভিতর 
আমাদের পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ী। আমাদের সমভিব্যাহারী পাগ্ডার 
লোকটা অতি যত্বের সহিত মকলকে গাড়ী হইতে, নামাইয়৷ একটা 
মনোরম দ্বিতল বাটার ভিতরে বাসা ঠিক করিয়! দিয়া পাগ্ডাকে খবর 
দিতে চলিয়া! গেল। আমর! দ্রবাসস্তার গুছাইয়া বাসায় ঠিক হইয়া 
বসিলাম, এমন সময় সেই পোক পাণ্ডাহুকুরকে সঙ্গে লইয়া! আমাদের 
সন্থুখোউপস্থিত হইলেন। আমরা তাহাকে. প্রণাম করিয়া নাম জিজ্ঞাসা 
করিলাম । রঃ ্ 
তছুত্তরে তিনি বলিলেন আমার নাম দামোদর শিলগাড়ী। উড়িষ্যা- 
বামীদের মধ্যে যে সুন্দর সুপুরুষ আছে তাহা বোধ হয় কাহারও ধারণা 
নাই। কিন্তু আমাদের সম্মুথে সমাসীন এই দিব্যকাস্তি পুরুষ রত্বকে 
দেখিয়া সে ভাব দূর হইল! এবং তাহার প্র্তিমনে মনে একটা ভক্তি 
ও শ্রদ্ধ। জন্মিল। তগবানের শূঙ্গার বেশ করেন বলিয়াই ইহার শিক্গাড়ী 
( শৃঙ্গারী )পদ্বী। উডিষ্যাত্রু রাজা কর্তৃক তিনি দেব কাধ্যে নিষুক্ত। 
ঘনকুঞ্চিত কেশ কলাপ পশ্চাদ্দেশে প্রলহিত, পরিধানে সুন্দর অরীযুক্ত 
শুভর স্বদেশী হুন্্ম বন্ত। গাত্রে জরীপাড়যুক্ত রক্তবর্ণ শাল। বড়ই সিষ্ট- 
ভাষী ও সদালাপী। নানা কথার পর তিনি আমাদের স্নানের 
ব্যবস্থাদি করিগ্না একজন পরিচারক নিযুক্ত রিক্সা দিলেন । 
সেই বাটাতে একটা কূপ ছিল, পরিচারক “রাধা” বহু পরিশ্রমে . 
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উত্তোলন করিয়া সকনকে স্নান করাইয়া দিল। কুপোদকে শরীর 
দগ্ধ হইল। তৎপরে পাত আসিয়া শ্রী ্রীজগন্াথ দেব দর্শন করাইবাঁর 
নিমিত্ত দকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধাত্র করিলেন । 








শ্রীমন্দির.। 


পাণ্ডার সহিত মন্দিরে আসিয়াই দেখি বে রাস্তার উপর এবং 
মন্দিরের ঠিক সন্মুথে লৌহরেলিং শোভিত একটা প্রস্তর স্তত্ত। ইহার 
নাম অরুন স্তত্ত।" এক খানি প্রস্তর ফলকে এরূপ উচ্চ স্তস্তু যে ইহা 
একটা দর্শনীয় ও আশ্চর্ষোর বস্ত ত্দ্বিষরে সনেহ নাই। ইহা! উচ্চে ৩৫ 
ফিট । ইহা কণারক হইতে আনীত। এইস্থানের পাও! যাত্রিগণের মস্তক. 
ঠেকাইয়া ২১ পয়সা প্রণায়ী আদায় করিতেছে। আমরাও একটা করিয়া, 
পয়সা! দিলাম । তৎপবে মন্দিরের ভিতর প্রবেশের জন্য সিংহদ্ধারসমীপে 
উপনীত হুইলাম। বেতহস্তে দুই জন দ্বাররক্ষক অতি ব্যস্ততার সহিত. 
চতুদ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং এক এক বার বেতের চট্পট শবে 
যাত্রীদের হয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে । 
যে ভূখণ্ডের উপর শ্রীমন্দির নির্মিত, তাহাকে নীলাচল বলে। 
ইহা ২২ ফিট উচ্চ তজ্জন্য মন্দিরের ভিতরে ধ্প্রবেশ করিলে ২২টা 
সোপান অতিক্রম না করিলে আর মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হওযী যায় না। 
এই নীলাচল ( মন্দির-প্রাঙ্গণ ) দীর্ঘে পূর্ব ঈশ্চিমে ৬৬৫ ফিট এবং প্রস্থে 
উত্তর দক্ষিণে ৬৪৪ ফিট এবং ইহা টুদ্দিক লেটারাইট প্রন্তরে নির্মিত 
*মেঘনাদ* নামক ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত । মন্দিরের 
চতুদ্দিকে ওটী প্রবেশ-দ্বার শছে। ১ম পূর্কদিকের প্রধান দরজা 
সিংহদ্বার নামে খ্যাত। ২য় দরজা উত্তর দিকে হস্তীদ্বার, ৩য় পশ্চিম. 


নী পানির বাজি রতন এ নিরবের ৪7 
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পূর্বদ্ারের ছুই পার্খে ছুইটা সিংহ থাকায় স্ংহদ্বার নাম হইয়াছে । 
ধাত্রীর্দিগকে এই দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়, কারণ ইহা বড় 
রাস্তার উপরে স্থিত। ইহারই দক্ষিণ পার্খে গবর্ণমেন্ট-ডাকঘর (1985 
9809 1.0-31 সিংহদ্বারের ছাদ “পিরামিড” আকারে নির্মিত। 
ইহার দরজা কৃষ্ণক্লোরাইট প্রস্তরের এবং কপাট শালকাষ্ঠের। দ্বারদেশে 
জয় বিজয়ের মৃদ্তি বর্তমান। তৎপরে ভিতরে প্রবেশ মাত্র সম্মুখস্থ 
দেওয়ালে একটী অঙ্কিত জগন্নাথ মু্তি দেখিলাম, আর একটু অগ্রসর 
হইয়। বামভাগে “ক্রীকাশী-বিশ্বনাথ” ও ্রীরামচন্ত্র মূত্তি এবং দক্ষিণ দিকে 
স্নানমঞ্চ দেখিলাম । তদনন্তর ২২টা প্রস্তর দোপান অতিক্রম করিয়া 
ভিতর প্রাঙ্গণের প্রাকারে উপস্থিত হুইলাম। এই প্রাঙ্গণ পূর্বপশ্চিমে 
৪০» ফিট ও প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফিট । এই স্থান হইতে আনন্দ 
বাজার আরম্ত হইয়াছে। উত্তর দিকে ২ দরজা! হস্তীত্বার। পূর্বে 
এই দরজার সম্মুখে ২টি" ফিট উচ্চ হস্তীমৃত্তি ছিল বলিয়া! হস্তীদ্বার 
নাম হইয়াছে। এক্ষণে এই হ্তীমুততিদ্ধর ভিতরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে 
রাখা হইয়াছে । দক্ষিণদিকে ছুইটা অশ্বমৃত্তি থাকায় দক্ষিণ দরজাকে 
অশ্বদ্বার কহে। পশ্চিম দ্বারে কোন মত্তি না থাকায় ইহাকে খাঞ্জাদ্বার 
কহে। যে দ্বার দিয়াই প্রবেশ কর ন| কেন এই ভিতরের প্রাঙ্গণে 
আসিতে হইবে । এই প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে ছুই পারে আনন্দলাড়ু ও 
শুফ মহাগ্রসাদের বিপনীশ্রেণী শোভা পাইতেছে। 


আনন্দবাজার । 


ইহার পার্খদেশস্থভূমিই আনন্দ বাজারের বিস্তৃত স্তান। এইস্থানে 
নিত্যদেবার মহাপ্রসাদ ভোগ মন্দির হইতে আনীত হইয়। বিক্রস্ হইয়া 


লার্রারেরেজা ডিনার বর গুলি শরনানিহরিরলারারারর রিনার ব্রন র.. নজীর কেকের ররর রত্ন 
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স্তস্তিত হইলাম। মনপ্রাণ- হরণকারী এই অপূর্ব শ্রীমন্দির দেখিয়। 
মনে যে কি এক অস্তুতপূর্ব আাননদোন্বেগ উখিত হইল তাহা দর্শক 
ব্যতীত অন্যের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই । এই শ্রীমন্দির চারি 
ংশে বিভক্ত-_১ম ভোগমণ্ডপ তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন, 
সর্বশেষে গর্ভগান বা আন্রীজগন্নাথ দেবের মূলস্থান। এই ৪খও লইস়া 
জগনাথ দেবের শ্রীমন্দির। ইহা পুর্ব হইতে পশ্চিম বভৃত। 
৯ম ভোগমগ্ুপ, পুর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৫৮ ফিট ও প্রস্থ ৫৬ ফিট। 
ইহার বহির্ভাগে অতি ক্র ও উত্রষ্ট কারুকাধ্য আছে। ইহার দরজায় 
অতি সুন্দর নবগ্রহ্র মুক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ছাদ বহিদৃষ্টে 
চতুফোণ পিরামিডের স্তার ইহার পর্ব দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দর] সদা 
সর্বক্ষণ বন্ধ থাকে। কারণ এই স্থানে ভোগ উৎসর্গ কর! হইয়া 
থাকে । ইহাতে দেবতার অন্নভোগ রক্ষিত হয় বলিয়া অস্তঃ , প্রবেশ 
নিষিদ্। ; অন্নন্থালী বাহকগণ মুখে বসননবৃত করিয়া প্রচ্ছমপথে 
রন্ধনশাঁলা হইতে পশ্চিম দ্বার দিয়া এই স্থানে ক্রমাগত ভোগ আনয়ন 
করিতেছে । ইহার দম্মুথে অর্থাৎ পশ্চিম ভাগে নাট মন্দির। ইহা 
দীর্ঘে ও প্রস্থে ৮*ফিট এই স্থানে (ভোগ মন্দিরের দ্বারদেশের নিকট ) 
গরুড় স্তপ্ত । এইস্থান ইইতে জগন্নাথ দেবকে স্পষ্ট দর্শন কর! যাঁয় বলিয়া 
মহাপ্রভু চৈতন্ত দেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দেওয়ালে হস্ত রাখিয়া! 
ভক্তিভরে প্রতাহ দেব দর্শন করিতেন । নসদ্যাপি দেওয়ালে তীহার পঞ্চ 
অঙ্কুলীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে । গরুড়পস্তস্তে সকলে দ্বতের প্রদীপ দান 
করিয়া থাকে। স্তম্তোপরি গরুড় বদ্ধার্জলি হইয়া মহা প্রভুর সম্মুখে উপবিষ্ট 
হইয়। যেন হৃদয়ের গুরুভার অপনয়ন করিতেছে । 
এই স্থানের ভোগ মণ্ডপের পশ্চিম বহির্গাত্রে শেষ নাগোপরি 
'নারায়ণের অঙ্কিত মুভি দেখিলাম? এতদিন *অন্য কোন বিশেষ 
কারুকার্ষা দর্টি গোর হইল ন! । নাঁটমন্িরের ভিতর প্রবেশের জন্য 
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উতর ও 2 ছুইটা প্রবেশ দ্বার আছে। শ্রীমন্দিরের 
ভিতর চর্মনির্িতি ঢাক ঢোল প্রভৃতি কোন প্রকার দ্রব্য লইঞ্লা যাইবার 
হুকুম নাই। এমন কি মনিব্যাগ পর্য্যন্ত লইয়! যাইতে নিষিন্ধ। এই 
শীক্ষেত্রে পুর্ব্বে বহুবার আগিয়াছি, কখন কোন বাগ্ যন্ত্র টোলক কি 
খোল আনিতে দেখি নাই ) কিন্তু এই বার দেখিলাম একদল বৈষ্ণব 
খোল করতালের সঙ্গে মধুর কীর্তন করিতেছে । এই নাটমন্দিরে 
নর্ভকীগণ ভগবানের সম্মুখে নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে । ইহার পর 
মোহন, ইহাও দীর্ঘে প্রস্থে ৮ ফিট, ইহার ছাদ ১২০ফিট উচ্চ। এই 
স্তানে সময়ে সময়ে এত লোকের আধিকা হয় যে সেই ভিড় ঠেলিয় 
দেব দর্শন ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ক্জ্জন্ত ইহার শেষ ভাগে-একটী ল্বা 
কাষ্ঠের বাবধান আছে। ছড়িদার বা প্রহরীর বেত্র হস্তে এই স্থানে 
দৃঢ়তা সহিত পাহারা! দিতেছে । এক এক থাক করিয়া ত্রমে ক্রমে 


এই স্থান হইতে লোক, ছাড়িক্না থাকে? তক্জন্য এই স্থানে কাষ্ঠ 


ব্যবধানের বন্দোবস্ত । বেশী যাত্রীর ভিড় হইলে এই স্থান হইতেই 
অনেককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়। 

ইহার পশ্চিমে গরভস্থান বা মূল মন্দির, ইহাও দীর্ঘ প্রস্থে ৮* ফিট; 
এবং মন্দিরের চূড়া উচ্চতায় :৯২ ফিট। তজ্জ্ঠ বহুদুর হইতে ইহার 
অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যার। আমাদের পাণ্ডা জগরাথ 
দেবের অচ্চক, সুতরাং যতই ভীড় হউক না কেন, আমাদের ভিতরে 
প্রবেশ করিতে কোন দিনই ক্রেশ বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। 
এই মোহনের দক্ষিণ দ্বার দেশ দিয়া পাণ্ডা ঠাকুর আগাদের একবারে 
মূল মন্দিরের ভিতর লইয়া গেলেন। এইস্থান হইতে জগন্নাথ দেবের মূল 
স্থানে নামিথার দ্বারদেশ ও সোপানাবলী পথাস্ত বড়ই অন্ধকার। পাপ্তাগণ 
এই স্থানে অতি যর সহিত হস্ত ধরিয়া উচু নিচু ইত্যাদি রবে সাবধান 


বপন হত “মান 12৬৯ ৪১১৭ এ) 2 ১ ১)... 





জগ্ঞ।থের ম 
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ধরিয়া ধরিয়া মূল স্থানে আনয়ন করিনা; মহাপ্রভু দর্শন করাইলেন। 
তৎপরে রত্ববেদী স্পশ ও প্রদক্ষিণ করাইয়া জগনাথ দেবের সম্মুখে 
আনিয়া! বলিলেন,“বৰাবু, ভঃল করিয়া জগন্নাথ মহাপরতু দরশন করুন ।* 
রত্ববেদীর উপর শালগ্রাম শিলোপরি জগন্নাথ, সথভদ্রা ও বলদেব 
নান্পবিধ বনফুলে সঙ্জীরুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জগনাথের 
পার্খ দেশে লম্বা্কতি স্থদর্শন চক্র শোভা পাইতেছে। সকঙ্গেরই 
ললাটদেশ উজ্জ্বল মাণিকো পরিশোভিত। নির্ণিমেষ লোচনে প্রীণ 
ভরিয়া এই মুষ্তি চতুষ্টয় দোখতে দেখিতে নির্বাক ও নিপ্ন্দ হইয়া 
কেবল মাত্র আনন্দ অশ্রু প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মুখে কোন কথাই 
বলিতে পারিলাম মা, কেবল দর্শন, প্রাণ ভরিয়া দর্শন, সে দর্শনের 
কাছে স্ব স্বতি লাগে না। আমার টন বাসনাই নাই যে স্তব 
স্ততির দ্বারা কামনার অনল প্রজ্জলিত করিব। আমি কীটান্থকীট, 
জানি না কিপুধয ফলে আজ এই ন্বগজ্জন যন প্রাণ নয়নাভিরাম দেব 
দেব জগনাথদেব দর্শন করিলাম । আমি পাষণ্ড বর্বর, তাহার স্তব স্ততি 
কি করিব, নয়ন ভরিয়া সেই নয়ন মণি দেখিয়া, কেবল বন্ধকরপুটে 
অশ্রপ্লাবিত গণ্ডে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিগ্কা প্রাণের আবেগে এই 
বলিলাম “হে ব্রহ্ধাগুপুতে ! তুমি জগতের নাথ কেবল এক মাত্র 
নিবেদন যেন শ্রীচরণে মতি থাকে ; এবং এই পুরীধামে আসিয়া পুনঃ 
পুনঃ আপনাকে দর্শন করিতে পাই এবং অস্তে যেন এ শ্রীচরণে স্থান 
পাই।” নয়ন ভরিয়া বলভদ্র ও স্ুজপ্রাকে দর্শন করিয়! বলিলাম 
ছে করণানিধি? করুণা করিয়া,যে আমাকে এই বৈকুষ্ঠ পুরীতে 
আনয়ন করাইয়া সংসারের জালামর় হৃদয়ে শাস্তি প্রদান করিলেন 
ইহা অপেক্ষা আমার আব কি সৌভাগ্য হইতে পারে? তগবান 
আমার অনেকটা আশা মিটহিয়াছেন, তাহার রুপায় অদ্যাবধি প্রায় 
৮৯০ বার এই পুরী ধামে আসিয়া দগ্চ,হৃদয় শীতল করিয়া যাইতেছি। 





ক 


৪ সেতুবন্ধ যাত্র1। 


িশিশপাশপপপাপাপপাপাপাপশ পিপিপি তলত পপ 29 দিলি) 


রত্বদেবী। 

রত্ববেদী দীর্ঘে ১৬ ফিট ও উর্ধে ৪ ফিট, ইহ কৃষ্ণ প্রস্তরে নিশ্মিত। 
প্রবাদ যে লক্ষশালগ্রাম শিলার উপর এহ রত্রবেদী নির্ষিত। মূর্ভিগুলি 
একমারে পুর্ব মুখে বসান আছে । প্রথমে উত্তর দিকে শুদশন তৎপরে 
জগনাথ, ততপরে স্ভদ্রা, তৎপরে সর্ব শেষে দক্ষিণ দ্রকে বলাম 
রহিয়াছেন। ইহাদের নিকট কতকগুলি ভোগ সূর্তি রক্ষিত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে লক্ষী দেবীর মূর্তি ১৬ ইঞ্চি উচ্চ, ইনি জুবণ নিশ্মিত। ভূদেবীর 
মূর্তি রোপ্যনিশ্শিতি। এবং অপর কতক গুলি মূর্তি পিস্তলের । স্নান 
বাত্রা ও রথোত্সব ব্যতীরেকে জগন্নাথের মুল মূর্তির কোন উৎসব হয় না। 
তজ্জগ্ত তাহার এতিনিধি উৎসব মূর্তি দ্বারা অন্ত উৎসবাদি হইরা থাকে। 
জগন্নাথ দেবের উৎসব মূর্ভির নাম যদন মোহন ও স্থুভদ্রার উৎসবমূর্তি 
লক্ষ দ্বেবী। ন্থভদ্রা বলিলে শ্রীকুষ্ণের ভর্মীকে বুঝায়, কিন্তু জানিনা 
কি কারণে ইনি জগন্নাথের বনিতা হইলেন । কেহ কেহ বলেন যে 
অনস্তদেব বলরাম রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মী দেবী, 
ঝলদেবের রূপ চিস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া, রোধিনী গর্ভে বলভদ্রার 
আন্কতি ধারণ করিয়া ভগ্নীরূপে অবতীর্ণ। হন। লৌকিক ব্যবহার হেতু 
ইনি ভত্রীস্থানীয়া, কিন্তু ইনি শক্তি স্বর্ূপিনী লক্ষমীদেবী। ইনি নীল 
মাধবের শ্ণকাল বিরহ মহা করিতে পারেন না। 

জগনাথ সাধরণতঃ যেরূপ আমরা কলিকাতাদ্স দর্শন করিয়! থাঁকি 
ইনিও ঠিক সেইমত কষ্কবর্ণ” ও গোলাক্কৃতি চক্ষু যুগল । হস্তে অঙ্গুলি 
নাই, চরণ আদৌ নাই বস্ত্র ,আধিক্যে উদর প্রকাণ্ড দেখায়। 
বলরামও শ্রীরূপ, তবে ইনি শ্বেত বর্ণ এবং স্ুভদ্র! দেবীর হ্তপদ কিছুই 
নাই। কেবল ইনি মুখখানি বাহির করিয়! “ছুই ভ্রাতার মধ্যে শোভ। 
পাইতেছেন। উচ্চেন্বলদেব ৮৫ যব, জগনাঁথ ৮১ যব, সুভদ্রা ৫৪ যব 


দ্র নাব্য হারের যারে ররর তেন 


ক্ষেত্র । ১ 





স্তদ্রার উদরে হস্তপন্রু প্রবেশ করিয়াছে । দেব সমীপে দিবারাজ 
ছহদিকে ঘ্বৃতের প্রদীপ জলিতেছে। নচেৎ এ অন্ধকারে কেহ কিছুই 
দেখিতে পাইত ন1। পীগ্াঠাকুর আমাদিগকে রত্ব বেদী প্রদক্ষিণ 
করাইবার জন্ত হস্ত ধরিয়া রত্র বেদীর পার্খের অন্ধকারময় গণপির ভিতরে 
আনয়ন করিয়া বারএয় প্রদক্ষিণ করাইরা রহ বেদিতে মস্তক স্পর্শ 
করাইলেন ; প্রাণ ভরিয়। মনের আনন্দে সেই রত্র বেদী স্পর্শ করিয়া 
আমরা সকলেই সেই রত তব্দীর উপর ষোলআনা! করিয়া প্রণাসী 
দিলাম। রত্ব বেদীর উপর যাহা্ছি ভেট দেওয়া হয় তাহা মন্দিরে 
জমা হইয়া থাকে। ইহাতে পাণ্ডার কোন অধিকার নাই। 

কেশরী বংণের পর গঙ্গাবংশীয়র। কিরৎকালে রাজত্ব করেন। 
কিন্ত তীহারা অপুত্রক হওয়ায় অনিয়ঙ্ক ভীনদেব নামক এক জন ০৯৩ 
শকে উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পরম ধার্্িক বাজী 
ছিলেন। - ৬*্টা দেবমন্দির ১৫২টা বাধাঘাট ৪স্টা বাপী ১০ট সেতু ও 
এককোটী পুফ্ধরণী খনন করির? দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া যান। 
ইনিই শেষে অনঙ্গ ভীম নামে অভিহিত হন? 

এই অনঙ্গ তীমই বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া কীর্ভিধ্বজা উড়াইয়া 
ফান। কিন্ত পাগার। ইন্দরছান্সের দোহাই দিয় অলীক প্রবাদের 
অবতারণা করিয়া যাত্রীদের মনে সেই ব'জ বপন ক্রিয়া দের । এইজস্ত 
দশ হাজার যাত্রীদের মধ্যে বোধ হয় একজনও এ কথ! জীনেন না 
যে, অনঞ্গ ভীমই এই মন্দির নিম্মাণ করেন। রত্ব বেদীর পশ্চাতে 
নিম্নলিখিত অন্থশাসনটা লিখিত আছে? 


শকাৰে রন্ধ, শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্রনায়কে । 
প্রাসাদং কারয়াম়াসানঙ্গভীমেন ধীযতা! ॥ 
রন্ধ। -৯, শুভ্রাংশু -১, বূপ- ১, নক্ষত্রনায়ক - ১. অঙ্কস্ত বাধা গতি 


রি পা ক 
ইতি বচনাৎ ১১১৯ শক আন্ত ভিত চির্ত ১০ 2 


৫৮ সেতৃবন্ধ যাক্রা। 


টির বরে রস হানি 
কেহ কেহ বলেন যে ইনি স্প্রাদিষ্ট হইয়া রাঞ্জা ইন্র্ায়ের মন্দিরের 
উপর সংস্কার মাত্র করেন | তাহাতে তাহার দারা এই মন্দির নির্দিত 
হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। এক্ষণে সভা মিথ্যা নির্ধারণ করা বড় 
স্বকঠিন। 
মন্দিরের চতুর্দিকে যে সমস্ত বিগ্রহ আছেন তাহার মধ্যে পশ্চিম 
দিকের দু্টকোণে প্রধান দুই দেবী আছেন, ১ম বিমলা ১য় লক্ষী দেবী। 
দক্ষিণদিকে বটবুক্ষ তলে শ্রীবটেশ্বর দেরই প্রধান দর্শনীয়। বহির্ভাগে 
মন্দির গাত্রেও ছোট ছোট সোপান 'তিক্রম করিয়া উচ্চে উঠিলে বান 
অবতার, কক্কিঅবতার ও নৃসিংহদেব প্রভৃতি দর্শন হইস্াথাকে। এই 
স্থানে এক একজন পাণ্ডা আছে তাহার! দর্শনী লইয়া দর্শন করায় 
মন্দিরের উর্ধতন অংশে ষড়জ মূর্তি ও অন্যানা অনেক দেব মূর্তি দর্শন 
হইয়া থাকে । কিন্তু মধো মধো ছুই একটা করিয়া উলক্ষ ও অগ্লীল 
স্্ীপুরুষের প্রতিরূতি 'দেখিরা ঘণাঁর উদ্রেক হয়। মন্দিরের সম্মুখীন 
হইলেই এই সকল অশ্লীল মৃত্তি দেখিয়া মস্তক অবনত করতে হয়। 
মন্দিব গাতে নরসিংহদের গ্রভৃতি যে সকল প্রস্তরময় বিগ্রহ আছেন 
কাঁলাপাহাড় তাহার অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া দিয়াছে কিন্তু এই সকল 
নগ্ন প্রতিমৃর্তির কিছুই নষ্ট করে নাই। কালাপাহাড় বিগ্রহ চূর্ণ না 
করিয়া যদি এই নগ্ পত্তলিকাগুলি ভগ্র করিত তাহা হইলে পিভাপুত্রে 
মন্দিরে যাইয়া লজ্জা বোধ হেরিত না। ইংরাজ বাহাছুর সর্ব বিষয়েই 
হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন কিন্তু এমন পুরী সহরে এরূপ অশ্লীল ব্যাপার 
যে ভগ্ন করিবার আদেশ দেন নাই ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় । 
মক্ষিবের চতুর্দিকন্ত বিস্তৃত প্রাঙ্জণ মধ্যে নান! দেবদেবীর মূর্তি 
আছে । “সেগুলির তালিকা যথাক্রমে সন্ধিবেশিত করিলাম । 
রবিকে হর, ২য় বাধান্তাম, ৩য় যানাদির ভাঙার গৃহ, 


কিনেন জাপশ্নি রান রেপ. বরন 








ক্ষেত ॥ ৫৯ 


 উত্তররিকে_-১স. কুষ। হয় (পটনেশ্বর, ৩য় জগপ্নাথ, ওর্থ সুর্য, ৫ম 
হুধ্য নারায়ণ, ৬ষ্ঠ রাধাক্ষষঃ।, 

পশ্চিমদিকে__১ম লক্ষ্মী, ২য় সরস্বতী, ওয় মাখন চোরা, ৪র্থ গোপী- 
নাথ, ৫ম বড় গণেশ, ৬ষ্ঠ রথ যাত্রার বস্ত্রাদির ভাণ্ডার, ৭ রাধাকুষ্জ। 

'দক্ষিণদ্দিকে--১ম রোহিনী কুণ্ড, ২য় বিমল, ৩য় ভূষপ্ডিকক, 
ধর্থ গণেশ, €ম চন্দন গৃহ, ৬ষ্ঠ নৃসিংহ, দম যুক্তিমণপ, ৮ম হে ত্রপাল, 
*ম সূর্য, ১০ম বটেশ্বর, ১১ মার্কণডেয়, ১২ মঙ্গলা, ১৩ বটরুষ্ঞ । 

দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তদাক্ষিণে গৌর নিতাইয়ের 
মন্দির তাহার পার্ে রন্ধন শালায় ফাইবার পথ। এই মন্দির ষে অতি 
অল্প দিনের তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ চৈতন্য দেবের 
ূর্ভি যখন এই মন্দিরে শোভা পাইতেছেন তখন ইহা অতি অল্পদিনের । 
চৈতন্ত দেব যখন স্বয়ং এই শ্রীমন্দিরে আসিয়া দেব দর্শন করিয়া 
ছিলেন তখন যে এই মন্দির তাহার সময়ের অনেক পরে তদ্বিষয়ে 
কোন লন্দেহ নাই। মন্দিরের উত্তরদিকে ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতর 
চৈতন্য দেবের চরণ চিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে ॥ * 

আমরা দেবদর্শন করিয়া দক্ষিণদিকের দরজ। দিয়া মন্দির হইতে 
নিক্ষান্ত হইলাম। পাপ্ডার সহিত সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া! দেখি 
সম্মুখে মুক্তি মণ্ডপ, এই স্তানে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের আলোঁচন। করিয়া 
থাকেন। কতকগুলি উড্ভিয়া সেই স্থলে বিয়া আছে, তাহারা 
আমাদের ডাকিয়া বলিতে লাগিল বাবু এই স্থানে আসিয়া কিছু ধর্ম কথা 
শোন, আমরা বলিলাম কি শুনাইবে খাপু ১ তাহার! বলিল “রামায়ণ 
মহাভারত যা আপন ইচ্ছা” । উড়িব্যাবাসীর বদনে কড়মড় করিক়া 
আর রামায়ণ শুনিবার বাসনা হইল না, সুতরাং শাস্ব্যাখ্যাঁ আর শ্রবণ 
করা হইল না। মুক্তি মণ্ডপের পোতাঁণ ৩৮ ফিট দীর্ঘ গ্রস্থ জমির 


বসা রা হাস্ারাাব্র্ররা রর নর কানায় ব্রার ল্য বরা রর দ্র হারার নাল 








সৎ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ইহার পশ্চিমে নৃসিংহ দেবের মন্দির । তৎপশ্চিমে চননগৃহ, এই স্তানে 
চন্দন ঘর্ষিত ও অন্ুলেপন প্রস্তত হইয়া খাকে'। উহ্বার পশ্চিমে গণেশ 
মূর্তি, বায়ুকোণে ভূষপ্ডিকাক, এই কাকই ব্রন্া সঙ্গিধানে রোহিণীকুণ্ডে 
অবগাহনানস্তর নীলমাধবদর্শনে চতুতূ্জ হইয়াছিলেন | এক্ষণে রোহি ণী 
কুণ্ড বুজাইক্সা প্রস্তরের দ্বারা ল্বাক্তি চৌবাচ্চারমত করিয়া তাহাতে 
কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া একটা প্রস্তরের কাক কুণ্ডোপরি রাখা হইয়াছে । 


বিমলা । 


ইহার পর বিমলার মন্দির দর্শন করিগাম ! এই মন্দির জগন্নাথ 
দেবের সমসাময়িক বলিয়৷ অনুমিত হয়। ইহারও নাট মন্দির, ভোগ- 
মন্দির ও মোহন আছে, কেহ কেহ বঞ্পেন ইনি ৫৯ পীঠের এক পীঠ 
এবং জগন্নাথ ভৈরব বথ্য--"বিমলা সা মহাদেবী ল্রগন্নাথস্ত ভৈরবঃ/+ । 
মন্দিরের ভিতর দেবীদর্শনের পথ অতি অপ্রশস্ত ও অন্ধকারময়। 
কৃষ্বর্ণ প্রস্তরের মূর্তি নাটমন্দিরে দেবীর জন্য মালা বিক্রুর 
হইতেছে । আমরা সেই মাল! ক্রয় করিয়! দেবীর অর্চন1 করিলাম। 
মহ্থাষ্টমীর দিনে জগনাথ দেব শয়ন করিনে বাতি দ্বিগ্রহরের সময় 
একটা ছাগ বলি হুইয়' থাকে। বিমলা দেবীর ভোগ বলরামের ভোগের 
সহি প্রস্তুত হয়। ইহার স্বতন্ত্র রন্ধন গৃহ নাই । 


ৰৈ 


লক্ষ্যাদেবী | 


বাষুকোণে যে লক্ষ্মীর মন্দির মাছে তাহা আকারে ছোট হইলেও 
গঠন অতি সুন্দর, ইহারও নাট মন্দির, ভোগ মন্দির ও মোহন আছে। 
লক্দী দেবীর পৃথক্‌ রদ্ধন গৃহ আছে। অন্তাগ্ত বিগ্রহগণের ভোগ এই 
লক্ষী দেবীর রন্ধনশীলা ভইতি “পবিত চষ। 


্রক্ষেত্র। ৬৯. 


“অন্যান্য দেব দেবা। 


অগ্নিকোণে শ্রীবদরী নারায়ণ মূর্তি, তাহার পশ্চিমে শ্রীরাধাকষ্ণের 
মূর্তি এই ছৃই মূর্তির মধাস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা । ইহার 
পশ্চিমে বটকৃষ্ণ মুর্তি । তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। ইনি 
বটবৃক্ষ মূলে অবস্থিতা। দেবের মঙ্গল সাধন জন্য ইনি অবস্থিত 
আছেন, ইহার ঈশান কোণে শ্ীমার্কগেয়েশ্বর লিঙ্গ । ইহার দক্ষিণে 
অক্ষয় বটবৃক্ষ মুলে শ্রীবটেশ্বর। এই স্থানে পাণ্ড ঠাকুর আমাদিগকে 
ব্ট বৃক্ষের চতুদ্দিকে ৩ বার প্রদক্ষিণ করাইলেন। আমরাও প্রণাম, 
করিয়া সেদিনকার মত মন্দির হইতে নিক্ষান্ত হইলাম । 


মহাপ্রসাদ। 


শ্রীরন্দির হইতে বাসায় আনিয়া আমরা বসিয়া আছি 'এমন 
সময় পাগাঠাকুর, মৃশায়স্থালী বা মৃত্তিকা নির্মিত লঙ্বারুতি বাড়ীতে 
করিয়া মহা প্রসাদ ও ব্যঞ্জনাদি আনিলেন।*» আমরা মহানন্বে এই 
দেবছুরলভ মহাপ্রসাদ থাইয়া ক্ষুন্িবৃত্তি করিয়া জীবনের সার্থকতা 
উপলব্ধি করিলাম । জগ্ুশ্নাথের ভোগ অপেক্ষা বলরামের ভোগ অতি 
স্থমি্ই ও উপাদেয় । তাহার মৃল্যও কিঞ্চিং অধক। 


রন্ধনশালা । ্ 


শ্রীন্দিরের ভিতএ রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণ” কর্তৃক বৃত্তাকার মহানসের 
উপর লহ্বাক্ৃতি মৃগ্ুরস্থালী, এক শ্রেণীষ্ধ পশ্চাৎ আর এক শ্রেণী, তদুপরি 
আর এক শ্রেণী স্থাপিত হইয়া! রন্ধন হইয়া থাকে - তথ! হইতে 
ভারবাহীগণ ব্নাবৃত বদনে ভোগমগুপে আনয়ন করে। "মুখ খোলা 
থাকিলে পাছে কাহার সহিত কথা কহিতে. গিয়া ভোগত্রব্য নষ্ট হয় 


* 
ঘর্ছন্যা শঞচলিকখল শপথ অঙসনাঁলঘক ২ হআলবাঞনাঁদি /ভাঁভাাতাপ লও 


৬২ সেতুবন্ধ ফাক! ৮ 


৮ িখ্সিশিশিিশিিিশশীশীোীশীশশীপশিশীশীতশিশপশীীীশিশীপশল 


থেচরান্ন ও শিষ্টা্নাদি মূলমন্দিরে নীত হইয়! উৎসর্ণ কর! হুয়। তৎপরে 
এই ভোগ মহাপ্রসাদে পরিণত হইলে -আনন্দবাজারে বিক্রয় হইয়া 
থাকে । বলভদ্রের ভোগ উত্তম তও্ুলের এবং জগন্নাথ ও সুভদ্রার ভোগ 
সাধারণ তওুলের হুইয়। থাকে । ষথায় ভোগ রন্ধন হয় তথায় যাত্রীদের 
প্রবেশ নিষেধ । আনন্দবাজারে মহাপ্রাসাদ সকণে মুখে দিয়া উচ্ছিষ্ট 
করিতেছে আবার সেই উচ্ছিষ্ট মাহা প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে 
কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কারণ মহাপ্রাসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। 
যেহেতু উৎকল খণ্ডে মহা প্রসাদ সম্বন্ধে লিখিত আছে, বথা-_ 


চিরস্থমপি সংশুক্ষং নীতং বা দূর দেশতঃ। 

যথা তথোপযুক্তং তৎসর্ব পা প:পনোদনং ॥ 
নৈবেস্তাক্ং জগততর্ত, গাঙ্গং বাঁরি সমংদবয়ং । 

দৃষ্টিপ্পর্শন চিন্তার্ডিভক্ষণাদঘনাশনং ॥ 


মহাপ্রসাদ পর্যুদিত শুদ্ধ বা দূর হইতে আনীত হইলেও সর্বপাপ নষ্ট 
করে। গর্গাজল চগাঁল স্পর্শে যেমন অপবিত্র হয় না, তদ্রপ মহা! প্রসাদ 
নিকৃষ্ট জাতির স্পশে অপবিত্র হয় না। মহাপ্রনাদ দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান 
বা ভক্ষণ মাত্রেই পাঁপ নাশ হইয়া! থাকে । | 

এই মহাপ্রসাদ খাইবার সময় আর জাতি ভেদ থাকে না। তখন 
অনেকে পরস্পর পরস্পরের মুখে মহানন্দে এই মহাপ্রসাদ দিয়া 
সত্য প্রততিজ্ঞানুসারে মহাপ্রসাদ পাতাইয়া থাকেন। তখন আর ব্রাহ্মণ 
শৃদ্র ইত্যাদি জাতি ভেদ থাকে না। মহাপ্রসাদ পাতাইক্সা একটা! 
নিকট সম্বন্ধ করিস্সা ল়। একার স্্রীলোকেরাই বিশেষ পটু, পুরুষের 
মধ্যে অতি বিরল। 

মহাপ্রসাদ ২ প্রকীর-_কাচ1 ও শুফ। প্রতাহ আহারের জন্য কাচা 
পসাদই-র্যবহৃত 1 এবং ষাল্রীগণ যে মহাপ্রসাদ গ্রহে লইয়া যান তাহা 


-্রীক্ষেত্র। ভ্ঙ 





ঠিক চাউলের স্তার শুফু। পুর্ব দিবসের পাস্তা মহা প্রসাদকে পকড়ান্ন বা 
পাকাল-প্রসাদ বলে। "আনন্দ বাজ্জারে মহাপ্রসাদের সঙ্গে আরও 
নানাবিধ স্থাম্ঠ খাজা গজা নিম্কি নান। রকমের নাড় কটকটি 
ইত্যাদি মহাপ্রসাদ বলিয়। বিক্রয় হইয়া থাকে । সেগুলিও দেবতার 
ভোগের পর এহত্ানে আসিক্স। বিক্রীত হর। শ্রীক্ষেত্র হইতে বাটী 
আসিবার কালীন এহ সমস্ত মহা প্রসাদ ক্রয় কারয়া আত্মীয় স্বজনের 
বাটীতে প্রসাদ বিতরণ করিগ্জা থাকে । বিন্ুক, মালা, তিলকমাটী 
কর্পুরের মালা, থাগা। বাটী ঘটা চড় ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আমরাও 
. আত্মীয়গণকে উপহার দিবার জন্ত আনিয়াছিলাম। 


আট্কে বন্ধন। 


যখন যাত্রাঞ। পদব্রজে এই শ্রীক্ষেত্রে আসিতেন তখন পাগার। 
জ্বোর করিয়া যাওটারগকে আটকে বাঁধিতে বাধা করিত। কিন্তু এখন 
রেল হওয়ায় আর কেহ ঝড় একটা আটুকে বাধেন না। কারণ 
তখন *পাগাদের অধীনে থাকিতে হইত। তাহারা যেরূপ ভাবে 
যাত্রীদ্িগকে পারিচালত করিত তাহারা পাগ্াহন্তস্থিত ক্রীড়াপুত্তলিকার 
গ্কায় তদ্রপেহ টলতে বাধ্য হইত। অধুনা রেল পথের হবিধা হশুয়ার 
সকলেই স্বাধাণ, পাগুার অধীনে আর কেহ থাকেন নু। তবে 
যাহার ভক্তি আছে এবং অর্থ আছে তিনিষ্ষদি মানস করিয়! আটকে 
বাধেন তাহা হুহলে তাহার পাণ্ডার হস্তে অর্থ না দিয়! যথারীতি 
লেখাপড়। কর। কর্তব্য । নচৈৎ দেবতার ভোগের জন্ত দেয় অর্থের 
পরিবর্তে পাণ্ডাঠাকুরের পেটপ্রুজা হুইয়া থাকে । আটকের,জন্ কিরূপ 
লেখাপড়া কর। কর্তৃব্য তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিৎ। খ্রাথমে দাতা পাণ্ড? 
সাক্ষী ও প্চারেৎ উপস্থিত থাকিয়া বৈকুষ্ঠঘামের উপর বঙিকা তালপত্রে 
টিকার লেখাপভা তইয়! থা | দিটি ইত ই ৫. 


৬৪ সেতুবন্ধ যাত্রা! 


দেই টাকার - সদ টির ভগবানের ভোগ প্রদত্ত হইবে। টাকার 
পরিমাণে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে । ৯ 

১৩২২ টাকা দান করিলে প্রতিদিন ডাল ভাত ও তৈল পাকের 
ভোগ হয়। 


৩৬০২ ৯.৮. সাদা খেচরান্ন 2 
৪৩৪২ ঠ 7 বাদাম পেস্তার থেচরান ,, 5১ 
৫৫৮২9 পুরী ও ক্ষীরভোগ 2.৭ 8 
৭৫০২১, ১, মালপুয়াভোগ 3১, :0? 
১৫৫০৯ যু না মোহনভোগ ? ১১ 
৫৬০০২ ঁ টা ৫৬ প্রকার থাস্ভেক্প ভোগ ১১ 


_ এই সপ্তপ্রকার আটিকা ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার আটিক! বাধিবার 
নিম নাই। ২০২ ২৫২ ৫০২ ১০০২ টাকার যে আটকে বীধা হয় 
তাহা আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞ বাত্রীর নিকট হইতে দেবতার 
নাম করিয়া পাণ্ডারা ঠকাইয়। লর মাত্র। একাধ্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই 
করিয়া থাকে এবং কে কত ঢাকার আটকে বাধিল তাহা জইক্কা 
রমণী মহলে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া গৌরবের মাত্রা 
বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা জানেন ন। যে, তাহাদের টাকা শক্ত 
স্থানেই পৌছায় নাহ টবখন আাটিকা বৈকুগধধামে পঞ্চায়েৎ ও সাক্ষীগণের 
সম্মুখে ভানপত্রে লিখিত হয় তখন আটকে বন্ধন করিয়া ৪ পুরুষের নাম 
ধাম লেখা হয়। স্ত্রীলোক হুইলে তাহার স্বামীর, শ্বশুরের ও নিজের 
নাম লিখিত হয়। পুরুষ হইলে স্তাহার পিতার নাম পিতামহের নাম 
ইত্যাদি ৪ পুরুষের নাম লেখা হইয়া থাকে । 

যাহাদের নিকট এ আটিকার টাকা জনা থাকে তাহারা শতকরা 
১৪২ টাকা ও লেখাই ১২ লইয়া থাকেন। শতকরা এরূপ ১৫২ খরচ 


শিরিন টির ল্রররা রে নিরব জরররা রসরিএমি তা 


শ্রীক্ষেত্র। ৬ 


এপি শপ্াদিশিশাশাশিটি এশাপশি্টাশাপাশীশিশাপিশিশশাাউিিটিসিশিিটিিলিটিল৮৮৬৮৬ 


প্রদান করিয়া তাহা লইয়া থাকে। পাগ্ডার ইহাই ক লভ্য। (উপরোক্ত 
টাকা ভিন্ন অল্প টাকুর আটিক কেবল প্রতারণাপুর্ণ জানিবে। 
কলিকাতার যাত্রীগণ আটিকাঁর সমস্ত টাকা ন! দিতে পারিলে পাণ্ডারা 
ধারের টাকা বলিয়া বাটীতে আসিয়াঁও তাগাদ। করিয়া থাকে; এবং এ 
টাকাতে কলিকাতার খরচ চালাইয়া থাকে )। 


নিত্য পুজা বিধি ও দৈনিক ভোগ । 


১। জাগরণ--এই সময় ছন্দুভি ধ্বান ও মঙ্গল আরতি হইয়া 
শৃঙ্ধার বেশ হয় 

২। দত্তকান্ঠ গ্রদান। 

৩। বস্ত্র পরিধান_-এই সময় দেবমূষ্িত্রয়কে একবারে উলঙ্গ 
করিয়া নব বন্্র পরিধান করান হয়। ভা 

৪। বালভোগ--ইহাতে লাজ নারিকের নবনীত ও দধি প্রদত্ত 
হ্য়। 

ও । দকাল ভোগ--বেল! দশটার সমজ্ব'হয়। ইহাতে খেচরাম্ন ও 
পিষ্টক প্রদত্ত হয়। 

৬।, দ্বিপ্রহ্র হিরযা অননব্যগ্নাদি প্রদত্ত হয়। ইহাই 
প্রধান ভোগ, এই সমর আরতি হইল কেলা ৪টা পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ 
খাকে। ক 

৭। -নিদ্রাভঙ্গ__৪টার সময় ছন্দুভিধ্বীন সহকারে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া! 
আরতি করা হয়। এই সময় জিলাগ্লি ভোগ হইয়া! থাকে। 

৮1 সন্ধ্যা ভোগ--এই সময় মতিচুর, গা, দধি, পকড়ান্ন ও 
নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়, এই সমর আরতি হইয়া! থাকে। * 

৯1 বড় শৃঙ্গার ভোগ--এই সময় প্রথমে শৃঙ্গার বেশ হইয়! তৎপরে 
বহুবিধ দ্রব্য ভোগের অন্ত প্রদত্ত হইন্সা থাকে । এই সম্ভুর রাজবাটী 


৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


হইতে প্রস্তুত অতি উপাদের শিষ্া্ ভোগ আসিয়া থাকে। তাহার নাম 
“গোপালবল্লভ”, ইহা আনন্দ বাজারে অধিকু মুল্যে বিক্রীত হইয়া? 
থাকে। ইহার বিক্ররলন্ধ অর্থ রাজসরকাঁরেই জমা থাকে। 

পুরীর রাজবাটার “গোপাল-বল্পভ” ভোগ ভিন্ন সমস্ত ভোগই 
শীমন্দিরে প্রস্তুত হইস্ক! থাকে। পুরীতে প্রায় কেহই রন্ধন করে না, 
সম এই মহাপ্রসাদেই সংকুলান হয়। সুতরাং প্রতাহ কত ভোগ 
রন্ধন হইয়া থাকে তাহা একবার অনুমান,.করুন। যখন লঙ্গমীঠাকুরাণী 
রন্ধনশালাক্ম গমনপুর্র্বক সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া] থাকেন, তখন পুরীতে 
কেনই বা কেহ অভুক্ত থাকিবে? প্রায় সমস্ত অধিবাসী ও যাল্রীগণ 
এই ভোগ থাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ভোগের সময় 
প্রত্যেক বার এক ঘণ্টা সময় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে, সেই সময় 
না্মন্দিরে নৃত্যগীতাদি হয় 

আমাদের পাণ্ডা প্রধন অর্চক ও শৃক্গার বেশকারী, সুতরাং একদিন 
তিনি আমাদিগকে ভোর ৪ টান সময্প শুঙ্গার বেশ দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। মন্দিরের দরজার তালা শ্ীল-মোহর করিয়া রুদ্ধ থাকে । 
তিনি সেই তালা খুলিক্া। আমাদিগকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 
কতক গুলি পাণ্ড ভিন্ন সঙ্গে আর কাহাকেও যাঁইতে দিলেন ন।1 সিংহ- 
দ্বার অবরুদ্ধ হইল। “আমরা কয়েক জন মহাপ্রভুর মূল মন্দিরাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিকা দেখিলাম-_৪1৫ জন পাও মিনিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও 
সভদ্রা-দেবীর সমস্ত গাত্রাভরণ খুলিতে লাগিলেন ; গাত্রের কাপড় খুলিয়া 
মেইগুলি বংশ-নির্শিত প্রকাণ্ড লবারুতি ভালাতে রক্ষিত হইল। ক্রমে 
ঠাকুরখুলিকে একবারে উলঙ্গ করিয় গাত্রমার্জনি দ্বারা অঙ্গ মার্জনা 
করা হইল-_-পরে লম্বাক্তি অন্ত ডালাতে রক্ষিত পরিধেয় বস্ত্র সকল লইয়া 
দেবতাত্রনকে পরিধান করান হইল। প্রত্যেক ঠাকুরের বন্ধপূর্ণ এক 
একটী স্মতক্ক ডালা আচে । ডালাতে যে কাপড়গুলি রাঁথা হইল রাক্ 


 শ্রীক্ষেত্র। ০০ 





বাটীতে সেই কাপড়গুলি লইয়া গিয়া জলে কাচিয়! শু করা হয়। 
তৎপরে দেই শুক বন্রগুলি শ্ীমন্দিরে লইয়া গিয়া শৃঙ্গার বেশ করিবার 
সময় পরিধান করান হয়। যখন দেবতাত্রয়ের উলঙ্গমৃত্ঠি দেখিলাম, 
তখন দেখি যে ঠাকুরের উপরিভাগ কেমন রঞ্জিত ভিতরে শুদ্ধ দারু- 
অংশ রঙ বিহীন শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে এবং জগন্নাথদেবের উদরে 
ক্রমাগত কাপড় জড়াইয়া জড়াইয়। স্ফীত করা হয়। . একটা 
ডালাতে এত কাপড় থাকে যে অর্দ ঘণ্টা ধরিয়া বস্ত্র উত্তোলন করিয়াও 
বন্পের শেষ হইল না। জগন্নাথের ললাটদেশ, উজ্জ্ব্ধ বহু মূল্য হীরক 
খণ্ডে শোভিত।" বলরাম ও স্তদ্রার অুপেক্ষারূত ছোট হীরক দ্বারা 
ললাটদেশ রঞ্জিত। জগন্নাথের চক্ষু ছইটা গোলাকুতি এবং হন্তের 
. মণিবন্ধ পরাস্ত বর্তমান, তাহাতে অন্থুলি নাই) তবে কোন উৎসব 
উপলক্ষে স্বর্ণের হস্ত পরান হয়। চরণ মাদৌ নাই। কেবল গোলাকিতি 
দারুময় পরিধি মাত্র। অহোরাত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত । 

পাণ্ডাগণ সকলে মিলিয়া সেই মু্ডিত্রয়কে নানাবর্ণের বস্ত্র দ্বারা 
পরিশোভিত করিয়া নানাবিধ পুষ্প মাল্যে অপুর্ব শ্রী-সম্পাদন করিল। 
তত্পরে আরত্রিক ্রিয়াধারা তাহাদের জাগরণ ও শৃঙ্গারবেশ করান 
হইল। এই সময় জগন্নাথের পিটুলী ভোগ ও তান্ধল নিবেদন করা 
হইল। পাগাঠাকুর আমাদের একটু একটু "করিয়া প্রসাদ বণ্টন 
করিলেন ও এক খিলি করিয়া নিবেদিড়ি তাল প্রদান করিলেন। 
প্রাপ্তি মাত্রই সকলে মহাপ্রসাদ জ্ঞানে বদনে দিলাম, কিস্ত সে প্রসাদ 
কাহারও ভাল লাগিল না, কারণ কেবল মাত্র চাউলবাটা তাহাতে লবণ 
বা মিষ্টতার কোন আশ্বাদন নাই এবং পানে চুন কি খদির আদৌ নাই; 
কেবল স্থপারিযুক্ত তান্ুল মাত্র? সুতরাং ভাহাও ভাল লাগিল না। 

শৃঙ্ষার বেশধারী দিব্যকাস্তি মৃক্তিত্য়কে প্রণাম করিয়া আমরা মন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়া! বাহিরে আসিলাম । তথনও (দখি শীভীর্ড 5য় 2৯৯, 





বাসায় আসিস! ঘড়ি খুলিরা দেখি ৫ট1। তখনও.বেশ রাত্ি রহিয়াছে, 
স্থতরাং সকলে পুনশ্চ শব্যা লইলাম। তৎপরে* প্রভাত হইল, ন্নানার্থে 
সকলে সমুদ্র অবগাহন নিষিত্ত.বাসা হইতে বহির্ণত হইলাম । 

উৎসব । 

জগন্নাথ দেবের বারমাসে ২১টা উৎসব হইয়া! থাকে । যে সকল 
উতৎ্মবে জগন্লাথদেব স্বয়ং গমন করিতে না পারেন, তথায় তাহার 
মদনমোহন নামক উৎসব মৃত্তির দ্বার উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

১।  ঘরলাগী-_ অগ্রহায়ণ মাসের শুর্ুপক্ষীয় অরুণযগ্ঠী দিবসে হইয়া 
থাকে ।॥ এ দিবস দেবতাকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়। 

২। অভিষেক--পৌষ মাসের পুণিমা। তিথিতে উত্তম শৃঙ্গারবেশ 
হুইয়। প্রাকে। 

*৩*।  মকরোৎসব_মকর সংক্রাস্তিতে নৃতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া 
হয়। লি 

৪1 গু্ডচা-মাঘ মাসের শুক্র পঞ্চমীতে ভোগমুত্তি মনমোহন 
শুণ্ডিচায় গমন পুর্বক কয়েক দিবস উৎসব করিয়া থাকেন। 

৫1 মাধীপুণিমা- দিবস ভোগমুক্তি মদনমোহনকে সমুদ্রজলে 
স্নান করান হয় এবং সকলে মিলিয়! এ দিবস তর্পণ করিয়া! থাকে। 

৬। দৌলযাত্রা--কান্তনী পুিমাতে পূর্বে জগন্নাথদেবেরই দোৌল- 
্বাত্রা হইত এক্ষণে উৎসব মুত্তি মদনমোহনের হইগা থাকে । কারণ 
১৫৬০ খু অন্দে গৌড়ের রাজ! গোবিন্দ দেবের সময় দৌলমঞ্চের কাষ্ঠ 
ভাঙ্গির জগন্নাথদেৰ পতিত হুওয়াকুতাহার হস্ত ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
জগন্নাথের ভোগমৃত্তি মদনমৌহনেরই দোলবাতার উৎদব হইয়া! থাকে । 

৭1 শ্রীরাম নবমী-_ইহা চৈত্র মাষের শুরু নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের 
জন্ম দিবসে হইয়া! থাকে । ভোগ সুস্তিকে রামবেশে সান্ধাইয়! উৎসব 
কনা তয় । - 
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৮। দমনকভঞ্রিকা-_ইহা! চৈত্র মাসের শুরু অ্রয়োদশীতে নরেন্র- 
দরোবরের পশ্চিম দিকের অগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে উৎসব-মূর্তিকে 
জইয়। গিষ্লা তাহার মস্তক দমনক বৃক্ষপত্রের মাল! দিয়া ষোড়শ উপচারে 
পুর্থা কর! হয়! 

৯। চন্দন যাত্রা_মক্ষয়তৃতীঞার দ্রিবব হইতে ২২ দিন পর্য্যন্ত 
উত্ণবমূর্তি মদনমোহনকে নরেন্দ্-সরৌবরে আনয়ন পূর্বক চদনে শি 
করান হয়। তৎপরে একটা ক্ষুদ্র নৌকাতে করিয়া সরোবরের চতুর্দিক 
পরিভ্রমণ করান হয়। এই কারণেই নরেন্দ্-সরৌবরের নাঁম চন্দন- 
পু্রিণী। ইহা দীর্ঘে ৮৭৩ ফিট ও প্রস্থে ৭২২ ফিট এবং চতুর্দিকে 
স্যাও ষ্টোনে বাধান। ইহার মধ্যে ছুইটী ছোট ছোট যন্দির আছে। 
সেই মন্দিরেই উৎসব যৃত্ত্িকে আনয়ন করিয়া তাহার পুজা ও ? ভোগ 
হইয়া থাকে। 

১০।  প্রতিষ্ঠোৎসব__বৈশাখ মাসের শুরু অষ্টমী তিথিতে পিতামহ 
ব্রহ্মা রাজ! ইন্দ্রের আরাধ্য দেবতা জ্গন্নাথকে প্রতিষ্ঠা করেন,, 
তজ্জন্ত & দিবসে অগ্যাবধি এই উৎসব হইয়া থাকে। 

৯১। কুক্সিনীহরণ একাদশী_জোষ্ঠ মাসের শুরু একাদপীতে 
ভোগমূর্তি মদনমোহন শুগ্ডিচা উদ্যানে বাইয়া রুঝ্সিনী হরণ পূর্বক 
দেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন, পরে রাত্রিতে অক্ষয়বটমূলে তাহুকে বিবাহ 
করেন। ক 

১২। আনযাত্রা__মন্দিরস্থ ঈশান কোণে ক্নানবেদীয় উপর 
ূর্তি্য়কে কয পূর্ণিমাতে আনম্বন পু্বক রোহিনী কুগ্ডের জল দ্বারা 
স্নান করান হয়। তৎকালে লক্ষমীদেবী চাহনী মণ্ডপ ,হইতে ক্গান 

দর্শন করিয়া থাকেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবে্র হুইয়! বিশেষরূপে 
পুজা হইয়া থাকে৷ ততৎপরে মোহনের পাশ্ববর্তী অন্ধর নামক সর 
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৭ সেতুবন্ধ যাত্রা ? 


বলিয়া তাহাকে পাচনের ভোগ দেওয়া হয়। “নুতরাং পাকশালা ও 
দরজ| এক পক্ষ বন্ধ থাকে । কোন যাত্রী এই সময়ে দেবদর্শন করিতে 
পান না। স্নান কালে শ্বীমঞ্গের সমস্ত রঙ উঠিক্বা! গেলে বিশ্বীবস্তুর 
সন্ততিগ্রণ এই পক্ষকালের মধ্যে কলেবরে চিত্রকাধ্য করিয়া পক্ষান্তের 
দিনে দেবের নেত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। এবং ধু দিবস নববেশ 
ভূষায় সজ্জিত হইয়া মহ1 মহোৎসব হইয়া থাকে । 

১৩। রখধাত্রা__আষাঢ় মাজের শুরু দ্বিতীক্সাতে রথযাত্রা! 
হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রতি বৎসর তিন খানি নূতন রথ প্রস্তুত 
হয়, রথের আকার গৃহের স্তীয়, রেসমী পর্দা ও পুষ্প দ্বার! সজ্জীকৃত। 
ভিম্প্রদেশ হইতে নানা প্রকার যাত্রী আগমন করিয়া থাকে । সিংহ- 
দ্বারের সন্মুখে সুসজ্জিত রথগুলি রক্ষিত হয়॥ কতকগুলি উড়িষ্যার 
আদিম শৃদ্র অধিবাসী ( দৈত্যপতিগণ ) রেশমের দড়ি দিয়া জগন্নাথ ও 
বলরামকে বন্ধন করিয়!' রথে উত্তোলন করে। পাগাগণ গেই সময় 
মূর্তি ধরিয়া থাকে। স্ুভূদ্রা ও চক্রমূর্তি, পাগডাগণ ক্রোড়ে করিয়া 
থে উত্তোলন করে । তিন দেবতার তিন থানি স্বতন্ত্র রথ। জগন্নাথ 
দেবের রথ ৪৮ ফিট উচ্চ এবং দীর্ধে, গ্রস্থে ৩৫,ফিট, ১৬ খানি ৭ ফিট 
ব্যামের লৌহচক্র.৷ ইহার শীর্ষদেশে চক্র ও গকুড়পক্ষীর মূর্তি থাকে । 
এই নিমিত্ত ইহার নাম চক্তধ্বজ ও গরুডধ্বজ। বলরামের রথ উচ্চে 
৪৫ ফিট এবং দীর্ধে ও গ্রল্পর ৩৪ ফিট। ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের 
১৪ খানি চাকা আছে। ইহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষ আছে বলিক্বা 
তালধ্বজ নাম হইয়াছে । স্থৃতত্রার্করথ উচ্চে ৪২ ফিট এবং দীর্ঘ প্রস্থে 
৩২ ফিট। ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১২ খুনি চক্র আছে। ইহার 
শীর্ষদেশে পদ্ম আছে বলিয়া। পন্মধবজ নাম হইয়াছে । 
রীমূর্তত্রয় এরইরূপে পরস্পর রথে স্থাপিত হইলে তাহাদিগের বহুমূল্য 











ক্ষেত্রের রথ । (৭০ পুঃ।) 
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হস্তপদাদি পংধোজিত ক্ষরিয্কা ভগবানের মোহনমূর্তি করা হয্। ইহার 
পর খুরদার রাজা হস্তী, 'অখ, পান্ছি প্রভৃতি দ্বারা অনাত্যাদি পরিবেষ্টিত 
হইয়! মহা সমারোহে পূর্ব প্রখান্ুসারে তথায় আগমন করেন। 
খুরদ্বার রাঁক্জাই এক্ষণে পুরীর রাজা, ইনি বান হইতে অবতরণ করিয়া 
নগ্রপদে যুক্তাখচিত সংমার্জনী দ্বারা রথের সন্দুথস্থান মার্জনা করেন । 
তদনন্তর তিনি স্বয়ং ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদদিসহ দেবতাদিগের পুজা করিয়া 
রথরজ্জু ধরিয়া টান আরম্ত-করাইয়া দেন। তৎকালীন ৪২** কাঁল- 
বেড়ীয়। নামক বৃত্তিভোগী বাহক রথ টানিতে আরম্ভ করে।' সেই 
সময় আনন্ববিহ্বল যাত্রীগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে রথরজ্জ, টানিতে 
টানিতে গুগ্ডচাঁভিমুখে গমন করে। এইরূপে রথের টান হইয়া 
গন্তবা স্থানে পৌছিতে প্রার-তিন চারি দিন সময় লাগিয়৷ থাকে। 
আগ কাল নূতন ম্যানেজারের শাসনে রথ সদ্যসদ্যই গমন করিয়। 
থাকে। ং 

জগন্নাথ দেব গুপ্ডিচাতে গ্রমন করিলে লক্ষ্মীদেবী পঞ্চমীতে বেশ- 
ভূষ| করিয়া মহ! দমারোহে তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দ্িবসেই 
প্রত্যাবর্তন করিয়৷ থাকেন। এই উৎসবকে হয়পঞ্চমী কছে। 

জগন্নাথ দেব নবমী পধ্যস্ত তথায় থাকিয়া দশমীর দিন প্রত্যাবর্তন 
করেন। আসিবার কালীন গুগডচার বিজন্ন দ্বার দিয়া! রথের উপর 
আরোহন করিয়া তিন চারি দিনে পুনরায় মন্দিরে আসিয়া থাকেন । 
জগন্নাথ দেবকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত লক্মীদেবী ভেটমগ্ডপে 
অপেক্ষা করেন। তৎপরে সেই ৃর্তিগুলিকে মন্দিরে পূর্ববৎ আনয়ন 
করা হ্য়। এই সময় নীলাত্রিবিজয় নামে আর একটী উৎসব হুইয়। 
থাকে। রখের সময় পুরীর রাজপথ নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ও ধ্বজ। 
পতাকার দ্বারা পরিশোভিত হুইয়! থাকে । রখ তিন খানি রাজভবনের 
নিকটবস্ত হইলে সন্তান্ত মহিলাগণ ছাদ হইতে পুম্পবৃষ্টি করিয়া! থাকে । 





৭২ সেতুবন্ধ যাত্রা 


রথের সময় মহাপ্রসাদ বিক্রয় বন্ধ, কারণ কাহার জন্ত আর ভোগ 
রন্ধন হইবে? স্থতরাং এই সমস্ন যাত্রীগণ-“অন্থান্ত দ্রব্যাদি বা ফলাহাঁর 
করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে । এই সময এত অধিক ভিড় হয়, 
ষে ৮1১০ টাকা দিয়াও বাস! পাওয়া যাঁয় না। জনতার আধিক্য বশুতঃ 
্রান়্ই যাত্রীগণের মধ্যে বিস্চিকা হইয়া থাকে । অধুনা রেল হওয়ায় 
৫1৬ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইজ়াঁ থাকে । যখন রেল হয় নাই তখনও 
প্রায় ২ লক্ষ লোক হইত। এত জনতা হইবার কারণ এই যে পরথে 
চন্বামনং দুষ্ট পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে”। ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর এই 
বিশ্বাস যে রথে বামনরূপী জগগ্লাথ দেবকে দর্শন করিলে আর পুনরায় 
জন্ম হয় না। 

০৯৪ শয়ন এফাদশী--রথের পর আয়্াঢ় মাসেই শুরু একাদশীতে 
হইয়া থাকে । মনিরের এক কোণে পর্যযক্কোপরি বলরাম, সুভদ্র! ও 
জগন্লাথদেবের ক্ষতরমূর্ভিকে শয়ন করান হয়। 

১৫। ঝুলন যাত্রা-শাবণ মাসের শুরু একাদশী হইতে পুর্ণিম! 
পথ্যস্ত উৎসব হইয়া থাকে । এই কয়েক দিবস মুক্তিমওপ সজ্জিত হইয়া! 
তাহাতে নৃত্যগীতাদি হইয়৷ থাকে এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন 
দৌলমঞ্চে উপবেশন করেন। 

১৬। জুন্মাষ্টমী-_ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভগবানের জন্মোৎসব 
হইয়া! থাকে। এই দিবস "কর্ভুকীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
বাস্থদেব ও যশোদ! সাজিয়া নৃত্য গীত করিয়া থাকে। 

১৭। কালীয়দমন-__শ্রাবণ মাঁসের কৃষ্ণ একাদশীতে মদনমোহন 
মূর্তি মার্কগেয় সরোবরে গমন পুর্ব্বক একটা, সর্পের উপর কালীয়দমন 
অভিনয় করিয়া থাকেন । 

১৮। পার্খ পরিবর্তন--ভাদ্র মাসের শুরু একাদশীতে হ্ইয়) 
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১৯। সুদর্শনোৎ্সব_-আশ্বিনী পুর্ণিমাতে (কোজাগরী) সদর্শন- 
মূর্তিকে শিবিকার় আরোহণ করাইয়া! নৃত্যগীতাদি সহ নগর ভ্রমণ 
করান হয়। এর দিবস লক্ষীরও বিশেষ পুজ! হইয়া থাকে। 

২০। উত্থান একাদশী-_কার্তিক মাসের শুরু একাদশীতে হইয়। 
থাকে । 

২১। রাসযাত্রা__কার্তিকী পুর্ণিমাতে মহা নমারোহে 
হইয়। থাকে। রঃ 

এই সমস্ত উত্সব ভিন্ন অন্ত কতকগুলি উপবাত্রা হইস্স। থাকে |. 
তাহা উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু আশ্বিন নাসের বিজয়! দশমীর দিন একটা 
দর্শনযোগ্য ব্যাপার হইয়া থাকে। সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতে. 
পুরীর স্থানে স্থানে কতকগুলি মহিষাস্থর মর্দিনী ছুর্গা দেবীর অুডূত 
মুত্তি (সঙের মত নানা আকার প্রকারের ), প্রস্তুত করিয়া রাখে ।, 
সন্ধ্যার সময় সমস্ত মুগ্তিগুলিকে শ্রীমন্দিরের সিহদ্বার সম্মুথে একত্রিত 
কর! হয় এবং সকলে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপরে পুরীর রাজবাটার. 
সম্মুখে এ মূর্তিগুল দর্শন করাইয়া পমুদ্রজ্জলে বিসঙ্জন করিয়া. 
বিজয়োৎসব করিয়া থাউক। এতছুপলক্ষে বহু উড়িয়! সমবেত হইয়া 
মুর্তিগুনি স্কন্ধে করিয়া নানা প্রকারের নৃত্য করিতে থাকে। মূর্তি 
গুলি বেশ বড় বড়, কিন্ত প্রতিমার খের, দিকে চাহিলে ক্কেহই হাস্য. 
সম্বরণ করিতে পারিবেন না। 

পুরীর শ্রীমন্দির ভিন্ন অন্য বহুবিধ দুর্শনযোগ্য স্থান আছে। সকল 
স্থান দর্শন করিতে হইলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ তথায় বাদ কর! উচিত 
নচেও সমস্ত দর্শন অসম্ভব” প্রধান প্রধান জরষ্টব্য স্থানগুলি নিম্নে, 
বর্ণিত হইল। টি 


৪ সেতুবন্ধ যার! ) 


পুরীর দ্রষ্টব্য স্থান । 
১ম_ন্বরগদাত্ব। 


শ্রীমন্দিরের সম্মুথে দক্ষিণ দিক দিয়া যে পথটা ক্রমশঃ পশ্চিম 
দিকে হেলিয়া সমুদ্রদিকে গিয়াছে, সেই বেলাভূমিতে স্বর্্বার অবস্থিত। 
এই স্থানে ব্রহ্গা দেবমূর্তি গঠনার্থ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হন, তজ্জন্ত 
ইহাকে ্বর্গদ্ধার কহে। এই স্থানে অনেক মন্দির ও মঠ আছে। 
যথা, (১) নিমাই চৈতন্তের মঠ; (২) বিছ্রাশ্রম বা মুলুকদাদ বাবাজীর 
মঠ) ৩) স্ব্্বার সাক্ষী; (৪) কানপাতা হনুমান? 7৫) সুদামাপুরী; 
(৬) নানকপন্থীর মঠ1* (৭) কবিরপন্থীর মঠ; 1 (৮) শঙ্করাচার্যয 
প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন বা শঙ্করমঠ। 
সি ২য়__চক্রতীর্থ। | 
সমুদ্রতীরে ষ্টেসনের অর্দমাইল দূরে অগ্নিকোণে বাঁলগুগ্ডি নালার 


ধারে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমু্তি নির্মাণার্থ দারুবৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া 
ছিল। এখানে চক্রনারায়ণ মুক্তি এবং হনুমান মৃত্তি বিরাজিত। 





₹ পঞ্জাব দেশীয় দিদ্ধপুরুষ নানককে শুশ্রধারী দেখিয়া পাঁগাগণ মুসলমান ভ্রমে 
শ্ীমন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দেন । তিনি অতি কাতরভাবে এই স্থানে আমিয়। 
জগন্নাথ দেবের আরাধন! ক্করেন। ইহাতে মহাপ্রভু ব্যথিত হইয়া ভক্তের সন্তোষ 
সাধনের নিষিত্ত গভীর রাত্রিতে শবয়ং সবর্ণখাল। করিয়া প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হন ; 
এবং তাহার গৌরব রক্ষার্থে পদগ্ারা কুপ খনন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। 
পরদিবন সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া নানকের গৌরব বৃদ্ধি হইল। তদবধি ইহা 
একটা তীর্থ বলিয়! গণা হইয়াছে । 

+ এই স্থানে কবিরের কাষ্ঠপাহুকা ও জপের মলা অদ্যাবধি পুজ। হইয়া থাকে । 
এখানে আমানি প্রসাদ বিতরণ হুয়। 

£ এই ষঠে প্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যের একটা তরণ বয়স্কের্‌ শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সৌম্য 
মূর্তি আছে। এই মঠ অনি প্রাচীন, এখানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অনেক দুশ্াপ্য 
শাস্তগ্রন্থ আছে । মঠের মহান্তদিগের সাধৃতা ও পবিত্রতার জন্য আরমন্্ং সাহেব 
বর্ণমেন্ট হইতে ৩** বিঘা! নি্দ জমি প্রদান করেন । মঠাধিপঞ্গণ শশ্করাচার্ধ্য 
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৩য়-_সিদ্ধ বকুল | 

সমুদ্র যাইবার পথে গালির ব্রাস্তায় একটি বাঁটার ভিতর এই আশ্চর্য 
বৃক্ষ অবস্থিত। বৃক্ষটী তলদেশ হুইতে স্কন্ধ পধ্যন্ত ফেশপরা, কেবল মাত্র 
একদিকের ত্বকের উপর ভর দিয়া উপরের সমস্ত বৃক্ষটী দণ্ডায়মান । 
ইহ! দেখিলে বিশ্ময়রসে আপ্লুত হইতে হয়। অনেকে বলেন চৈতন্তদেব, 
হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী এই 'বৃক্ষতলে বসিয়া নাম কীর্তন 
করিতেন। একবার রথের কানষ্ঠর অভাব হওয়াতে রাজার হুকুম হইল 
যে রী প্রাচীন বকুল বৃক্ষটী কর্তন করিয়া উহার গুড়িতে রথচক্র প্রস্তুত 
হউক। এই নিদারুণ আদেশ অবগত হইয়া ভত্তগণ রোদন করিতে 
করিতে শ্কান্তিক মনে জগন্াথদেবকে স্মরণ করিয়া প্র বৃক্ষকে 
আলিঙ্গন করিয়৷ রহিলেন। পরদিবস প্রভাতে সকলে দেখিবোন যে' 
বৃক্ষটা ফোণাপরা হুইয়া হেলিয়! রহিয়াছে। বৃক্ষ কর্তন করিতে আসিয়- 
কাঠুরিয়াগণ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। “তদবধি রূপ অবস্থায় 
ুক্ষটা আজপর্যাস্ত অক্ষয় অমর হইয়া পূর্ব কীর্তির বিবরণ যাত্রীদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতেছে । এই স্থানে চৈতগ্ভদেব ও হরিদাস ঠাকুরের 
মৃণ্তি বিরাজিত | 

৪র্থ__মার্কণডয় হ্রদ বা সরোবর । 

ইহা শ্রীমন্দিরের অর্দমাইল পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত, ইহার 
চতুদ্দিকেই প্রস্তরমণ্ডিত বাধা ঘাট । দক্ষিণন্ধিকে মাকওেয়শ্বরের মন্দির 
আছে। কথিত আছে এই স্থানে মার্কগডেয় খবি তপস্তা করিয়াছিলেন । 
মন্দিরটী ৮১১ খুঃ রাজা কুস্তলকেশরী কর্তৃক নির্থিত হয়। ইহার গঠন 
নিতান্ত মন্দ নহে, পঞ্চতীর্ঘের ইহা অন্ততম! উত্তর ঘাটের, সন্নিকটে 
অষ্টমাতৃকামুত্তি বিরাজিত, যথা-_ত্রা্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, 
বরাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা। সরোঃনবরের পুর্বতীরের মধ্যভাগে 


৭৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


৫ম-_ _শ্বেতগঞঙ্গ। । 


ইহা শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে পশ্চিম্দিকে অবস্থিত । ইহার 
ধারে শ্বেত-মাঁধব ও মত্স্ত-মাধব বিরাজিত । 


৬ষ্ঠ__যমেশ্বর | 
ইহা শ্রীমন্দিরের অর্ধমাইল দূরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই স্থানে 


শঙ্কর যমের সংযম নষ্ট করিয়াছিলেন।- যমেশ্বরের মন্দিরটী সাঁধারণ, 
কিন্তু লিঙ্গটীর পুজা করিলে কোটা লিঙ্গপুজার ফল হইয়া থাকে । 


৭ম-_অলাবুকেশ্বর | 
৬৫০ খুঃ ললাটেন্দু কেশরা কর্তৃক যমেশ্বরের পশ্চিমে ইহা প্রতিষ্ঠিত । 


কপিলিসংহিতায় উক্ত আছে যে এইস্থানে দেবতার আশীর্বাদে অপুত্রক- 
ব্যক্তি পুত্র প্রাপ্ত হন এবং কুরূপ সুন্দর হইয়া থাকে। 


৮ম__কপাঁলমোচন। 

অলাবুকেশ্থরের অতি সন্বিকটেই ইহ শ্ববস্থিত। কালতৈরবের 
হস্তস্থিত কপাল (্রক্ার পঞ্চমবজু, ) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মহত্যা- 
জনিত পাপ হইতেও তিনি মুক্ত হন, তক্জন্ত এই স্থান মহাতীর্থ। 

নি ৯ম-_নরেক্দর সরোবর । 

ইহা শ্রীমন্দিরের অন্ধম্ণইল দূরে উত্তরদিকে অবস্থিত । পুরীর মধ্যে 
ইহাই বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট সপোবর। আমরা প্রত্যহ এই সরোবরে স্বান 
করিতাম। ইহার জলও অন্তান্ত সরোবরের মত পাঁনাযুক্ত নীলাভ 
নহে। ইহার চতুর্দিকে গ্রস্তরমণ্ডিত “সাপানশ্রেণী ও মধ্স্থলে ২টা 
কৃত্রিম দ্বীপ, তদুপরি মন্দির বিরাজিত। বৈশাখ মাদে এই স্থার্গে 
জগন্নাথদেবের উৎসব মৃত্তি মদনমোহনের চন্দনবাত্রা হইয়া থাকে, তজ্জন্ত 


শ্ীক্ষেত্র শ্ৰ 


১০ম-_পমাধিমন্দির | 

নরেন্র সরোবরের উত্তরদ্রিকে ভগবান বিজয়কষ্ণ দেব ঠাকুরের 
সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। : কলিকাতায় মদীয় ভবন সংলগ্ন ৪৫নং 
হারিসন রোডস্থ বাটাতে ইনি অবস্থিতি করিয়া মধুর হরিসংকীর্তরনে 
সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন; এবং দীক্ষা ও সাধনা প্রণালী 
শিক্ষা দিয়া অনেক পাগী তাপীকে উদ্ধার পুর্বক এই শ্রীক্ষেত্রধামে 
আসিয়া সমাধি যোগে দেহ ত্যাগ করেন। ভক্ত শিল্তগণ এই মন্দিরের 
নিম্নে ভৃগর্ভে তাহার সমাধি প্রদান করেন। কিন্দ্দিবস পরে সমতল 
জমির উপর তাহার অপুর্ব গ্রতিষ্কতি ভটার সহিত দিব্যমৃত্িতে উদ্ভাসিত 
হয়। অলৌকিক এই সুন্দর মৃণ্তি দেখিয়া সকলেই তীহাঁর অবতারত্ব 
স্বীকার করেন। মূর্খ শিশ্/গণ মন্দির প্রস্তুত করিবার সময় এই ৃত্িটী 
নষ্ট করিয়া তদুপরি মার্কেল প্রস্তর দিয়া গ্রহ নিম্মীণ করেন। তন্মধ্যে 
তাহারা বেদী সাজাইয়া পুষ্পাদিদ্বারা প্রত্যহ তাহার অর্চনা করিয়া 
থাকেন । এই স্থানে একটা ্শ্ত বাগানবাটী আছে। তথায় অনেক 
শিশ্ব বাস করিয়া থাকেন। আমি তাহাদের" সহিত আলাপ করিয়া 
প্রীত হইয়াছি। 

শ্রমন্দিরের নিকটবন্তী এই ১*টা রষ্বয স্থান ব্যতীত ₹টা প্রধান 
স্কান আছে তাহা প্রত্যেক যাত্রীই দর্শন করিয়া থাকেন । ১ম গুওিচ1- 
গড় ৰা মাউসীবাটী, ২য় ইন্ছাক্ সরোবর । *স্্রীমন্দিরের ২ মাইল দূরে 
ঈশান কোণে গুপ্তিচাগড় এবং ২। মাইল দূরে ইন্ায় সরোবর 
অবস্থিত । আমরা বৈকাঁলে ৮ দিয়া ধকথানি গো-শকট যাতায়াতের 
ভাড়া করিয়া গুপ্ডিচাগড় ও ইন্তছ্যয় সরোবর দেখিতে গিয়াছলাম। 
পিলগ্রিম রাস্তা যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানে গুঙিচাগড় তৎপরে 
আরও অদ্ধমাইল পথ গমন করিলে ইন্জছ্ান্ন সরোবর । এই স্থানের 
ঝাসতান্ ভন্কানক বালি। যা টু | 


উক্তি * ৮ 
২ ঠা ১১4 


৭৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


১১শ--গুণ্িচাগড় | 


গুণ্ডিচাগড় যেন একটা বাগানবাটা, চতুদ্দিকেই আম ও অন্তান্ত 
ফলের বৃক্ষে পরিশোভিত। চলিত ভাষার ইহাকে গুঞ্জবাড়ী বলিয়া 
থাকে । রথের সমন্ন জগন্নাথদেব, দাদা বলাই ও ভগ্মীর সহিত এখানে 
আসিয়া সপ্তাহ কাটাইয়! যান। তজ্জন্ত এখানেও মন্দির, রত্ববেদী, 
রন্ধনশীল।, গরুড়স্তস্ত প্রভৃতি সমস্তই আছে। এমন কি শ্রীমন্দিরের মত 
অশ্লীল মৃত্তির ও অভাব নাই। ইন্তদ্যপ্সের পাটরাণীর নাম গুণ্ডা ছিল, 
তীহারই নামে এই গড় খ্যাত হয়। স্থানীয় লোকেরা গুঙিচা রাণীকে 
জগন্নাথদেবের মাসী বলে ১ তজ্জন্য ইহাকে মাসীর বাড়ী বা মাউসীঘর 
কহিয়! থাকে । ইহার প্রাঙ্গণ ৪৩০ ৩২০ ফিট, চতুর্দিকের প্রাচীর 
২০ ফিট উচ্চ ও ৫॥ ফিট বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমদিকে সিংহদ্বার, দ্বারদেশে 
২টা দিংহ, সম্মুখের একটী করিয়া! হস্তোভ্তলন করিয়া আছে ! উত্তর- 
দিকে বিজয়দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারও আঁবাঁর ৪ অংশে 
বিভক্ত। দেবল বা মূলগ্কান দীর্ঘে প্রপ্থে ৫৫১৪৬ ফিট এবং উচ্চে 
৭৫ ফিট। ইহার মধ্যে ১৯ ফিট দীর্ঘ ও ৩ ফিট উচ্চ রতুবেদী আছে। 
রথযাত্রীর সময় মৃন্তিগুলি এই রত্রবেদীর উপর ৭ দিবস অতিবাহিত 
করেন। নাটমন্দিরের ভিতর শ্ুস্তোপরি বদ্ধাঞ্জলি গরড়মুষ্তি শোভ। 
পাইতেছেন। রথের সম্য় ভিন্ন অন্ত যত সময়েই এই ীক্ষেত্রধামে 
গমন করিয়াছি, ততবারই এই গুশ্ডিচাগড়ের রত্ববেদী শুন্ত দেখিয়াছি। 
মন্দিরগাত্রে অনেক দেব দেবীর 1টত্র অস্কিত আছে। এখানকার রম্ধন- 
শালা অতি বৃহৎ ও অস্ভুত ব্যাপার । আমাদের দেশে ইক্ষুশালে গুড়- 
জাল দিবার জন্ত যেমন লক্বা লম্বা উনান বা বানশাল প্রস্তত হয়, তন্রপ 
শুঙ্িচাগড়ের রন্ধনশাঁলীয় ল্বা্কতি বিস্তর উনান প্রস্তত আছে। কারণ 
রথবাজয় এখানে লক্ষাথিক ফাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে ; সেই কাক্সণে 


পপ পাশিশিপিিিিপিউউিসিউটি ০ পল তাপস 


ভোগের আয়োজনও তদ্রপ বৃহৎ ব্যাপার হইয়া থাকে। এই উনাঁনে 
একেবারে হাড়ির উপরে হাড়ি রাখিয়া অন্নাদি পিদ্ধ হইয়া থাকে । 
এই গুপ্ডিচাগড়ে রাজা ইন্্রান্ন প্রথমে আসিয়া পটমণ্ডপ নিশ্্ীণ 
করি! অবস্থান করেন) এবং তিনি এই স্থানে তিন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন অশ্বমেধ্যভ্র সমাপনাস্তে বিশ্বকন্মা হ্মদারু হইতে গুঁকার 
যু্তি নিশ্মাণ করেন। জগন্াথদেবের প্রথম মুন্তি নিক্মিত হইয়াছিল 
বলিয়া এই স্থানকে অনেকে ঘুনকপুর বলে। কারণ রাজ! ইন্্রায় 
: জগনাথদেবের জন্ম দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জনক-স্বরূপ। হিন্দস্থানী 
ও উড়িয়াগণ জগন্লাথদেবের রথযাত্রাকে তঙ্জন্ত জনকপুরযান্ধা কহে 
গুপ্তিচাগড়ের চতুদ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমর! ইন্দ্রছায় সরোবর 
দেখিবার নিমিপ্ত পদব্রজে গমন করিলাম। বালির রাস্তা বলিয়া, 
গো-শকট পরিত্যাগ করিতে বাঁধ্য হইলাম । 
১২শ- ইন্দরছ্যন্গ সরোকর। 
গুপ্িচাগড় হইতে পদক্রজে কিয়দুর গলির রাস্তায় আঁকা প্রকাগ 
এক মনোরম সরোবর দেখিলাম । এই অপুর্ব দীর্ধিকাই রাজা ইন্ছথায় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া নিনামে প্রচার করেন। তাই ইহার নাম ইন্দ্র 
সরোবর ইহা দার্থে ৪৮১ ফিট ও প্রাস্থে ৩৯৬ ফিট। এই পুণ্য প্রদ 
সরোবর তীর্থে শ্রান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে সহস্র 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে । 
এই মরোবরে অনেকগুলি বড় বড় কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই যে 
রাজা ইন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার পর চিন্তা করিলেন যদি আমার 
অবর্তমানে আমার বংশধরগণ কর্তৃক দেবতার কীর্তিকলাপ লুপ্ত 
হইয়া যায়, তাহা হইলে এত চেষ্টা সকলই ব্যর্থ হইবে। এই মনে করিয়া 
তিনি স্ববংশনাশের জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন । তাহাতে 
উত্রীজগন্লাথদেব এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার মন্ততিগণ্ এই 


৮৪ ঢের নী । 


সর্দোবরে ক্ছপর্ূপে পরিণত হউক; তাহাতে তোমার কীর্তি অর 
থাকিবে এবং বংশধরগণও অমর হইবে। সেইহেতু এই কচ্ছপগুলি 
ইন্রহ্যন়্ের বংশধর বলিয়া যাত্রীগণের নিকট হইতে খই সুড়কী প্রভৃতি 
আদরের সহিত পাইনা থাকে । যাত্রী প্রদত্ত তীর্থপিওও ইহার! ভক্ষণ 
করিয়া থাকে । সরোবরের তীরে উড়িয়াগণ খৈ মুড়কি প্রভৃতি বিক্রম 
করিয়া থাকে । আমরাও খৈ মুড়কী কিনিয়া কচ্ছপগ্লিকে প্রদান 
করায় এককালীন বহু কচ্ছপ তথায় আসিয়! নির্ভাকচিত্তে দেইগুলি 
ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে আমরা বেশ আনন্দ অনুভব করিয়া 
তীরে উঠিলাম। ? 

এই সরোবরের দক্ষিণ দ্রকে সোপানের পূর্বপার্থে নৃসিংহ দেবের 
মন্দির ও পশ্চিমপার্থে নীলকেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে। উক্ত 
দেবদধয় দর্শনান্তে গৃহাভিমুখে আসবার কালীন পথে নবগ্রহের মৃত্তি কল 
-এবং দশ অবতার, রাধারুঞ্, শিবলিঙ্গ ও অন্তান্ত অনেক দেবধুহি 
দেখিতে দেখিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। 


১৩শ-_ অক্টাদশ নাল!। 


গুঙিচাগড় ও ইন্দছাক় সরোবর দেখিয়া! আমরা অষ্টাদশ নাল! 
দেখিতে গমন করিল।ম। ইহা নরেন সরোবরের পার্খ দিয়া যে পথ 
গ্রিয়াছে দেই পথ হইতে এক পোয়া পথ গমন করিলে অষ্টাদশ 
খিলানযুক্ত একটা সেতু দোঁখতে পাওয়া বায়, ইহাই আঠারনাল! নামে 
অভিহিত। “মুটিক়।” অথবা “মধুপুর” নাক্মী নদীর উপর এই সেতু । পুর্বে 
নদীতে স্রোত ছিল -এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে । এই সেতু সম্বন্ধে ২টী 
প্রবাদ আছে। ১ম রাজ! ইন্দ্যক্ন যাত্রীগণের গমনাগমনের সুবিধার 
জন্য সেতু নির্স্াণকালে নদীর অধিষ্টাত্রী দেবীকে মন্ধষ্ট করিবার জন্য 
আপনর অষ্টাদশ পুত্রের ঝাল প্রদান করিয়া! তাহাদের মন্তক প্রত্যেক 


ট্রক্ষেত্র! ৮১ 


নালাকে প্রদান করেন। হঙ্গ প্রবাদ এই যে ভগবান চিত দেব পুরী 
মাপিবার কালীন এই স্থানে, বস্তা প্রযুক্ত খরজোত নদটি পার হইতে 
না পারির৷ বাত্রি যাপন'করেন। ভগবান জগন্নাথ দেব গৌরাঙ্গের 

কণ্ঠে ব্যথিত হইরা৷ দেবশিলী বিশ্বকন্মাকে স্মরণ করিয়া সেই রাজি 
মধ্যেই এই সেতু নিন্নাণ করাইয়া দেন। 

পূর্ধে ইাট। পথের সময় এই আঠার নালা পার হইবামাত্র পাণ্ডারা 
ঘাক্রগণকে এই স্থান হইতে জুগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বঙজজা প্রদর্শন করা- 
ইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে ধ্বজ্াদর্শনী অন্ততঃ এক টাকা আদায় করিত। 
এখন রেল কোম্পানির আন্কুল্যে পাগাদের গর্ব র্ধ হইয়াছে। যাহা! 
হউক মামর। আঠার নাল! দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 

৯৪শ্য_লক্ষমার জল । 

আঠার নাল! যে রাস্তার উপরে অবস্থিত সেই রাস্ত! বরাবর মাঠ- 
প্লানে গিয়াছে । সেই মাঠে আঠার নালার জগ গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হওয়া এই স্থানের জাম অত্যন্ত উর্ব্রা ও তেজস্কর হইয়াছে । তজ্জন্য 
এই স্থানে প্রায় বার মাগই ধান্ত হুইকা থাকে । ধান্য পাকিয়া 
যাইলে আবার অন্য দিকে ধান্য €রাপন আর্ত হয়, এই কারণে 
আমাদের দেশের জ্ীলোকেরা বলিয়া থাকে, এই স্থানে লক্ষমীদেবী 
ঝাস করেন বলিয়া একদিকে ধান্য পাকিতেছে অন্যদিকে গাছ 
জন্মাইতেছে। এই লক্মীরজলার ধাণ্ডে $গবানের ভোগ হইয়] থাকে। 
এই স্থানের গাণ্ঠের শীর্ষ অনেক গ্রোছা করিঝা লক্ষ্মী ও বিখল! দেবীর 
মন্দিরে পজ্জিত থাকে দেখিতে পাওয়া"যাক় । 


১৪শ-_ লোকনাথ । 
শ্রীমন্দিরের পৃশ্চিমদিকে ২ মাইল দুরে ইহ সমুক্র সন্নিকটে অবস্থিত। 
আমর। গোশকটে লোকনাথ দর্শনেশ্যাত্রা করি। মন্দিরের নিকট 


৮হ সেতুবন্ধ যাক্রা। 


পৌছিস়া « প্রবেশদ্বার সম্মুখে একটা হুদার | দীর্থিকা দেখিলাম। এই 
সরোবরের নিশ্মল বারি সেবন করির! শরীর-ন্ষি্ধ হইল। তৎপরে 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া আত্মবৃক্ষ ও অন্যান্য মহীরূহ সমাচ্ছন্ন দেখিলাম 
বৌড্রের সময় এই সকল বৃক্ষের স্থশীতল ছাক়্ায় বসিয়া যাতরীগণ ক্লেশ- 
দূর করিয়া শান্তি পাইয়া থাকে । মন্দিরের প্রাঙ্গণটাও প্রশস্ত। 
লোকনাথ শিবালঙ্গ মুগ্ডি, লিঙ্গটী নর্বদাই জলে ডুবিয়া থাকে । মন্দিরটা 
অতি ছোট, বহির্দেশে একটা ঘণ্টা ঝুলহেছে। এই মন্দিরের ভিতর 
জলের শ্প্রীং বা উৎস থাকান্ন সর্বদা ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে এবং 
অতিরিক্ত জণ দেবীপীঠের উপর দিয়! চলিয়। যাইতেছে । এই দেবী- 
পীঠের ভিতরেই লিঙ্গটী নিমগ্র থাকেন । শিবরাত্রির সময় শ্পীংয়ের 
মুখ বন্ধ করিয়া জল ফেলিয়া! দেওয়া হয়। সেই সময়ে সকলেই লিঙ্গ 
দর্শন করিতে পারেন। স্ত্রীয়ের বিষয় সাধারণ লোকে অবগত না 
হওয়ায় শিবরাত্রিতেই শুধঃ দেখিয়া! অতিশয় আশ্চধ্যান্থিত হইয়া থাকে। 
লোকনাথ জগন্নাথ দেবের তোষাথানার দাওয়ন। তজ্জন্ত ইহার ধাতু- 
নির্শিত উৎসব মূর্তিটা প্রতি রাত্রিতেই শ্ীমনদিরের তোষাখানায় আনীত 
হইয়া প্রাতঃকালে পুনর্বার হ্বস্থানে নীত হই! থাকেন । প্রাঙ্গণের পশ্চিম- 
দিকে রন্ধনশালা আছে। তথার অগ্ল রন্ধন হইয়া প্রতানহ লোক- 
নাথের ভোগ হুইয়া থাকে । ভোগের বিশেষ ঘটা দেখিলাম না. 
সামান্য ব্যঞ্রনযুক্ত ৩৪ সেরে তও্ডঁগের অন্ন ভোগ মাত্র দেখিলাম। 
তৎপরে আরক্রিক ক্রিয়া দেখিয়া কিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া তথা হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলাম। মন্দিরের-বহির্ভাগে বাগানের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন 
করিয়া! গাড়ীতে উঠিলাম * বাসায় পৌছিতে প্রান্ম ২ ঘণ্টাকাল গরুর 
গাড়ীতে অতিবাহিত করিতে হইল। 


শ্রীক্ষেত্র। ৮৩ 
সমুদ্রে। 

পুরীতে পুর্বো্িখিত মন্দির, সরোবর ও দেবদর্শন ব্যতীত একটা 
প্রধান জ্রষটব্য স্থান আছে, তাহা সমুদ্র। সে সমুদ্র যেকি মহান্‌ 
প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্তি তাহা যে না দেখিয়াছে তাহার জীবন ব্খা। 
কবির বর্ণনায় চিরকাল সমুদ্রের কথা শুনিয়া আমিতেছি, আজ তাহা 
স্বচক্ষে দর্শন করিব, এই আনন্দে বাসা হইতে পদব্রজে সকলে 
নিক্রান্ত হইলাম। প্রায় ১৫" মিনিট কাল হণটিয়া সমুদ্র সন্নিহিত 
বালুকাময় বেল! তুমিতে উপনীত হইলান। রেল গাড়ীর মত সমুদ্রের 
গভীর গর্জন বাসা হইতেই শ্রুত হইতেছিল, এক্ষণে যতই নিকটবর্তী 
হইতে লাগিলাম ততই সেই শব্ধ ্পষ্ট শুনতে পাইলাম । কিন্তু যনে 
মনে কতই ভাবিতে পাগিলাম কেন এই শব্দ হইতেছে, কিরূ্ষে 
এশন্দ হয়! না জানি সমুদ্র কেমন, ইত্যাদন্িপ আন্দোলিত মনে, 
মতৃষ্"নয়নে, উদ্গ্রীথ ভাবে বালুকা প্রান্তে উপস্থিত হইয়! দূর হইতে 
বিস্তীর্ণ নানঞ্জলরাশি দর্শন করিয়! যেন আত্মহার$ হইলাম । রবিকিরণে 
নীলাম্মু তরতর করিতেছে, প্রচণ্ড ীর্ম্মালার ঘাত প্রতিঘাতে ভীষণ 
শব্দ হইতেছে । আহা সমুদ্রের নীলরূপ দেখিতে কি স্নদর | এ 
শোভার সীমা নাই, এযে অনন্ত-_মফুরস্ত, মানসপটে তখনই উদ্দাসভাব 
আনয়ন করে। এ দেখ অনস্তদেব অনস্তবারিধি বক্ষে ভগবানকে 
ক্রোড়ে করিয়া যেন ভামিয়৷ ভাসিয়া৷ বেডাইতেছেন। যথার্থই যেন 
নীরাণ অনন্তশধায় শন করিয়া রহিয্াছেন, মন্দিরে কি দেখিয়াছিলাম, 
দেবতাই বা! কি দেখিয়াছিলাম, যদি ষখার্থ কিছু ভগবান বলিয়া থাকেন 
তাহা এই সমুদ্র । দিব্য চক্ষে সকলেই দেখিতে পাইবেন যেন প্র! লক্মী- 
দেবী ভগবানের পরপ্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া তাহার সেবা করিতেছেন । 
বাঁচিমালা-বিচুদ্বিত সৈকতভূমিতে দণ্ডায়মাল হইয়া মনে কত কি ভাবের 


৮৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


উদয় হইতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্ উত্যক্ত জীবন শান্তিলীভ করিল, 
এমন শান্তি. আর কথনও পাহ নাই, জীবনে,আর কখন পাইৰ কি না 
বলিতে পারি না। ত্য আনন্দরসে আল্লুত হইল) প্রেমাবেশে 
নয়নকোণে ভক্তিবারি আসিয়া জুটিল; আর স্থির থাকিতে পান্িলাম না, 
তখন শাস্ত্রোক্ত প্রণামমন্ত্রে বলিলাম-_ 


“নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্টোহ্যপাম্পতে। 
নমো হিরণ্যশৃঙ্গার নদীনাং পতয়ে নমঃ ॥” 


এই বলিয়া অনিল বিকম্পিত, তরঙ্গমেখলা “বিজড়িত, নীলাম্বু- 
রত্বাকরকে প্রণাম করিলাম। সমুদ্রসৈকতের বালুকাভূমি অতি বিস্তীর্ণ, 
কেবল বানুকারাশি ধু ধু করিতেছে । তাহাতে বিন্থুক ও তদ্জাতীয় 
স্ন্তান্ত কত কি মৃত শহ্ুকজাতীয়ের শুষ্ক গাত্াবরণ ( থোঁল। ) চতুদ্দিকে 
বিক্ষিপ্ত রহিরাছে। আমরা আনন্দসহকারে কতকগুলি শঙ্খ, শুক্তি, 
কপদ্দক, শন্ুক প্রতৃতি কুড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সমুদ্রের 
উত্তালতরঞ্গ, গর্জন কারতে করিতে দৌড়াইয়! আসিয়া! আমার পাছুক। 
আর্দ্র করিয়া দিরা চলিক্জা গেল। 

সৈকতপুলিনে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের উত্তালতরগ্গ গর্জন এবং 
অন[বিল সফেন উন্দিনালার বেলাভূমি চুম্বন দর্শন করিলে আর সে 
স্থান হইতে আসিতে ইচ্ছা করে না। এখনও যেন সে সুখ স্বপ্রের 
স্বৃতি আবার জাগয়৷ উঠিতেছে। বীচিমালা, বাযু-বিতাড়িত হইয়। 
কখন মন্তক উন্নত, কথন বা অবনত করিয়া! গর্জন করিতে করিতে, 
যেমনি অগ্রসর হইতেছে, অমনি ফেণময় হুইপ পশ্চাৎ্পদ হইতেছেঁ। 
এইরূপ কার্যের আর বিরাম নাই, কি দিবা_-কি রাত্রি-_অষ্ট-প্রহ্রই 
ছার এই ত্রীড়'-হইতেঁছে। তরল্গাকুলিত এই অসীম নীল-সলিলোপরি 
মতসজীবিগণের সাহস দেখিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইতে হর । তাহাদের 
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্ুত্র নৌকাগুলি তরঙ্গাবর্তে অদূরে ক্ষণেক অদৃস্ঠ হইয়া আবার নাচিয়া 
নাটিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে ।* এইরূপে তাঁহারা নির্ভয়ে মত ধরিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। কতকগুলি বালক ও ইতরশ্রেণীর লোক 
তথায় দণ্ডায়মান থাকে। সেই ঢেউর মধ্যে একটা আধটা পয়স! 
ফেলিয়া দিলে, তাহারা তরঙ্গকে জক্ষেপ না করিয়া, সেই ভীষণ ঢেউ 
হইতে পয়স তুলিয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন কাঁরি। ইহাই তাহাদের উপর্জন, 
আর আমাদের আনন্দলাভ। *বেলাভূমিতে এই কাণ্ড, আর দূরে 
অতি দুরে--ষথাঘু সিন্ধুবক্ষে অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে--ষথায় অনন্ত 
আকাশের সঙ্গে অনস্তবারিধি মিশিয়াছে, সেই চক্রবালের শেষ প্রান্তে 
যে কি আছে, বা কি হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম । 
ম্দুধ্যাস্ত ৷ রঃ 
সমুদ্রের এই স্বদুর প্রান্তভাগে ক্রধ্যান্ত একটী দেখিবার জিনিষ। 
আমরা অগ্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ত্যাস্ত দেখিলাম। সে 
মনোরম দৃগ্ত জীবনে কখনও ভুলিতে পার্লিব না। শুপনদেবের 
রক্কিমাত গোলাকার স্থবর্ণদেহ বেন নাচিতে নাচিতে প্রতিবিষ্বিত 
হইয়া, অমনি টুপ করিয়া সেই অগাধ নীলসলিলে অবগাহন করিলেন। 
এই দৃশ্ত দেখিয়া মনে যেন কি এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদ্রেক হইল। 
যে বস্ত কখন দেখি নাই, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই এইরূপ আনন্দ 
হইয়া থাকে। প্রাত্তর মধ্যে কুষ্্যান্ত দেখিক্সনছি বটে-_সে যেন এককপ, 
আর সিদ্ুগর্ভে ্রধ্যান্ত এ যেন যথাথই স্বচক্ষে দেব লীলা দর্শন । 
্্যান্তের পর প্রকতিদেবী তিঙ্গির বরণ ধারণ করিবেন তজ্জন্য আর বিলম্ব 
না করিয়! আমরা সমুদ্রকূলে ধিকতাপলীর হু একখানি বাঙ্গানা। দেখিয়া 
ট্রেসনের ধার দিয়! বেড়াইতে বেড়াইতে মনের আবেগে বাসায় আসিয়া 
পৌছিলাম। - তৎপরে হস্তপদ প্রক্ষালল করিয়া ভগবানের আরব্রিক- 
রিয়া দর্শন করিবার জন্ত মন্দিরাত্যন্তরে প্রবেশ কুরিলাম।  * 


৮৬ সেতুবন্ধ যাআ। 


সমুদ্রেন্নান ও সূর্যোদয় । 


সমুদ্র স্নান করিবার জন্ত পর দিবস অনি প্রত্যুষে যাওয়াই স্থিরীকত 
হইল। কারণ সঙ্গিগণের সকলেরই ইচ্ছা যে স্নানের পূর্বে সমুদ্রতীরে 
স্্য্যোদরয় দর্শন করেন। অস্য, সুত্যান্ত দেখা ননে যেরূপ আনন্দলাভ 
করিয়াছি তন্রপ কবির বর্ণনার সেই সাথের স্ু্য্যোদয় দেখিব, এই 
আনন? যামিনী-যাপন করিলাম। নিশাবসানে সকলে অতি গ্রত্যুষে 
সমুদ্র ্নানার্থ গমন করিলাম । 

সুর্ষেযাদয় দন করিবার জন্য অদ্য আমরা আবার সেই মনোহর 
তরঙ্গায়িত সৈকতে দণ্ডায়মান হুইয়া অনস্ত বারিধি দর্শন করিতে 
আগিলাম। প্রভাতের স্সিগ্ধ নিন্পল বাষু সেবন করিতে করিতে 
আনন্দন্থখে প্রাণ ভরিয়া! গেল। ক্রমে গগন প্রাঙ্গণ রাঙ্গারঞ্জে রঞ্জিত 
হুইয়া তপনদেবের আগমন বার্তা ঘোবণা করিল। তন্মধ্যে জ্যোতিশ্ময় 
রাঙ্গা রশ্মি একটু একটু করিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। এমন 
সময় তপনদেব স্ুবর্ণবর্ণের গোলাকার দেহথানি প্রথমে নীল-সলিলোপরি 
একটুখানি দেখাইলেন। তৎপরে যেন তিনি লক্ষ দিতে দিতে 
একাবারে বিমানপথে নীলাম্ু পরিত্যাগ করিক্াা] উপরে উঠিয়া 
পড়িজেন/ শেষের লম্ফটা দ্রুততম এবং স্পষ্টরূপে দেখা যাইল। 
ইছাঁর কারণ এই যে তথাপ্ তি্য্যগ্গত-ক্ষিতিজরেখা প্রতীক্মমান হয়। 
অন্ত জলরাশির সহিত অনন্তাকাশের সঙ্গমস্থলে চক্রবালের উপর 
সমুদ্রের জল ভিন্ন আএ কিছুই নাই। সুতরাং তাহার মধ্যদিয়! শ্চ্ছ 
বারিধিবক্ছে সু্োদয় স্পষ্ট পারলক্ষিত”হয়) কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
বৃক্ষা'দর অন্তরায় হেতু তেমন পরিলক্ষিত হয় না বালারুণ কিরণচ্ছটায় 
পূর্বাদকের রক্তিমাভ নীন্-নভোমগুল ক্রমে উজ্জলতর হইল। 
প্রভাত-মারুত সঞ্চালিত কল্লোলশালী ফেনিল নীলান্দুর উপর স্বর্ণ 
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ই বি পিস 


গোলকের প্রতিবিষ্ষ তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেমন দেখাইতে 
লাগিল। নীলবর্ণের সহিত, লালবর্ণ মিশিলে যেন মনে হয়, নীলাকাশে 
মৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছেন । সলিলোপরি এই ছায়৷ তদ্রুপ অপ- 
রূপ দেখাইতে লাগিল। বিশ্ববিধাতার এই প্রীতিপদ স্বর্গীয় সুষমা 
নিরাঁক্ষণ করিয়া প্রেমের অনন্ত-প্রমে ভাসিতে লাগিলাম । তখন 
মকলেই এককালে বলি উঠিলেন-__-লীলাময় তোমার অনস্ত-লীলা। 

যাহা হউক এইরূপে ভপনদেবের উদক্ধ দেখিয়া সমুদ্র স্বানের 
আয়োজন করিলাম। বালুকাময় বেলাভূমিতে গান্রাবরণাদি ব্রাখিয়া 
সকলে তৈলমদ্দন করিলাম। তৎপরে সকলে স্নানের জন্ত জলে 
নামিতে না নামিতে এক তরঙ্গাঘাতে সকলে কাত হইয়া পড়িলাম। 
উপযুণপরি উদ্মিমালার আবর্ভনে আমরা ওটা পালটী থাইতে 
লাগিলাম । ঢেউ খাইতে বেশ গ্লীতিপদ-_কিস্তু সর্ধ শরীরে এত অধিক 
বালুক। সংলিপ্ত হয়, যে, অন্ত জলে পুনরায় আর স্নান না করিলে চলে 
না। লবণাম্থুতে একপ্রকার আটা অন্থৃভৃত হয়। তজ্জন্ত গার চট চট 
করিতে থাকে । লবণাধিক্যবশতঃ জল মুখে করা যায় না। সমুদ্র-ন্নান 
কিন্তু বড় স্বাস্থ্য প্রদ-_. 


সমুদ্র-্নানের মন্ত্রঃ। * 
বেদাদিধেযো বেদবশিষ্ঠ যোনিঃ সরিৎপতি সাগর রত্রযৌনিঃ। 
অগ্নিশ্চ তে তেজ ইলা চ তেঞ্জো রেতোধা বি্কুরমৃতন্ত নাভিঃ ॥ 
ইদন্তে অন্তাভিরন্ত মান মস্ভির্্যাঃ কাশ সিন্ধুং প্রবিশস্তাপঃ | 
সর্পোজীর্লামিব ত্বচং দহামি পাপং শতীরাৎ ॥ 


অর্থ£হ-হে সমুদ্র তুমি বেদেরও পূর্ব, তোম! হইতেই বেদ ও বশিষ্ঠ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি সকল নদীর পতি এবং ভুমি সর্ব রত্বের স্থান। 
অঃ প্লে তোমার তেজ, বিষ তোমার রেত ধারণ্‌ করেন ; তুঙ্ছি অমৃতের 


৮৮ সেতুবন্ধ াত্া। 


নাতিষ্বক্প। 1 অপরাপর ন ন্দ দ নদীর সহিত তোনার মার কি তুলনা দিব। 1 
তৎসমস্তই তোষার গর্ভে আসিয়া পতিত হয়। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক 
পরিত্যাগ করে, তজ্রপ আমি তোমাতে স্নান করিয়া শরীর হইতে 
পাপকে পরিত্যাগ করি । 
অর্থ্যমন্ত্র। 
সর্ব রত্রময়ং শ্রীমান্‌ সর্ব রত্বাকরাকর । 
সর্ব রত্ব প্রধানস্থং গৃহাণার্ধাং মহোঁদধে ॥ 
পঞ্চ রত্ব দ্বারা কেহ বা নারিকেলাদি ফলের দ্বার! সমুদ্রকে অর্চনা 
করিয়া থাকে । তংপরে প্রণামমন্ত্রে তাহার প্রণাম করিয়া ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর আবাহুন করিতে হয়। 
আবাহনমন্্র। 


বিশ্বাচি ত্বং দ্বতাচি ত্বং বিশ্বযোনে বিশাম্পতে ৷ 
সারিধ্যং কুরুমে দেব সাগরে লবণান্তমি ॥ 


হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী) তুমি দ্বতাচি ( যজ্জরভূক্‌) তুমি 
এই বিশ্বের এক মাত্র কারণ, তুমিই বিশ্বপতি (জীবের পতি ) তুমি 
এই লবণসাগরে সন্নিহিত হও। 

সমুদ্রজল স্নান করিয়! সর্ব শরীর বালুকাময় হইয় গেল সুতরাং 
তথা হইতে নরেক্্রসরোবরে জাসিয়া পুনরায় স্নান করিয়া বালুকা ধৌত 
করিয়া সুস্থ হইলাম । 


জগন্নাথ সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ । 


উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে যে, পূর্বে মাঁলবদেশে (বর্তমান 
উজ্জপ্বিন্মীতে ) ইন্ত্রত্যয় নামে একজন পরম বৈষ্ণব রাজা ছিলেন । 


শ্রীক্ষেত্র। ৮৯ 


ইনি ত্ঙ্গা হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তা ইহার 
ব্ধপ্রপিতামহ। এক দ্বিন-তিনি সভাপত্তিতগণের সহিত মন্দিরে 
অবস্থিতি কালীন বলিলেন-__এরূপ উত্তম ক্ষেত্র কোথায় আছে, ষথায় 
ভগবানকে চর্মচক্ষুদ্বার দর্শন করা যায়। তখন বছৃতীর্থ ভ্রমণকারী 
একজন বৃদ্ধ বলিলেন মহারাজ ! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে নীলাচলোপরি 
নীলমাধব মৃত্তি ও অক্ষয় বট নামে কলবক্ষ এবং রোহিণী কুণ্ড আছে। 
পেই কুণ্ডে জান করিয়! নীলমাধবকে দর্শন করিলে জীবের সর্বপাপ 
নষ্ট হইয়া যুক্ক লাড় হইয়া থাকে। আপনিও তথাক্স যাইয়া ভগবানের 
সেই মৃত্তি দর্শন করুন। এই কথা বলিগনা সেই বু তীর্থগামী তপস্বী- 
ব্রাহ্মণ সর্ব সমক্ষে অস্তহিত হইলেন । রাজা তৎশ্রবণে চমতকত হইয়া 
তদর্শনাভিলাষী হইলেন। ত্খন পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে 
প্রক্কত তথ্য নিণ্ধার্থ বথাবিধানে প্রেরণ করিলেন। 

বিগ্বাপতি রথারোহণে গমন পূর্বক ক্রমে ক্রমে মহানদী পার 
হইয়া দক্ষিণ সাগরতীরে নীলাচল সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিগ্ভাপতি 
সেই পর্ধতে আরোহণাস্তর চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়াও দেব সমীপে 
যাইবার কোন পথ প্রাপ্ত হইলেন না। অনস্তর পর্বতের পশ্চাাগে * 
মরণ মধো বেদর্ধবনি শ্রবণ করিয়া, সেই দিকে গমন করিয়া কতকগুলি 
শবরালয় দেখিতে পাইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বাবন্থ নামধারী 
এক জন বৃদ্ধ শবর, ভগবানের পূজা সমাপন.বারিয়! প্রত্যাবর্তন কালীন 
বিদ্বাপতিকে দেখিতে পাইলেন। বিজন অরণ্যে ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিট 
্রাহ্ঈণকে দেখিয়া বিশ্বাবন্থ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন । 
হে বিপ্র! তুমি কোথা হইতে কি কারণে এখানে অসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছ? বিগ্ভাপতি শবরকে বখাবথ বৃত্তান্ত বলিলেন । তখন শবর 
বিশ্বাবহ্ন বিদ্তাপত্তিকে পাস্যার্ধযদারা! সন্থট্ট করিয়া আহারের জন্ত 
অন্থরোধ করিলেন; কিন্তু বিগ্াপতি বলিলেন যতক্ষণ আমি নীলমাধক 


৯০ পেতুবনধ বা 


হরিকে দর্শন ন না করিব ততক্ষণ আমি কিছুই আহার করিষ : না। 1 ইহা 
শুনিয়া তাহাকে সেই ছুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় পথে লইয়। চলিজেন। 
বিদ্তাপতি বহুকষ্টে তথায় উপনীত হইয়া রোহিণী কুণ্ডে অবগাহন 
কত্সিলেন। তৎপরে নীলমাধৰকে দর্শন করিতে করিতে ভক্তিভরে 
সা্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। স্তব স্ততি করিতে লাগিলেন । তখন তিনি 
শবরালরে আলিয়া তৎ-প্রদত্ত ভোগান্ন ভোজন করিলেন। এইরূপে 
-শবরপতির সহিত মিব্রতা স্থাপন করিয়া রাজার জন্ত নির্মাল্য লইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১২ 

কেহ কেহ বলেন বিশ্বাবন্থ বিগ্কাপতিকে প্রথমে দেবদর্শন করান 
নাগ। শেষে তাহাকে গৃহে আনয়ন করিম্া নিজ দুহিতা ললিতার 
নৃহিত বিবাহ দেন। তাহার পর ললিতার বন্ধে শবরের অনিচ্জাসত্বেও 
বিদ্াপতির দেবদর্শন ঘটিয়াছিল। শবরপতি জামাতার চক্ষে বস্ত্র বান্ধিয়া 
লইয়া গিয়াছিলেন । কস্ত চতুর! ললিত। স্বামীর নিকট একথলি দর্ষপ 
'দিয়াছিলেন। সেই সর্ষপ চিহুত পথ দিয়া পরদবস একাকী তথায় গমন 
করিয়। নীলমাধবকে দর্শন করিতে লাগিলেন । সেই সময় একটী কাক 
তথার পতিত হইয়া! যেমনি বিনষ্ট হইল অমনি চতুভু জমৃত্তি ধারণ করিয়া 
বিষুঠলোকে গমন করিল ব্রাহ্মণ এই অলৌকিক ব্যাপার নিরীক্ষণ 
করিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং মরগেচ্ছাত্ত বৃক্ষে উঠিয়া! যেমনি পড়িতে 
যাইবে, অমনি সেই সময়দৈববাণী হইল, হে দ্বিজ! নিবৃত্ত হও) আগ্রে 
ইন্্রহায়কে এই সংবাদ প্রদান কর তৎপরে মুক্তি কামন। কারও । 
ব্রাহ্মণ দৈববাণী গুনির। বৃক্ষ ভইতে অবতরণ পূর্বক শবর-ছৃহিতার 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। এবং তথা 
উপস্থিত হুইয়! রাজা ইন্্রছায়ের নিকট যথাবথ বর্ণনা করিলেন। 

রাজা ইন্্রছবাক্ন ততশ্রবণে বলিলেন, হে বিপ্রৎ আম এরাজ্য পরিত্যাগ 


করিব) এবং প্রতাহ ভগবানকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিৰ। 
ইত্যবসরে নারদ তথায় আসিন্বা উপস্থিত হইলেন? পাগ্চার্ধাদ্বার তাহার 
পুজা করিয়া নৃপতি এই সমন্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তদনস্তর রাজ। 
জৈয্ঠ শুরু সপ্তমীর পুস্তানক্ষত্রে শুক্রবারে শুভলগ্পে শুভক্ষণে চতুর সৈন্তে 
পরিবেষ্টিত হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়! নারদ সহ তথায় যাত্রা করিলেন । 
রাজমহিষী ও পুরনারীগণ রথারোহণে রাজার অনুগমন কর্রলেন। 

ক্রমে বু নদ নদী পর্বত অরপ্যাদি অতিক্রম করিয়া উৎকল 
প্রদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইয়! বিদ্যাপতি প্রদণিত পথে যাইতে 
যাইতে নীল পয়োধি তটস্থ নীলাচল সমীপে উপস্থিত হইলেন। তদনস্তর 
বিগ্ভাপতি, রাজাকে নীলমাধব দর্শন করাইবার নিষিত্ত গমন করিয়া 
দেখেন, যে নীলমাধব ও রেহিণী কুণওড তথার নাই । বিশ্বীবন্ কর্তৃক 
নুকধাফ্লিত হইয়াছে অনুমান করিয়া, রাজ! তাহাকে ধৃত করিবার জন্ 
আদেশ প্রদান করিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল যে, অগ্রে 
নীনাচলোপরি আমার মন্দির নিম্মাণ করিয়া .ব্ঙ্গাকর্তৃক প্রতিষ্ঠা কর, 
তৎপরে তুমি আমার দর্শন পাইবে। 

তখন ই্দরহ্যন্ন মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মহ- 
সমারোহে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক রিলেন। যক্জারস্তের ষষ্ঠ 
রাত্রিতে রাজ স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা নয়নাভিরাম রক্তবর্ণ তরু শ্বেত 
স্বীপ হইতে ভাশিকা আসিতেছে। তাহদূতে শখ চক্র গদা "ও পদ্প চিহ্ন 
আছে ? তছুপরি ভগবান্‌ নীল ঘুত্তিতে আবিভূ্তি। দক্ষিণপার্থে অনস্তদেব 
ও মধ্যস্থলে লক্ষী মৃত্তি দেখিলেন । দেবর্ষি নারদ শ্বপ্ন-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন হে রাজন্‌! দশ দিবুস মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে। 

বজ্ত নমাপনকালে ঘযাজ্রিকগণ উচ্চস্বরে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে- 
ছেন, এমন সময় সংবাদ আদিল রি সহসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহা 


লেনিন রিলে বাবারা গর 


৯২ সি যাত্রা । 


প্রান্ত সত্য হইল । মহাবুক্ষ ভনরাদের সাক্ষাৎ বু জানিবে এবং 
 কাষ্টে স্বপ্পের মত মৃষ্থি-চতুষ্টয নির্মাণ করু। তখন রাজা মহাসমারোহে 
সমুদ্রতীর হইতে সেই বুক্ষ আনয়ন করিয়া! রত্ুবেদীর উপর বাখিলেন । 
এমন সময় দৈববাণী হইল যে”সন্মুখস্থ বন্ত্রধারী এ বৃদ্ধ পুরুষ দ্বারা দেবমৃত্তি 
নির্মাণ করাও” নির্মাণ না হওয়া পরাস্ত যেন ইহা কেহ দর্শন লা করে? 
ইহা! শুনিয়| রাজা! সেই ছদ্মবেশী বুদ্ধ (বিশ্বকন্্মা'কে মুত্তি-নির্্মীণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন । তখন বিশ্বম্্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুর্তি প্রস্তত 
করিতে আরম্ভ করিলেন পঞ্চদশ দিবস অতীত জইলে রাজ! শ্বপ্পে 
যেরূপ মুত্তি দেখিয়া ছিলেন, ঠিক্‌ সেইরূপ সুন্দর মৃগ্ডিচতুষ্টয় দিবা রত্রময় 
মিংহাঁদনে বিরাজিত দেখিলেন। 

. কেহ কেহ বলেন যে এক বিংশতি দিবম দ্বার রুদ্ধ রাখিবার অ'দেশ 
থাকে ; কিন্তু পঞ্চদশ দিবদের দিন ইন্তরছ্যয়ের প্টমহিষী গুগিচাদেবী 
দেবদর্শনের জন্য কাতর হওয়ার, মন্ত্রীকে দ্বার উদঘাটন করিতে বলেন, 
কিন্তু মন্ত্রী সত্যলভ্ঘন করিতে নিষেধ করিলেন 1 শেষে তিনজনে মন্দির- 
দ্বারে উপনীত হইয়া কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না) তখন রাজ! দ্বার 
উদঘাটন করিয়া! দেখিলেন যে, হস্ত পদ বিহীন মুন্ভিত্রযর এবং একথগু লম্বা 
কাষ্ঠ বিরাজ করিতেছে । দ্বারোদবাটন হইলে বৃদ্ধ সৃত্রধর কোথায় 
অন্তর্ধান হইলেন। সেই পময় আকাশ বাণী হুইল যে, এই মূক্তিই 
জগন্নাথ বলিয়া জানিবে এব জ্বর মন্দির নির্মাণ করিক়া ্রহ্মাকর্ভৃক 
ইহার প্রতিষ্টা কর। 

অনন্তর রাজ ইন্দ্রদ্যয়, ভগবানের মন্দির নিন্মীণ করাইয়া ফথাবিধি 
তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে নারন্র সহিত ব্রক্ছলোকে 
গমন করিলেন । যথন তীহারা। তথায় গমন করিলেন তখন ব্রন্গা সঙ্গীত 
শ্রবণ করিতে ছিলেন। এজন্ত তাহার! কিঞ্িৎকাঁল অপেক্গ করিজেন। । 


লিরযাবসরির রান ররর রারন হাজারি রলরা রা রাত্রির” 


আক্ষেত্র। মত 


হউক তৎপরে ব্রহ্মা, ইন্দর্য্র ও নারদকে সংবদ্ধনাপুর্ধক আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন। হন্ত্রহ্যয্ন করযোড়ে আপন অভিলাষ ব্যক্ত 
করিলেন। ইহা শুনিরা -ত্রঙ্জা বলিলেন তোমরা পদ্মনিধি ব্রহ্মধিগণ 
ও ইন্্রাদি দশদিকপালের সহিত তথাক গমন কর আম পরে যাইতেছি। 
কারণ এক্ষণে দ্বিতীয় মঞ্জর কাল উত্ভীণ হইয়াছে তাহা তুমি অবগত 
হইতে পার নাই। মানব পরিমাণে নূর যুগকাল অতিবাহত হইল। 
এতাবংকাণ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা রাজত্ব কারয়। গতাসু হইয়াছে। 
ততকৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকায় আবৃত হ্ইক্জাছে। এক্ষণে 
তোমার রাজ্য শীই বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 

তখন গাজা ইন্র্যয় নারদ ও ইন্্রার্দ দেবগণসহ মত্ত্যলোকে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া অনেক অনুসপ্ধানে দেবমন্দির প্রাপ্ত হইলেন। সেই 
সমন গলে নামক রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন । দেবালয় তাহার বিয়া 
তিনি আপত্তি করিলেন। শেষে ভুষপ্ডিকাক সাক্ষ্য দিলেন যে এই 
মন্দির রাজা ইন্র্য কতৃক নির্মিত হয়। অনস্তর রাজ। বহু অন্জুসন্ধান 
করিয়া বিগ্রতমূত্তি বাহির কারপেন। তখন ব্রহষা আসিয়া দেবতা ও 
মন্দর বথানিয়মে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর রথধাত্রা ও অগ্ান্ত 
উৎসব সমূহের বিধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সতালোকে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । তদবধ ইন্দছা্ কর্তৃক এই মন্দির এবং বিশ্বকর্মা কর্তৃক 
এই জগন্নাথ অগ্যাবধি পুজিত হইয়া আনিতেছেন। ্ 

বৌদ্ধমত । 

কেই কেহ বলেন জগন্নাথ বুদ্ধ অবতার । তৃতীয় শতাব্দীতে রাজ 
র্মদত্ত, তৎপুক্র কাশী, এবং প্রপৌত্র ছন্দের রাজত্বকানে উড়িস্যায় 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়। সেই সমগ্র. বৌগ্চগণ বুদ্ধ, ধনী ও সঙ্গ এই রতি 
নিশ্দাণ করতঃ পুষ্পমাল্ে পর্ধিশোভিত' করিয়া উপাসন! করিতেন। 


্ 


৯৪ টং যাত্রা । 


এৰং বৌছনের ্রখানুসারে ু্বসূখে ত্র তির বদান হয়।, 
বুদ্ধদেবের দেহাবসানে শিষ্যগণ তাহার দত্ত, অস্থি, নথ ও কেশ রাখিয়। 
দিয্লাছিলেন। সিংহলে এখনও বুদ্ধদেবের দণ্ড লইয়া এক দাস্তোৎসব 
পর্ব মহাসমারোহে প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের এই 
অস্থিই জগন্লাথদেবের উদরে রক্ষা করা হইয়াছে। হিন্দুগণ বলেন ষে 
জগন্নাথ দেবের উদরে বিষু-পঞ্জর আছে; কিন্তু এই কথ। কতদূর সত্য 
তাহা দেখুন। ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ব্যাধকর্তৃক নিহত হইলে, অর্জুন 
তাহার সৎকার করেন। তাহার পঞ্জর বা কেশ অর্জুন রাখিয়! দেন 
নাই, সমন্তই ভৃম্মীতৃত হয়! তাহা হইলেই এই অস্থি" বুদ্ধদেবের ভিন্ন 
অন্ত কাহারও হইতে পারে না। 

৩৯৬ শকাবে যযাতি কেশরী উৎকলের রাঙ্জদও ধারণ করেন), 
তিনি পরম বৈষ্ণব ও আঁতশয় তীক্ষ বুদ্ধি বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি 
বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিলে বৌন্ধগণ তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া 
ক্রমে ক্রমে তাহার বশতাপন্ন হইতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত দেবতার পৃজার“জন্ত তাহাদিগকে অধিকার দিলেন। অর্ধিকন্ত 
তিনি ঘোষণা করিলেন যে, বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার। সুতরাং 
ইহা হিন্দুমান্রেরই পূজা করা কর্তব্য। পুঁজাপন্ধতি সমন্তই বৌদ্ধ 
মতানুসারে হইবার আদশ দিলেন ) এবং উৎকল ব্রাহ্মণদিগকে পাচক 
ও পুজকের কাধ্যে নিষুক্ত, করিয়া বৌদ্ধগণের সহিত একত৷ স্থাপন 
করিয়াদিলেন। বৌদ্ধধর্থ্েরউিদার নীতি অবলম্বনে জাত্তিভেদ উঠিয়া! 
গেল; সকলে একত্রে ভোজন করিতে লাগলেন। তদ্দশনে বোদ্ধগণ 
আরও হৃষ্তিত্ত হইয়। হিন্দুগণের সহিত মিশিতে লাগিল। যখন উৎকলে 
হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বেশ মনের মিলন হইল, তখন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ এই 
মুভিত্রয়ের নামের পরিবর্তে জগন্নাথ, বলরাম ও ৃভদ্রা এই আখ্যাগিক। 
প্রদত্ত হইল। তৎপরে ক্রর্মে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ধান হহল। 


৭ 


শ্ীক্ষেত্র। ৯৫ 


এই দেবতা গুলি একবারে হিন্দুগণেরই করায্ত্ব হইল। তখন বৌদ্ধ- 
দিগের অস্তিত্ব লোপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তি বলিয়া মান্দলা প্জিকাতে 
লিপিবন্ধ করা হইল। এবং ইহা রাজ! ইন্জায় প্রতিঠিত করেন 
এই বলিয়া সর্ব ঘোষিত হইল। ক্রমে ক্রমে ষত পুরাতন হইতে 
লাগিল ততই মন্ুষ্বের আর কোন কিছু বলিবার বা তর্ক করিবার. 
কিছুই রহিল না। এঙ্গণে সেই পূর্ব রীতি অন্ুদারে ইহা হিন্দুদিগের, 
দেবতা বলিয়। সর্বত্র পুজিত €ছইতেছেন। 

কিন্তু একটু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, 
ীকষ্চের সহিত জগন্নাথ দেবের কিছুই মিল নাই। সেই মুরলী নাই? 
চরণ ও নূপুর নাই, সেই সুঠাম বস্কিম নব জলধর তন নাই, বাষে 
শ্রীরাধিকা নাই। তৎপরে হিন্দুদিগের যেমন দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখে দেবতা 
রাখা হয়, ইহ! তাহার বিপরাত ॥ সৃতরাং ইনি থে বৌন্ধদিগের দেবতাঁ 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তাহার প্রধান কারণ এইগ্থানে 
জাতিভেদ নাই। ঘাহা হু্টক ইনি বুদ্ধ অবতারই হউন, আর শরীক 
দেবই হউন, সেই ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ৃতরাং তাঁহাকে 
প্রাণ ভরিয়া প্রণাম কর | জগন্নাথ সম্বন্ধে খিনি যাহাই বলুন পরবর্তী 
বর্নাই অতি উত্তম। একবার তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করুন। 


জগন্নাথ সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস। ২ 
(জনৈক সাধু বর্ণিত?) 
সন ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে একদিন হরিদ্বারের কোন একজন 
শান্জ্র সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে আমি জিজ্ঞালা 
করিয়াছিলাম, প্রভু! আঁপনি বহুতীরথ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হর 
হরিছ্বারের মত গ্রীতিপ্রদ আর কোন তীর্থ নাই। এতদুত্তরে তিনি 
বলিলেন $ সকল তীর্থই সমান ও সর্ধস্থানৈই দেবতার মৃত্তি আছে। 


৯৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 











মন্থম্তের হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তি আনয়ন করিবার নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে আমাদের পুর্বপুরুষগণ এই সকল দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্টা 
করিয়া, এক একটা তীর্থ করিফ গিরাছেন)। কিন্তু তন্মধ্যে-_শ্রীক্ষেত্ে 
কিছু বিশেষত আছে। ভভঙ্জন্ত আরক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে অনেক 
বিষয় বুঝিবার আছে--জন সাধারণ তাহা জানে না । ইহার প্রকৃত তথ্য 
যদ্দি জানিবার ইচ্ছা থাকে। মনোৌফোগ সহকারে শ্রবণ কারক্জা পশ্চাৎ 
কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে প্রশ্ন করিও । 

তিনি বলিতে আরস্তভ করিলেন__“দেখ, অবেধ শিশু, যে কথন 
সিংহু কি হন্তী দেখে নাই, সে বদি জিজ্ঞাস! করে, বাঁব। পিংহ কিরূপ? 
তখন তাহাকে সেই সিংহের আকুতি আঁকিয়া দেখাইলে কিংবা একটা 
যাটার দিংহ আনিয়। দিলেও বুঝিতে পারে যে, পিংহ এইরূপ আকৃতি 
'িশিষ্ট অন্ত। তদ্রপ অবোধ মানবগণকে আমাদের এই জটিল হিন্দু 
শাস্ত্র ও ভগবান কি, চ্চাহা সহজে বুঝাইবার নিমিত্তই এই শ্রীক্েত্রধাম 
নির্মিত হইয়াছে । উজ্জপ্জিনীর রাজ। ইন্দ্রদ্যুম্নের অর্থ সাহায্যে কোন 
সাধু কর্তৃক এই পুরীধাঁন ঠিক শাস্তান্থদারে সাজাইয়া নাশ্মত হইয়াছে। 
এবং ইহা কত সুন্দর তাহা একবার পাঠক মহাশন্গগণ দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। 

পূর্বে যখন “রেলপথ হয় নাই তখন সকলকেই হাটা পথে 
প্রথমে ১৮ নালা. পার হৃইয়া যাইতে হইত। যখন চৈতন্তদেব এইস্কানে 
আগমন করেন, তখন ইহার উপর সেতু ছিল না। তিনি এইস্থানে 
আসিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন নকরূপে ইহা পার হইব? এই ১৮টা 
-নালাই আনাদের অষ্টাদশ পুরাণ। পুরাণে বার ব্রত উপবাস প্রস্তি 
করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার কারণ এহ' যে, অল্প অল্প করিয়া এই 
সকল বারত্রত দ্বার! পুণ্য সঞ্চয় করিলে ধশ্রে মতি হইবে এবং উপবাসাদি 
অভ্যাম থাকিলে ক্রমে দাধন পথে অগ্রসর হইতে পারিৰে। 


শ্রীক্ষেত্র। ৯ 





নচেৎ একেবারে অনভ্যন্ত দেহ লইয়া সাধন কাঁধ্য করিলে অসুস্থ হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, স্থতন্নাং অভ্যাস ঢাই। এই অষ্টাদশ নালা 
পার হইলে, তবে বড় রাস্তায় উঠিতে পরিবে। তদ্রুপ আমাদের.এই 
অষ্টাদশ পুরাণের লিখিত বারব্রতাদি করিলে তবে সাধনের পথে 
অগ্রসর হইতে পারিবে । নালার কি থাকে £ না--পঙ্ক) পার হইবার 
সময় এই পাক আমাদের গাত্রে লাগে। তখন ইহা ধৌত করা 
প্রত্মোজন ১ ধৌত করিলে কি হইবে? না-_চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইবে। 
এই পঞ্ক ধৌত করিবার জস্টই ইন্ছ্াক্ন সরোবর রহিয়াছে।, পুর্বে 
যাত্রীগণ আঠার নালা পার. হইয়া ইন্্রছায় সরোবরে স্নান ও তা 
করিয়া তবে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন। তন্রপ আমাদের অষ্টাদশ 
পুত্রাণের পক্ছিল কার্ধ্যগুলি নিয়া, পঙ্ক ধৌত করিবার নিমিত ইন্তরিয়ানদি 
দমনরূপ সরোবরে স্নান করিতে হয় । নচেৎ সাধন পথে অগ্রসর হওয়া! 
যায় না। সরোবরে স্নান. করিলে চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয়, তব্রপ ইন্জিয় 
দমন করিলে চিত্তে আপনা আপনিই প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাবে। 
তপরে সাধন পথে যতই অগ্রসর হইবে ততই ভগবানের স্বরূপ 
দেখিতে পাইবে । এদিকে মন্দিরে যাইবার জন্ত (01187770885 13959) 
বড়রাস্ত| দিয়া! যতই যাইতে থাকিবে, ততই মন্দিরা দেখিতে পাইবে 
এই প্রকাণ্ড রাস্তাটার সহিত সাধনমার্গের তুলনা করা হুইয়াছে। আঠার 
নাল, ইন্্রহ্ায় সরোবর এবং এই (6118177528০) রাস্তাত্তে, এই তিন 
স্থানে, কি জগয্লাথ বসিয়। আছেন ; না_-তাহা নাই। কিন্তু এগুলি 
না পার হইলে জগন্নাথের নিকট যাইবার উপায় নাই। তদ্রপ বার 
ব্রত তপস্ত! বা সাধনতজন না করিলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। 
াস্ত! পার হইয়া ক্রমে মন্দিরে উপস্থিত হইলে-_-এখনও কিন্তু জগন্নাথের ৃ 
দর্শন পাইলে না! মন্দিরের, ভিতরে না প্রবেশ করিলে প্রভুর সাক্ষাৎ 
পাইবে না। এই মন্দিরের সঙ্গে এই জগৎসংপারের তুলনা করা! 
৭ 





মত সেতুবন্ধ যাত্রা । 


হইয়াছে । তদ্রুপ এই জগতের উপরে ভগবান নাই, ইহার ভিতরে 
প্রবিষ্ট হইলে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে । 'মন্দিরের উপরে কি দেখিবে, 
না-_কতকগুলি অশ্লীল ছবি, কতকগুলি অবতার ও কতকগুলি সাধুর 
মুন্তি। তন্রপ এই সংসারে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তথায় কি. 
দেখিবে ? কেৰল স্থষ্টির কার্য 4 স্থষ্টি_ স্ত্রী পুরুষের সংযোগ না হইলে 
... হয় না, তজ্জন্য মন্দিরগার্রে স্্রীপুরুষের সংযোগ ছবি, আর এহ সংসারে 
অনেক সাধু সন্গ্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়_তাই মন্দিরগাত্ধে সাধু 
মন্যানীর ছবিরও অভাব নাই। তৎপরে এই পূর্থিবীতে মধ্যে মধ্যে 
তিনি অবতীর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য মন্দিরগাত্রে বামন, 
নরসিংহ ইত্যাদি অবতারের মুত্তিও রহিয়াছে। মন্দিরের ' বহির্তীগে 
খন ভগবান পাইলে না, তখন ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে--অতুলনীয় 
সুন্দর মুর্তি। এই জগতের সহিত যেমন মন্দিরের তুলনা করা যাক, 
তদ্রপ আবার এই দেহের সহিতও তুলন। করা যায়। 

যাহী হউক মান্দরে'প্রবিষ্ট হইয়া কি দেখিলে? ন1--জগন্নাথ দেবের 
নীলাত বিশাল বদন, তাহাতে বড় বড় গোলাকার ছুই চক্ষু, তাহার কর্ণ 
নাই, বাহু মাত্র আছে__তাহাতে অন্কুলি নাই। আর প্রকাও উদর, 
চরণ আদৌ দেখা গেল না। অপিচ ভগবানের স্য্ কোন পদার্থ ব1 
প্রানীর সহিত ইহার তুলনা দিতে পারিবে না। ইহার অর্থ ক? এই 
অনন্ত নীলাকাশের সহিভ স্তাহার বিশাল বদনের তুলনা করা জইয়াছে। 
চন্দ্র ও কৃর্ধ্রূপ বড় বড় »গ্রোলাকার ছুই চক্ষুর দ্বারা সর্ধবদ। দর্শন 
করিতেছেন। তীহার কর্ণ নাই। কর্ণ থাকিলে, পাছে পাপীব করুণ 
ক্রন্দন শ্রবণ করিতে হয়। আ'র তাহার হস্তের বাহুমাত্র আছে অঙ্গুলি 
নাই। ইহার অর্থ কি? না__কার্ধ্য করে অঙ্গুলি, বাহু অঙ্গুলির প্রয়োজক 
ক আঁ কর্ন ক ন্কিয় তিনি মল্গযযকি কার্ধা কহিিত বজিভোছেন, 


শ্রীক্ষেত্র । ৯৯ 


পি পাসিিসো বাপ পালা সি পিএিরি০৬৪৮৯৯০৬৬৯, 


করিবে, ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। তিনি যেন বা দেখাইয়া 
বলিতেছেন, বাপু পুণ্য কম্্ম কর-_পুণ্যের ফল পাইবে, পাপকম্থম কর-. 
পাপের প্রতিফল পাইবে, আমার কোন হাত নাই। তাহার পর খর যে 
প্রকাও উদর, ওটা ব্রন্ধাও ভাণ্ডোদর। জগৎ ব্রহ্গাণড প উদরের মধ্যে 
নিহিত রহিয়াছে । আর, তাহার চরণ পাতালে, কি রসাতলে, কি 
তলাতলে, কোথায় আছে, তাহা বহু তপস্তাতেও দেখিবার উপায় নাই। 
কারণ চরণ পাইলে ত সকলে উঞ্ধার হুই্া যাইবে, তজ্ঞন্ত তিনি 
চরণ ছুই খানি লুকাইয়! রাখিয়াছেন। হি ক 

জগন্নাথ দর্শন করিলে কি হয়ঃ না_-চিত্ত আনন্দ সাগরে ভাসিতে 
থাকে । তাহার নিকট আর জাতি ভেদ নাই, মনে কোনবপ দ্বিধা নাই, 
তাই__মন্দিরে তাহার আনন বাজার, তথায় কোনরূপ জাতিভেদ নাই। 
উচ্ছিষ্ট খাইতে মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই। তৎপরে ভগবান কোথায় 
থাকেন? না--ভব সমুদ্র পারে ) তাই সমু, তীরে তাহার এই মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে। 

অবোধ হিন্দু নরনারীকে সহঙ্জে ভগবানের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত 
সাধু মহাশয় আমার নিকট গ্রগন্লাথদেব সঞ্বন্ধে যেরপ সুন্দর আধ্যাত্মিক 
বর্ণনা! করিয়াছিলেন, তাহা আমার মিকট বড়ই গ্রীতিগ্রদ ও মনের 
সহিত মিল হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠক মন্লোদরগণকে উপহারি দিলাম, 
ভাল মন্দের বিচার ভার তাহাদের উপর স্থাস্ত রহিল। 


কালাপাহাড় ] 


মুদলমানের রাজত্বকালে 'অনেক হিন্দু প্রাণভয়ে সুসলমীন হইত । 
রাজু নামক কোন ব্রাহ্ষণ-কুমারকে মুনলমান হইতে হইয়াছিল। 
এই বর্মণ কুমার মনের ছুঃখে দেবদেষী হইলেন। রাজুর বিখ্যাত 
নাম কালাপাহাড়। - বঙ্গদেশে যখন সোলেমাসি রাজত্ব করেন, তখন 


পচ 


ন্‌ 


১০০ লেহ্ব্ধ বাতা । 


উদিত মুকু মুকুন্দদেব নামক একজন হিন্দুরাজা ছিলেন। ৷ কালাপাহীড়ই 
সোলেমানের প্রধান সেনাপতি ও জামাতা ছিলেন। কালাপাহাঁড় 
, যাজপুরের নিকট রাজ! মুকুন্দদেবকে সমরে হত্যা করেন। তদনস্তর 
কালাপাহাড় দেবমু্তি সকল ভঙ্গ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন 
করিলেন । তিনি ভারতের নানাস্থানে নান! তীর্থের দেবদেবীর মৃস্তি নষ্ট 
করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি জগন্নাথদেবের নিকট অব্যাহতি পান নাঁই। 

কালাপাহাড় আদিতেছে শুনিয়া পাগাগণ জগন্নাখদেবের মুষ্তি 
চিন্কা হুদের তীরে পারিকুদ নামক স্থানে বালুকা* মধ্যে লুক্কাইত 
রাখেন। দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় অনেক অনুসন্ধানে এই সংবাদ অবগত 
হুইক়া তথায় গমন পূর্বক জগন্নাথ দেবের মূর্তি উত্তোলন কৰিল এবং 
হত্তী পৃষ্ঠে চাপাইয়া গঙ্গাতীরে আনয়ন পূর্বক দাহ করিতে আরস্ত 
করিল। এমন সময় উক্ত পাষণ্ডের দেহ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থণিত 
হইতে লাগিল ও মূহূর্ত মধ্যে পাষণ্ডের প্রাণবাযু বহির্গত হইল ।* 
যখন কালাপাহাড় শ্রীসুত্তিকে বঙ্গদেশের গঙ্গা তীরে আনয়ন করে, 
তখন বেশর মহান্তি ছদ্মবেশে তাহার অনুসরণ করিয়া! তথায় উপস্থিত 
হন এবং জগন্নাথ দেবের সেই অর্দগ্ধ মুর্তি লইয়া অস্তহিত হুন। 
তৎপরে. কোন নিভৃত স্থানে, তাহ! হইতে বরঙ্গ-প্রদত্ত “ব্হ্ষমণি” বাহির 
করিয়৷ কুজং ছুর্গীধিপতি খা$ঠায়তের নিকট অতি বন্তে লুক্কাইত রাখেন। 
এইরূপে বিংশতি বৎসর কাল শ্রীমন্দির শ্রীমৃষ্তি শূন্ত থাকে ) শেষে 
খুড়দার রাজ! রামচন্দ্র দেবের «সময় কুজং হইতে উক্ত 'ক্রহ্মমণি” 
আনীত হয়। তৎ্পরে নিশ্বকাষ্ঠের বারা নবমূত্তি নির্মিত হইয়া পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। 








ক্গ কেহ কেহ বলেন যে কাশীচত ত্বররোগে কালাপাহাঁড়ের মৃত্যু হইয়াছিল 
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কনারবের হ্রধ্যমনির । (১০১ পৃঃ) 
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শরীক্ষেত্র। ১০১ 


পাপিপাদানাশ তাপ পিপাপতপিপিপিপসিশশপিশািশসি পিপিপি 


কোনার্ক বা কানারকৃ। 

পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্ত্রভাগা নদীতীরে সমুদ্রকুলে 
হুর্ধাদেবের এই হুন্দর মন্দির"বিরাজিত। পূর্ব এই মন্দিরের কারুকার্য 
অতীব আশ্চর্যজনক ছিল। এক্ষণে প্রায় অনেক স্থান ধংস ক্ইয়। 
গিয়াছে। স্থানীয় শোকের! এই স্থানকে কানারক কিয়া থাকো। 
শাঘপুরাণে এই স্থান মৈত্রবন নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহার অপর 
নাম পন্পক্ষেত্র। বড় ছুঃখের বিষয় এই গ্রনের নাম অনেকে জানে না। 
ইহার কারণ সুধ্যদেবের এই কঁষ্তমন্দির (31901. 788০৫2) অনেক্র দু 
দুর্গমপথে অজানিত অবস্থায় অদূশ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে :...::; 

শীঞ্চমী পুজার পর সপ্তমী-তিথিতে এই স্থানে একটা মেল! ই 
থাকে ।: তজ্জন্ত সেই সময় তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়া, খালে, 
অন্ত সময় যাত্রী আদৌ হয় ন্গ।" এই কারণে অনেকের অদুষ্টে কনার্ক 
দর্শন ঘটে না। আমর! যতবার স্রীক্ষেত্রে গমনু করিস্াছি, ততবার বন; 
চেষ্টাতেও এই স্থান দর্শন ঘটে নাই। শেষে এইবার পাওাকে অনেক; 
অস্থরোধ করায় রাইতে স্বীকৃত হইল। গ্রথমে-নানা ভয় দেখাইিডে, 
লাগিল, ছুর্ঘম বালুকাময় পথের বিষয় উল্লেখ করা হইল, দজ্যতস্করা দিক 
কথাও কহিল, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা, সুতরাং অগত্যা সম্মত হইপ?।: 
এখানে দিবাভাগে গাড়ী চলিতে পারে না, বরণ প্রা দসন্ত পশ্বই, 
বালুকামর। ুর্ধ্যকিরণে বালুকণা এরূপ উত্তপ্ত হয় যে কিছুতেই, সূ 
চলিতে পারে না। তজ্জগ্ত রাতিতে ঠায় ঠাণ্ডায় এই ছুর্থম পঙ্েত 
যাইতে হয়। আমরা সমস্ত ব্াত্রি গ্রো-শকটে গমন করিয়া পর্দীবসক 
প্রভাতেই পৌছিলাম। তথায় সুধ্যদেবের প্রকাণ্ড মনির দেখির ভ্ভিত: 
হইলাম । অনেক স্থান একবারে ধ্বংস হইক্। গিয়াছে। সংস্কার অভাধে: 
চতুর্দিকে প্রস্তর সকল শ্ু,পাক্কৃতি হইয়া রহিয়াছে । একসপ হ্ইববাি 
কারণ এই যে কোনার্কের মন্দিরচ়ীয় চন্বক প্রন্তর ডিস) ০৯ 

















* 


১৪২ সেতুবন্ধ যাত্র!। 


প্রস্তরের আকর্ষণগুণে অনেক জাহাজ সমুদ্রে নষ্ট হইত। তজ্জন্ত 
ইংরাজগণ বু অন্ুপন্ধানে স্থির করেন যে মন্দিরের চুড়াই অনিষ্ঠের 
কারণ। সেই হেতু ইংরাজ গভর্ণমেন্ট চূড়া ও মন্দিরের অনেকস্থান ভগ্ন 
করিয়। দেন। এখানকার অনেক প্রস্তর ফলক ও মৃত্তি কলিকাতা 
আনয়ন করিয়া গভর্ণমেণ্ট যাছ্ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। 
্ কোনার্কের উৎপত্তি । 

বিশ্বকর্মার মংজ্ঞানাম়ী ছহিতার সহিত কুর্ধ্দেবের পরিণয় হয়। 
তাহাতে তিনটা সন্তান জন্মে। প্রথম মু, দ্বিতীগ যম, তৃতীয় যমুনা । 
সংজ্ঞাদেবী হ্ধ্যদেবের অসাধারণ তেজ সহা করিতে "ন1 পারিয়া স্বীয় 
অন্থুরূপ রূপবিশিষ্টা ছায়ানায়ী এক রমণীকে নিজের পরিবর্তে স্বামী 
সেবায় রাখিয়া তগন্তার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। সুদে এ রহস্ত 
কিছুই অবগত হইলেন ন!| ক্রমে ছাতার গর্ভে, শনি ও সাবনি নামক 
ছুই পুত্র এবং তপতী নামে, এক কন্তা জন্ম গ্রহণ করিল। এতাবৎকাল 
ছায়া ও সংভ্তার রহ্স্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই । একদিন 
ছায়া কোন কারণ বশতঃ দ্ষমকে অভিপম্পাত করাতে সৃর্ধ্যদেব 'ও যম 
উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে এ রমণী কখনও যসজননী নহে। ক্রমশঃ 
সকল রহন্ত প্রকাশ পাইল। তখন সুর্ধ্যদেব সমাধিযোগে অবগত 
হইলেন যে সংজ্ঞা অশ্ষিনীরূপে অরণ্যে তপন্তা করিতেছে । তখন তিনিও 
অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার সমীপে উপনীত 
হইলেন। অশ ও অশ্বিনীরূপেঞ্সবস্থিতি কালে ইহাদের আর ৩টী পুক্র 
জম্মিল। ১ম যুগল-অশ্বিনীকুমার, সার একটার নাম রেবন্ত। তৎপরে 
সথ্য/দেব পুনরায় সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করিলে, বিশ্বকর্শী! ভ্রমিষস্ত্রে 
দ্বারা হ্ধ্যদেবের তেজ টাচিয়া ফেলিলেনশ৷ ইহার কিম়দংশ দৈবাৎ 
চন্দ্রভাগ! নদীতে পতিত হইয়াছিল । সেই তপনতেজাংশ, শান্বদেব তপন্তা- 
কালীন চন্ত্রভাগা হইতে প্রস্তরমন় বিগ্রহ মূত্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৮ শীক্ষেত্র। ১*৩ 





শান্ব উপাখ্যান । 


জান্ববতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের শাম নামে এক পুক্র জন্মে, তিনি কনর্প- 
সদূশ রূপবান ছিলেন। রূপ-গর্ক্ে গর্বিত হইয়া তিনি কাহারও 
বন্মান রক্ষা করিতেন না । এই কারণে নারদখাষি শান্বকে শান্তি দিবার 
মানসে শ্রীকষ্ণের নিকট উপস্থিত হইন্না বলিলেন মহাশয়, আপনার 
ষোড়শ শত ব্নিতার্দিগের সহিত শান্বের যেরূপ ঘনিষ্টত। তাহাতে 
সহজেই মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, আপনার যদ্দি বিশ্বাস না 
হয় আমি একদিন আপনাকে স্বচক্ষে দর্শন করাইব। 

কিয়ৎদিবস পরে শ্রীকুষ্ণ, রৈবতক পর্বতে মৃগয়ার্থ গমন করিলে 
নারদ শাম্বকে বলিলেন, তোমার পিতা রৈবতক পর্ধতে গিয়াছেন 
মেখানে তোমাকে সাক্ষাৎ *করিতে বলিয়াছেন। তদনুসারে শান্্ 
তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাহার যোলশত বিমাতা মদিরাপানে 
মত্ত হইয়। জলক্রীড়া করিতেছেন । শাম্বের রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত 
হইলেন। সেই সময় নারদ শ্রীক্কষ্ণকে আন্মইয়া সমস্ত দেখাইলেন। 
তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়। শান্কে অভিসম্পাত করিলেন যে তোমার 
রূপলাবণা নষ্ট হইয়া কুষ্ঠব্যাধিতে পরিণত হউক। পুত্রের করুণ অভি- 
বোগে নারদের সমস্ত চাতুরি প্রমাণিত হইল $ তখন শ্রীকষ্জ শীপ- 
খগ্ডনের নিমিত্ত নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, যে, তুমি 
মৈত্র বনে যাইয়া ্র্য্যের আরাধনা কর, ভ্ডাহা হইলে তুমি কুষঠব্যাধি 
হইতে মুক্তি লাভ করিবে। 

তদনুসারে শান্ব মৈত্রবনে চন্দ্রভাগ! নদীতীরে উপনীত হইয়া কঠোর 
তপন্তা করিয়া হুর্যদেবের দপাক্ষাৎ পাইলেন। হুধ্যদেব *তুষ্ট হইয়! 
তাহাকে কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্ত করিলেন; এনং বলিলেন তুমি 
চন্দ্রভাগতে সান করিলে দিব্যকাস্তি লঃভ করিবে, এই বলিয়া তিনি 


১০৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


প্রস্থান করিলেন। তখন শাঁন্থ স্নানাস্তে দেখিপেন যে, তাঁহার দেহ 
পুর্বাপেক্ষা অধিক লাব্যবিশিষ্ট হইগ্াছে ; এবং স্নান করিস উঠিবার 
সময় এক প্রন্তরমন্ হূর্য্যদেবের বিগ্রহ পাইলেন। বিশ্বকর্ম। নূরধ্যতেজ- 
প্রশমন করিলে যে তেজ চন্ত্রভাগাতে পতিত হইয়াছিল, সেই তেঙ্গে এই 
বিগ্রহ হইয়াছিল। এক্ষণে শান্ব সেই বিগ্রহ মৃত্তি লইয়া তথায় দিব্য 
মন্দির প্রস্তত করাইয়া মহানন্দে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন । তদবধি 
কোনার্কে এই মন্দির ও বিগ্রহ শোভা পাইতেছে। কালের গতিতে 
দেই মন্দির এখন ধ্বংসপ্রায়,৯বিগ্রহ লুক্কাইত। এক্ষণে গভর্ণমেন্ট মন্দির 
রক্ষণে একটু দৃষ্টি রাৰ্িতেছেন এবং এখানে রেল 'হইবারও প্রস্তাঁৰ 
হইতেছে! আমর! এই মন্দির দর্শন করিয়া বৈকালে রওনা হইয়! 
পুনরায় প্রভাতে জীক্ষেত্রে আসিয়! পৌছিলাম। 

” শ্রীক্ষেত্রে সমস্তদিন থাকিয়া সন্ধার? সময় পাগ্ডার নিকট স্থফল 
লইলাম। পরদিন প্রন্চাতে যাঁত্র! করিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিব, 
এইজন্ত রাত্রিতে একখানা গাড়ী ঠিক ,করিয়। রাখিলাম। সেই রাত্রে 
জগক্লাথদেবের শেষ এক বার মুখচন্ত্রমা দর্শন করিয়া এবং প্রণাম ও 
বিদায় গ্রহনান্তর বাসায় আসিয়। শুইয়া রহিলাঁম। নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া 
গেল। প্রভাতে গাড়োয়ান আসিয়া আমাদিগকে লইয়া ট্টেসনে পৌছাইয়! 
দিল। আমরা সাক্ষীগোপালের টিকেট কিনিজ। গাড়ীতে বসিয়া 
বহিলাম। যথা! সময়ে গাড়ী ছাড়িগ্ দিল। ষ্টেসন হইতে গাড়ী চলিতে 
চলিতে যতক্ষণ শ্রীমন্দির দেঁথা যাইতে লাগিল ততক্ষণ আমরা দেখিতে 
দেখিতে গমন করিতে লাগিলাম । 








উৎকলবাপীর আচার ব্যবহার । 


উড়িয়াদের মকলেই দেবিয়াছেন স্থৃতরাং ইহাদের বিষয় অধিক বলা! 
নিশ্রয়োজন। কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে উডিয়া বাহ্গণদের দেখিয়াছেন। 


শ্রক্ষেত্র। ১০৫ 


ইহারা ব্রাঙ্মণজাতীয়, এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শৃদ্রজাতি 
আছে। ইহাদের ভাষা উড়িয়া, অক্ষরগুলি গোলাকৃতি। উড়িয়াদের 
পুকুষগণ কম বহরের মোটা! ও ময়লা বন্ত্র পরিধান করে। প্রায় ভিক্ষাই 
ইহাদের বাবসা, বিদ্বান খুব কম দেখা যায়। ইংরাজী পাঠ করিলে 
পাছে জাতি নষ্ট হয় এই বিশ্বাসে ইহারা মুর্খ হইক্সা আছে, ইংরাজী 
আদৌ শিখিতে চায় না। কেহ কেহ ক্ষিছু সংস্কৃত ও উড়িয়াভাষা শিক্ষা 
করে। আজ কাল অল্প সংখ্যক ইংরাী বিস্থাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
গভর্ণমেন্টের যত্বে অনেক উড়িরা মানুধ হইয়াছে। আর কিছুকাল 
পরে ইহারা মন্ুষ্যপদবাচ্য হইবে। 

ইহাদের স্ত্রীলোকের! এমনি গহনাপ্রিয় বে, কাসার খাড়ু; মল প্রভৃতি 
সামান্ত আতরণ পরিয়া থাকে। খাড়গুলি ওজনে প্রায় একসের 
হুইবে। গরুর স্কন্ধে যেমন দাগ হয় সেইরূপ স্বরীলোকদিগের হত্তপদৈ 
গহনাপরার দাগ হইক্লা থাকে। কেহ কেহ*একপায়ে মল ব্যবহার 
করিয়া! থাকে। কর্ণে এক প্রকার এমনি গোলাকার রৌপ্য-অলঙ্কার 
পরিয়া থাকে যে দেগুলির ভারে প্রায়ই কর্ণের ছিদ্র কাটিয়া যায় 
ইহারা ১৪ হাত পাড়ী পরিধান করিয়া থাকে। তথাপি ইহারা এমনই 
অসভ্য থে জান্গুর উপরিভাগের অধিকাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহ কেহ 
আবার মহারাস্থ্ীয় রমণীর মত কাছা দেয়। * 

শৃদ্রজাতির মধ্যে বিধবা হইলে ইহাদের পুনরায় দেবরের সহিত* 
বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন দোষ হয় না ও সমাজ চলিত। 





ক 
* এন দোষো মগধে মদ্যে অন্নযোন্যোঃ কলিঙ্গজে 
ওডে ভ্রাত্‌ বধূভোগে দক্ষিণে মাতুল কন্তকা ॥ 
পশ্চিমে চর্মপানীনী উত্তরে মহিষী মাংসম্‌।' 
পরাশর বিধাল্েন আচার দেশতো বিধিঃ ॥” * 
মগধে (বিহারে ) মদ্য গানে দোষ হয় না সে দেশে পিতা, পুত্র, পরিজনবর্স 
সকলে মিলিয়। মৌয়া নামক একপ্রকার অদা পানি নাট) 2 ৯১ 7 ২১৫ ২ 


১০৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ইহার! খুব কর্শিষ্ঠ ও সর্বকার্ধেই ইহাদ্দিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়! 
যায়। কিন্তু ইহার! বড় মিথ্যাবাদী, ভীরু এবং লম্পট স্বভাবযুক্ত । মস্তকে 
বেলী থাকায় উড়িয়াদের অনেকেই কিছিন্ধ/ার বংশধর বলিয়া থাকে । 
অথাৎ গুচ্ছ ক্রমে শিরোদেশে উঠিয়াছে। যাহা হউক্‌ এ জাতিকে ফে 
তগবান দয়া করিয়াছেন, সেই- পুণ্যফলে জগনাগদেবের অনুগ্রহে 
উড়িয়াদের আজ সম্মান। নচেৎ এজাতি বড় পশ্চাতে পড়িয়া আছে । 
এবং কতদ্দিনে ষে ইহারা উন্নতি লাভ করিবে তাহ। কে বলিতে পারে ? 


সাক্ষীগোপাল। 


পুরী হুইতে ৭টার সময় গাড়ী ছাড়িকা অর্দপণ্ট। মধ্যেই সাক্ষীগোপাল 
ষ্রেদনে গাড়ী আপিয়া পৌছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া 
€-মিনিট কাল পথ হাটিয়া। মন্দিরের নিকটে একটা বাসা ঠিক করিলাম ॥ 
লোকপিছু ৬০ হিপাবে ঘর ভাড়া হইল। ঘরগুলি গৰ উলুখড়ের 
এখানে পাকা বাট আদৌ দেখিতে পাইলাম ন1। তবে চতুদ্দিকে 
বেশ বাগান ও লোকজনের বদতি আছে। বিশেষ রেল হওয়ায়, 
পুরীর প্রায় সকল যাত্রী এইস্থানে অবতরণ করিয়া থাকেন। তজ্জস্ত 
প্রত্যহই এই স্থানটা বেশ সরগরম হইয়! থাকে । সাক্ষীগোপাল, পুরী 
হইতে ১০ মাইল উত্তর অবস্থিত।  গুগুবৃন্দাবন নামক গ্রামে বৃহৎ 
উদ্ধান মধ্যে সত্যবাদী গোপাল নামক ্রীকঞ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
আছে। মন্দিরে যাইবার পথের ছুই পার্থে তদ্দেশজাত থাদ্দ্রব্য 





অন্ন ও যোনির বিচার নাই। ওড়ে (উডিব্যা দেশে ) বিধব। পু্রবর্তী হইলেও 
স্বামীর কনিষ্ট ব্রাতার সাহত পুনরায় 1ববাহ হইয়। থাকে । দর্‌ক্ষণ দেশে (সালা বারে) 
মাতুল কন্যা সহিত বিবাহ্‌ হইস্া থাকে । পশ্চিমে (রাজপুতানা। অঞ্চলে ) মষকের 
জল ব্যবহৃত হয়। উত্তরে (নেপাল অঞ্চলে ) মহিষ মাংস ভক্ষণ করলেও দোষ 
হয় না। পরাশর খ্ষর বিধান অনুনারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঙিন্ন ভিন্ন আচার পদ্ধতি 


জীক্ষেত্র। ১৯৭ 


দোকানে স্সঙ্জিত। পার্থে একটা হুন্দর সরোবর, এই সরোবরের স্বচ্ছ 
মলিলে আমরা ন্নান আহক সারিয়া দেবদর্শনে গমন করিলাম । 

মন্দিরটা একটা পরীধা বেঠিত উদ্ভান মধ্যে অবস্থিত। সম্মুখে 
্রস্তর-নির্মিত অষ্টাদশ নাল! সদৃশ একটা দেতু পার হইয়া মন্দিরে 
খ্রবেশ করিতে হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণ দীর্থে প্রস্থে ১৩২ * ১৩৮ ফিট। 
' মন্দিরটা লেটারাইট প্রস্তর নির্শিত। অন্দির প্রাঙ্গণে অনেক গুলি 
বৃক্ষ আছে। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ২২ হস্ত পরিমিত একথণ্ড 
রস্তর-নিশ্মিত ধ্বজন্তস্ত বিগ্রমান। মন্দিরটা ৭* ফিট উচ্চ ও পক্ষের 
কার্ষো ঢাকা বণিয়া' আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। মন্দিরাভাত্তরে 
প্রবেশ করিতে যাত্রীদিগের নিকট ₹১* করিয়া মাশুল লগ্ন। ভিতরে 
্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, মুরলীবদন শ্রীকুষ্মৃত্তি ৬ৎপার্শে প্রীরাধিকা | 
এই যুগ্রলমূদ্ডি দেখিলে, মন ভক্তিরসে ও আনন্দে আপ্লুত হইতে থাকে ।” 
যেন মনে হয়, আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছি। গললগ্রীকৃতবাসে, 
ভগবানকে প্রণাম করিলাম। ৫ ফিট পরিমিত ধৃর বর্ণের গ্রেনাইট- 
পস্তরের কবমুণ্তি এবং উজ্জল পিতলের ৪ ফিট উচ্চ শ্রীরাধিকার মুস্তি। 
ইহাদের প্রতিদিন সপ্তবিধ শৃঙ্গার বেশ ও ৭ বার মিষ্টা্ভোগ হইয়। 
থাকে । অন্গতোগ আদৌ হয় না। আমরা পুজ। দিতে আমাদের, 
কিঞিৎ মালপোভোগ প্রসাদ দিয়াছিল। সাষধারণ যাত্রীগণের 
মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে জগন্নাথ দর্শন করিয়া সাক্ষীগোপালকে, 
দর্শন না করিলে সমস্ত ফল নষ্ট হয়।* এই কারণে সকলেই 
প্রত্যাবর্তন কালীন এই স্থানে ন্মমিদ্না সাক্ষীগোপাল দর্শন 
করিয়া থাকেন। আমরা দেবদর্শন করিয়া এ স্থানে রন্ধনাদি করিয়! 
বেলা ৩টার গাড়ীতে প্রত্যাবর্তন*করিয়াছিলাম। এখানে স্বতন্ত্র একট! 
বাজার নাই, তবে রাস্তার ধারে ধারে ফল মূলাদি বিক্রয় হইন্ডেছে। 
একটা বিশেষ আশ্চধ্য দেখিলাম আলু আঁদৌ মিলে না। জিজ্ঞাসা 





১০৮ সেতুবন্ধ যাঁত্র। ৷ 


করায় তাহারা বলিল থে আলু অপবিত্র, বিলাতি জিনিস উহা। কি 
ঠাকুরকে নেওয়া বার? যে জিনিদ দেবতার ভোগে ব্যব্যহৃত হয় না 
সে জিনিস এখানে ছুপ্রাপা। কেবল কচু ও পটল পাওয়া যায়। 
চুনা মহন্ত বড় স্থুল্ভা। এখানে কেবল উড়িয়া, অন্ত কোন জাতি 
দেখিলাম না, চতুর্দিকে গাছ পাল। থাকার স্থানটা বেশ শ্রীতি প্রদ। 


সাক্ষীগোপালের বিবরণ । 


কাঞ্চিপুরের নিকটস্থ বিষ্ভানগরে ছুইজন ব্রা্গণ বাস করিতেন । 
তাহারা তীর্থ পর্ধ্যটন উপলক্ষে কাণী, গঞ়্া, মথুর। দর্শন করিয়। বন্দাবনে 
উপনীত হন। ইহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ট, তিনি কুলীন ও বিদ্বান 
ছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠটা সামান্ত বংশজাত ও মূর্থ ছিলেন। ইহার! 
কিছুদিন গোপাল জীউর মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই 
সময় বয়োজ্যেষ্ঠের কঠিন পীড়া হইল, কনিষ্ঠ প্রাণপণে সেবা করিতে 
লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ বিপ্র তাহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া গোপাল সম্মুখে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, তুমি পুক্র অপেক্ষাও আমার সেবা করিতেছ, 
যদি আরোগ্য লাত করিয়! দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি তাহ হইলে 
আমার কন্তাকে তোমায় জন্প্রদান করিব। গোপাল জীউর কপায় 
আরোগ্য লাভ করিয়া দুইজনে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন 
কনিষ্ঠ জোষ্ঠকে প্রতিজ্ঞা পালনের কথ! বলাতে জ্যেষ্ঠ বলিলেন অগ্স্থ 
অবস্থাক্স কি বলিরাছি তাহ। আমার স্মরণ নাই। জ্যোষ্টের পুত্রগণণ্ড 
এ বিষয়ে আপত্তি করিতে লাগলেন । মুর্খকে কন্াদান করা কাহারও 
ইচ্ছা হইল ন1। নকলেই নিষেধ করিতে লাগিলেন। অধিকস্ত তাহার! 
বলিলেন বাপু উনি যে কন্াদান 'করিবেন বলিয়াছেন তাহার 


প্রমাণ কিঃ -তখন কনিষ্ট বিপ্র সাশ্র নয়নে বলিলেন স্বস্ং ভগবান 
এ+ ৮৯৯৯ হান উল্দটী আশচন । এজ কথায় সকলে ভালসিয়া 


শ্রীক্ষেত্র ১০৯ 


উঠিলেন এবং বলিলেন যদি তিন এখানে আয়া সাক্ষ্য দেন তাহ! 
হইলে তোমাকে কণ্ঠা সম্পরদান করা হইবে। তাহাতে যুবক মন্জাহত 
হইয়। তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন । 
ক্রমে কনিষ্ঠ বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিক্সা গোপাল জীউর 
সন্থুথে প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে দৈববাণী 
হইল “হে যুবক! তুমি কাতর হইওন1 আমি যাই! তথায় সাক্ষ্য দিব। 
আমার গমন কালীন তুমি পশ্চাতৈ একবারও দেখিও না, আমার নুপুর 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়া! জানিবে ষে আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি ।' 
গশ্চাৎ দিকে দেখিলেই আমি সেইস্থানে থাকিব। আর অগ্রসর 
হইব না।”' তখন যুবক সাহ্লাদে স্বদেশাভিমুখে আসিতে লাগিলেন, 
এবং ভগবান গোপালজীউ শ্ন্দর হুপূরধবনি করিতে করিতে 
তদন্থসরণ করিতে লাগিলেন। যুবক প্রতিদিন ১সের মিষ্টান্নের 
ভোগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চিপুরের সন্নিকট 
হইলে বালুকারাশি হ্থপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি আর 
ক্রুতিগোচর হইল না। তখন যুবক নুপুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইয়া 
. ষেমনি পশ্চাতে চাছিলেন, অমনি বগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেই স্থানে 
রহিলেন 'আর অগ্রসর হইলেন না এবং তিন্নি যুবককে কহিলেন 
তোমার প্রতিদ্ন্দিগণকে এইস্থানে আনয়ন কর। আমি আৰু অগ্রসর 
হইব না। তখন যুবক গ্নেইস্থানে বাইর জেক্ঠ বিপ্র ও অন্তান্য সকলকে 
এই কথা বলিলে, সকলে কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া! সেই স্থানে ডুটিযা 
আসিয়া বালুকোপরি সুন্দর বিগ্রহ মুর্তি দর্শন করিলেন। তখন 
গোপাঁল জীউ সর্ধসমক্ষে বলিলেন “এই বিপ্র, কনিষ্ঠ যুবককে কন্যা 
দান করিবে বলিয়া! আমার নিকট শপথ করিয়া! বাগান করিয়াছে ।” 
তখন বৃদ্ধ জাত্যভিমান ত্যাগ কক্রিয়া ঝ্নিষ্ঠকে কন্যাদান করিলেন। 
এদিকে তদ্দেশীর রাজা এই কথা শুনিষ্। শ্বদঝ্জ বলে তথায় জীসিয়া ' 


৯৯ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ভগবানের অর্চনা করিপা মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এবং শ্রী বিপ্রন্থয়কে পৌরঠিত্য কার্যে নিধুক্ত করিলেন। উহারাই 
বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র নামে অদ্যাবধি অভিহিত হুইতেছেন। 

কয়েক শতাব্দী পরে কটকের রাজা প্রতাপরুদ্র কাঞ্চীপুর ব্াজ- 
কন] পদ্মাবতার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়। তথায় গমন করিলে, কাঞ্চী- 
পুরাধীশ্বর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে প্রতাপরুদ্র ক্রোধে 
ছুইবার কাণ্ধদীপুর আক্রমণ করিয়। পন্মাবতী ও সাক্ষীগোপালকে পুরীতে 
আনয়ন করিয়াছিলেন। শেষে দেবতার মাদেশে গুপ্তবৃন্দাবনে তাহাকে 
স্থাপনা করিলেন। এবং তিনি বপিলেন অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন ভোগ 
খাইব, অন্নভোগ খাইব না । যদি কেহ আমাকে অন্জভোগ দেয় তাহা 
হইলে সে স্ববংশে নরকে গমন করিবে। তদবধি তাহার মিষ্টান্নভোগ 
হুইয়! থাকে । সাক্ষীগোশাল স্থানের নামই গুপ্ত বৃন্দাবন । 

পূর্বে যে কয়েকবার শ্রীক্ষেএ্রে গিপ্াছিলাম সেই কয়েকবার সাক্ষী 
গ্রোপাল দর্শন করিস! বেলা ৩ টার ট্রেণে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময়ে 
খুরদারোভ ্টেলনে রেলগাড়ী ব্দল করিয়া মান্দ্রান্ধ মেলে বাটা 
ফিরিতাম। কিন্তু এবার অর্থাৎ ১৩১৩ সালের ৬ই আশ্বিন সেতুবন্ধ 
যাত্র! কালীন ভূবনেশ্ব; কি পুরী কোথাঁয়ও না নাগিয়া আমর] বরাবর 
মান্রাজ "সভিনুখে যাত্রা করি। সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাগমন কালীন 
ওয়ালটেয়ার, পুরী, সাক্ষীগোপাল ও ভূবনেশ্বরে পুনশ্চ অবতরণ করিয্া- 
ছিলাম। এক্ষণে খুরদ1 হইতে ফ়ালটেয়ারের মধ্যবত্তী স্থানের বিষন্ত 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইল। 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 
খুরদা হইতে বেজওয়াডা। 


চিন্কাহ্দ | 
খুরদা রোডে বেলা ৯ টার সময গাড়ী আসিয়া পৌছিল। এইগাড়ী 
মানা অভিমুখে গমন করে। পুরী-বাত্রীগ্গণ এই স্থানে অবতরণ 
করিয়। গাড়ী বদল করিল। আর আমরা বরাবর ওয়ালটেয়ার 
অভিমুখে চপিলাম | ক্রমে চিক্কাহ্দ আমাদের নেত্রপথে পতিত হুইল । 
টেণে বদিয়া। এই হ্রদের মনোহর গন্ীর দৃশ্ত দেখিতে লাগিলাম। 


অদূরে হদবক্ষে: শ্তামল তরুরাজি শোভিত কয়েকটা দ্বীপ দেখিলাফ 1 


আমাদের গাড়ী কখনও উপকূল দিয়া কও একেবারে জলের 
কিনার! দিয়া গমন করিতে লাগ্রিল। চিন্কা হ্রদ এত বড়, যেন সমু, 
কুল কিনারা কিছুই দেখা বায় না। যেন জল ও আকাশে একেবাছে, 
মিশিক্প। গিয়াছে । মধ্যে মন্যে ছোট ছোট পাহাড় জলের উপর 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কত রকমের জল-বিহগ্গম কুজন করিতে করিতে 
উড়িয়া! বেড়াইতেছে। গাড়ী চলিতেছে, আমঝঃ গাড়িতে বদিয়া বসিয়। 
এই মহান দৃশ্ত দেখিয়া আনান্দত হইতে লাগিলাম। -ক্রমে রস্তা 
ষ্টেশনে গাড়ী আপিলে কতকগুলি লেক নামিয়া গেল। তাহার! 
বোটে করিয়া এই হৃদে বেড়াইবেন এএই উদ্দেস্ত | চিন্ক। হৃদে খুব বড় 
বড় কীকড়া পাওয়া যায়। এই সমুদ্র কর্কটী ভক্ষণের নিমিত্তই অনেকে 
এইস্থানে নামিয়া থাকে। ভূসন্দপুর ষ্টেশন হইতে হ্যা খ্রেশন 
পর্যান্ত মাইল রেলের ধারে ধারে চিনা হুদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

এইট উদ দীর্ঘ ২২ ক্রোশ প্রস্থ কোন স্কান দুই ক্রোশ কোন 


১১২ সেতুবন্ধ ষাব্রা। 





মত্ত জীবীরা চতুর্দিকে ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া মস্ত ধরিয়া বেড়াইতেছে। 
প্রায় চারিদিকেই ঘুনিপাঁতা রহিয়াছে; এক সময়ে এই ভদের 
চতুর্দিকে সাত সহশ্র শিব মন্দির ছিল, এক্ষণে কোন কোন স্থানে 
কিছু কিছু মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগর হইতে ইহা ৪০০ হস্ত 
বালুকাময় বাধ দ্বারা বিভক্ত । এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতক শৈল 
থাকায় যেন সমুদ্রের দিকে একটা স্বাতাবিক প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে । 
একটা অপ্রশস্থ মোহানাধারা ইহা সমুদ্রের-সহিত সংযোজিত। চিক্কাহদে 
হাক্গর কু্তীর প্রভৃতি হিংশ্রক জল জন্ত আছে। ইহার জল দেখিতে 
সমুদ্বের মত নীলাভ নহে; অনেকটা বর্ষাকালীন গঙ্গাবারির মত, 
কিন্তু সমুদান্দু হুইতেও অধিকতর লবণাক্ত। চিন্কাহ্রদে যে সমন্ত বিহঙ্গম 
দেখিতে পাওয়া যাক, তন্মধ্যে এর! নামক এক প্রকার বক জাতীয় পক্ষী 
আছে। তাহাদের পালক শ্বেত ও লালবর্ণে চিত্রিত হওয়ায় বহুমূল্যে 
বিক্রীত হইয়া থাকে । অনেক সাহেব এখানে পক্ষী শীকার করিতে 
আমিয় থাকেন। চিন্কান্ুদ পথ্যস্ত উড়িয়াদের রাজ্য শেষ হইল। 

ইহার দক্ষিণ দেশ হইতে গঞ্জাম ছিল! আরম্ব। ইহাদের ভাষ! 
তেলেগু । ইহারা দেখিতে কতকটা উড়িয়াদের মত আর কতকটা 
মান্রাজবাীদের মত। মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগের অধিবাসীগণ 
যেমন, না বাঙ্গালী না৷ উড়িয়া, তদ্রপ ইহারাও যেন ঠিক উড়িজ! ও 
মান্্াজবাসীর মধ্যবন্তী লোক। তবে ইস্থারা উড়িয়াদের অপেক্ষা 
অনেকটা সভ্য ও বিদ্বান। উড়িয়াদের মত ইহাদের যন্তকে বেণী 
আছে কিন্তু সত্য জাতীয়ের মত ইহারা কোট পরিয়া থাকে। ইহাদের 
মধ্যে প্রার” সকলেই ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ। -যাহা হউক আমাদের গাড়ী 
গঞ্জাম জেলার প্রধান, নগর বরহামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন 
বেলা ১২॥ টা, এখানে কুড়ি মিনিট গাড়ী দীড়াইয়৷ থাকে । 





গঞ্জামজেলা ! ১১৩ 


.বরহামপুর । 


গঞ্জাম বৃহদায়তন জেলা । ইহার অধিকাংশ স্থান অরণ্য ও 
পর্বতাকীর্ণ। ট্রেণ হুইতে চতুদ্দিকে কেবল শৈলশ্রেণী দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। পার্বত্যাঞ্চণে খন্দ নামক অসভ্য জাতির" বাস। তাহারা 
ব্যাস্রাদি হিংস্র জন্ত বধের নিমিত্ত নানাবিধ অস্ত্র বাহার করিয়া 
থাকে। সাধারণতঃ গঞ্জামবাসিগণের ভাষ। ভেলে) কিন্তু উড়িষ্যার 
অদুরবর্তা বলিয়। তাহার! প্রায় সকলেই উড়িয়া.ভাষা বুঝিতে ও কহিতে 
পারে। উড়িয়া বাঙ্গাল! ও হিন্দি ভাষার স্তায়, তেলেগু সংস্কত মূলক 
ও সহজে বোধগম্য নহে। কুল্লি বরফের হাড়ী নাড়িলে যেমন ড় মড় 
শব্দ হয়, তেলে ভাষাও শুন্বিতে প্রান তন্রপ। অনেক বাঙ্গালী এখান্বে 
বহুকাল থাকিলেও সহজে এই ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন না। 
এখানকার অধিবাসিগণ মন্তকে দীর্ঘ কেশপুঞ্র ধারণ করে ও মাথার 
পশ্চাৎ দিকে তাহা অড়াই়া স্ত্রীলোকের মত বাঁধিয়া থাকে। তাহার 
উপর আবার কেহ টুপি ধারণ করে, কেহুবা পাগড়ী বাধিয়া থাকে। 
ইহাদের পরিধানে ছয় হস্ত পরিমিত ধুতি। তাহার এক কোণ 
কোমরে গুজিয়া রাখে, আর এক কোণ কাছার দ্রিকে ঝুলিতে থাকে । 
ইহার! দশ হাত ধুতি, কৌচা করিয়া পরিতে জানে না। বন্তের খর্বতা 
প্রযুক্ত তাহাদের কৌচা৷ অতিশয় সরু হয়। * 

গঞ্জাম জেলার প্রধান নগর বরহামপুরে সিভিল কোর্ট, সাবকলেক্টর 
অফিস্‌ ও বিদ্যালয় আছে। এইস্থানে*প্রায় ২৬০০* লোক বাস করে। 
বরহামপুর, রেশমী বন্ত্ের জঙ্, প্রসিদ্ধ এবং এখানে তুলারও কুক্স মিহি 
কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে । তাহা! সর্ধজ্ম বহুমূল্যে আদরের সহিত 
বিক্রীত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের যত্বে এখানকার ভদ্র অভদ্র 


সিসির উতর জিন : বৃতীদ . বার্ন বি ারারিন্ন্রান্দ 


১১৪ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 


এ দেশের মহিলারা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না। আবশ্তক মত 
অনাবৃত মস্তকে পুরুষের মত কাচা আটির* প্রকান্ স্থানে গমনাগমন 
করে। এতদেশীর লোকের চরিত্রের প্রশংসা শুনা যায় ন!। স্ত্রী পুরুষের 
মধ্যে নীতির বড়ই শিথিলতা । এখানকার সামান্ত শ্রেণীর বু লোক 
শরীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বা ৷" প্রায় সকলেই রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়তুক্ত। 
তাহার! গির্জায় যাইয়া বীতুশ্ীষ্ট ও খ্বীষ্ট মাতা মেরীর উপাপন! করে, 
আবার এদিকে হিন্দুদের দেবদেবীকেও শান্ত করিয়া থাকে । 

এখানে অনেক শ্বেতাঙ্গের সমাগম হেতু ষ্টেশনটা বেশ লতাপুষ্পে 
স্থসজ্জিত। ট্রেণটা এখানে ২০ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়৷ আবার 
চলিতে আরস্ত স্র্রিল। মধ্যে মধ্যে কোন কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে 
গোয়ালিনীরা ছোট ছোট কেঁড়ে মন্তকে করিয়া “পালু” “পালু* বলিয়া 
উচ্চ রবে ছুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসিল। ইহার! ছুপ্ধকে 'পালু বলে। 
ইহাদের ভাষা কিছুই বুঝিবার যো নাই। ক্রমে গাড়ী বৈকাল ৫1 টার 
সময়ে ভিজনা গ্রামে আসিয়া পৌছিল। 


ভিজিয়ানা গ্রাম ব| বিজয় নগর । 


ভিজিরানী গ্রামের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। 
ইহাদের এক্ষণে পূর্ববগৌরব না থাকিলেও গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত মহারাজ 
উপাধি (1911519] 06 ৮15140গ্াজঃ) ও বড় বড় জমিদারী আছে। 
মহারাজের একটা পুরাতন ছূর্গ আছে। এখানে কলেক্টর সাহেবের 
হেড কোয়ার্টার ও কিছু কিছু রেজিমেন্ট আছে। অধিবাদীর সংখ্যা 
নিতাস্ত মন্দ নহে, প্রাক ৩৫ হাজার । তৃজ্জন্য বাজার. হাট, দোকান, 
প্রভৃতিতে সহরটা বেশ পরিপুর্ণ। রাস্তা ঘাটও বেশ প্রশস্ত. এবং 
কঙ্করমম্ ও পাকা! ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা .নারায়ণচন্ত্র কাপীতে 


মিরর নিট ররর ক্রেন রা সলিল রর 2 পরুন িনন লা হিল রতন রিতা রি 


বিনয় বার। ১১৫ 


১৮৪৫ শ্রীষ্টাবে তিনি কাীতেই জীবন নীলা স্বরণ করেন। প্রহার 
পুত্র গপতি রাজ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে ভিজিয়ানা গ্রামের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৬৩ বৃ5 ইনি মহারাজ পদে গুতিিত 
হইবার সনন্দ পান । পরে কে, সি, এম্‌, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
গভর্ণমেন্ট লেজিপ্লেটাভ কাউীন্দলের _মেন্বর হন। ১৮৭৭ খুঃ দিল্লীর 
দরবারে সন্মান স্টক তাহার ১৩টা তোপ প্রদত্ত হয়। 

ইনি নিজ ব্যয়ে রাস্তা, পুল, দিঘী, হাসপাতাল, স্কুল নিম্মাণ করিয়া 
দেন) এবং বারাণসীতে অনেক সদ্ধ্যয় করেন। ১৮৭৮ খুঃ তিন 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাহার পুত্র আনন্দ গজপতিরাজ তাহার 
পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮১ খুঃ গভর্ণমেন্ট তাহাকে মহারাজ উপাধি 
ও ৩১ তোপ প্রদান করেন ।* ছুঃখের বিষয় ইনি অপুত্রক | ্ 

বিজয় নগর হইতে ৭মাইল দূরে রামতীর্থ ন[মক একটা তীর্থ আছে। 
৪ ঘাহল দূরে একটা নদী পার হইয়া যাইতে হয়। কথিত আছে এই 
স্থানে ভগবান শীরামচন্ত্র কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ধর্শরাজ যুধিঠিরও 
এখানকার পদ্মনাভ নামক স্থানে ছয় মাস বাস করেন। রামতীর্থ ক্রমে 
জঙ্গলে পরিপৃথ ভর, পরে বিজয় নগরের ুর্ধরাজ/সীতারামমুজ্ 
্থপ্ে আদিষ্ট হইয়া জঙ্গল কাটাইয়া শ্রীরামচন্্, সীতী-:, লক্ষণের 
. শিলামুত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি খ্রস্থানে হ্রদের ধারে*উচ্চস্থানে 
মলির নিশ্মীণ করিয়। নিত্য সেবার বপ্দোবস্ত করিয়া দেন তদবধি 
এখানে প্রতিদিন এক মণ চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া ব্রাঙ্গণ ও 
অভিথিগলের সেবা হইয়া থাকে। উক্ত মন্দির ভিন্ন এখানে দ্রষ্্রবা 
এমন কিছুই নাই। তবে ছুর্গ ব্যস্ত রাজার দ্বিতল অস্টালিকাটা দেখিবার 
জ্রিনিস। কারণ এখানে নানাবিধ.অস্্র, শন, পুশ্তক,্দরজায় বৃহৎ বৃহৎ 
আনা, প্রা্গণস্থ উদ্যান, প্রত্যেক কক্ষে ব্বহুমূল্য সুসজ্জিত ব্যাবলীর 


রান সার ক দরের সহ রাবার ফিল + রাস সরালে 


১১৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 








ওয়ালটেয়ারের পথ । 


ভিজিয়ান। গ্রাম পার হইয়া ট্রেণে সবেগে ওয়ালটেয়ারাভিমুখে 
চলিতে লাগিল। টেণে বপিয়! বসিয়া সুর্ধ্যান্ত গমন পর্যযস্ত আমরা উভয় 
পার্খস্থ গিরিমালা, অরণ্য ও প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে সরিৎ সরোবরাদির 
সৌনরধ্য নিরীক্ষণ করিয়া, পুলকিত মনে গমন করিতে লাগিলাম। 
নীলগিরি ব পূর্ববঘাট পর্বত শ্রেণীর উপত্যক1 ভূমির মধ্যন্থল দিয়া 
টেপ গমনাগমন করাতে উভয় দিকেরই পর্বত শ্রেণী দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
স্কামল ক্ষেত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কুটির 
. দেখিতে পাওয়া যায়। কুটিরগুপি আমাদের দেশের মরাইয়ের মত 
গোলাকার ও তালপত্রের চালে আচ্ছাদিত উহা৷ এতনিয় যেন ভূমিকে 
চুদ্ধন করিতে উদ্যত হইক্সাছে। কুটার গ'ত্র তালপত্র ও মৃত্তিকায় 
নির্শিত। প্রবেশ দ্বার চালার আচ্ছাদিত। কুটারে প্রবেশ কালে 
গৃহের নিম্বতা ও ক্ষুত্রতী, প্রযুক্ত সময়ে দময়ে অধোমুখে ধুল্যবলুষ্টিত 
হইতে হয়। গৃহাভ্যন্তরে বায়ু বা আলোক প্রবেশ অসম্ভব । দরিদ্র 
কষককুল এই সকল গৃহে বাস করিয়া থাকে । বিশ্বরচয়িতার অনেক 
অভিনব বস্ত নয়নপথে পতিত হইয়া আমাদের মনে আনন্দ প্রদান. 
করিতে লাগিল। ক্রমে অন্ধ্যা উপস্থিত, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানি 
কৃষ্ণ মেঘ দেখা! দিল, তখন" সেই শুরু নিশা--তিমির বসন প্রসারণ 
করিয়। পর্ববতপু্জ, প্রাস্তর ও অর্ণ্যানী আৃত করাতে আমাদের দর্শন 
স্থখের বাধা পড়িল। যেন সকল স্থানই অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে 
নুক্কাইত ন্মহিল। যেন প্রকৃতি দেবীর নাট্টীভিনয়ের একটা অন্ক 
পরিসমাপ্ত হইল। আর কিছুই দেখা গেল না। গাড়ীও কোথাও 
থামিল না। বিজর নগর হইতে মেল টে,ণ ছাড়িয়া একেবারে রাত্রি 
৭৯ টাঁর সময় ওয়ালটেন্নারে পৌছিল। 


ওয়ালটেয়ার। ১৯৭ 


৮০৮৮ পীর্পপাশ১০৯৮৬পলা 


পাপা 





ওয়ালটেয়ার ৷ 


১৩১০ সালের পুজার সময় আমর! প্রথম ওয়ালটেয়ারে আসি। 
তৎপরে ক্েবিধ। পাইলেই এই স্থানে আপিয়া থাকি । এবারেও এখানে 
নামিয়া ছিলাম । কিন্ত প্রথম বারে আসিয়া! কিরূপে আমরা এই স্থানে 
ছিলাম তাহার একটু আভাষ দিব। - গুয়ালটেয়ার ও ভিজাগাপ্রম্‌ 
পাশাপাশি স্থান। কিন্তু রেল লাইন একটু ঘুরিয়া গিয়া তথায় কত্ত 
ট্রেশন হওয়াতে, ইহার দুরত্ব ছুই মাইল হুইয়াছে। বায়ু গরিবর্ভনের 
অন্ত অনেকে এখানে আসিয়। অবস্থিতি করেন। বেঙ্গল নাগপুর 
রেলওয়ে এই ওয়ালটেয়ারে শেষ হইল এবং এখান হইতে মাত্রা 
রেল লাইন আরম্ভ হইল। 

ওয়ালটেয়ারে ট্রেণ আসিবা মাত্র আমরা সকলে টিকেট দিয়া যেসাঁনি 
বাহিরে যাইব, অমনি একজন মাদ্রাজি পলেগের ডাক্তার আসিয়া 
আমাদিগকে তাহার আটচালায় লইয়া গরিয়। মুদ্রিত ফরমে আমাদেয 
নাম, ধাম, পিতার নাম, কোথায় গমন ইন্তাদি লিখিয়া প্রত্যেককে 
এক একখানি ফরম দিতে লাগিলেন। পুনশ্চ বলিয়া! দিলেন, কাল 
সকালে বাসার ডাক্তার গমন করিলে এই রসিদ দেখাইতে হইবে। 
প্লেগের রোগী থাকুক, ঝ! নাই থাকুক, এন্সপ একটা বাজে কাজ লইয়। 
তাহার চাকরিটা অদ্যাবধি বজায় রাখা হইয়াছে । যাহা হউক আমরা 
প্লেগ রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া ষ্টেশনস্থিত গোশকটে আরোহণ 

7 করিয়া ছত্রের দিকে চবিলাম। এখারে লোকেরা গাড়িকে বাতি কহে। 
_ এই বাণ্ডি, গরুতে টানে এবং ঘোড়াতেও টানে । তবে আমাদের 
দেশের মত ঘোড়ার গাড়ী সে দেশে নাই। ছত্রের নাম (৮7005 
0890515) টার্না্স ছত্রম্‌। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, অরপুরের. 
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১১৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


নামে এই: ছ্র বাটা নির্দিত হয়। ১৫ সিনিট মধ্যেই আমাদের 
গাড়ী এই ছত্রের মধো উপস্থিত হইল। পথে যাইতে যাইতে চতুদিকস্থ 
পাহাড় যেন 'প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিরাছে। পাহাড়ের উপরে ফণী 
মনসার গাছ ও কতকগুলা বুনা জঙ্গলি গাছও জন্মিয়াছে, দেখিলাম | 

ছত্র ঝাটাটা বেশ পরিার পরিচ্ছন্। সম্মুখে একটা ফটকের ভিতর 
খানিকটা জারগ! মাছে। সেইস্কানে প্রায় গাড়ী হাঁজির থাকে! 
ফটকের বাহিরে একটা জলের কল মাছে! দিবারাতর সেই কলে খুব 
তোড়ের সহিত বিশুদ্ধ জল সরবরাহ হইয়া থাকে। ছত্রের চতুর্দিকে 
স্থন্দর বাগান ও পশ্চাতে একটা কুয়া আছে। ছত্র বাটার মধ্যে বৃহৎ 
প্রাঙ্গণ থাকায় অধিকতর শোভা বদ্ধিত হ্ইপ্রাছে। ছুই পার্খে 
অনেক গুলি গৃহ, প্রত্যেক গৃহের রান্নাঘর ও উঠান আছে। ছত্রের 
একজন ম্যানেজার আছে। ম্যানেজারটা' ব্রৈলঙ্গী, ইংরাজী ভাষায় 
'নভিজ্ঞ, তজ্জন্ত তাহার.সহিত কথাবার্তা কহিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল। 
এই ছত্র বাটা প্রান্নই যাত্রীতে পূর্ণ থাকে । স্ৃতবাং ঘর খালি 
পাওয়া হুফর। 


আমরা ছত্রে পৌছিয়া দেখিলাম সমস্ত ঘরই যাত্রীতে পূর্ণ, কোঁন গৃহ 
খালি নাই। তখন ভগ্ন মনোরথে সকলে দালানেই বাসর রহিলাম। 
কিক্ৎক্ষণ পরে একটা গৃহ খালি হইল ; তাহারা তক্সি তল্লা লইর! 
কোথায় ধাত্রী করিল। তথন ম্যানেজারের নিকট হুকুম লইয়া 
তৎক্ষণাৎ সেই গৃহটী দখল 'করিলাধ। এই ছত্রে ছুই দিবস বিনা 
ভাড়ায় থাকিতে পাওয়। যায়, ইহার অধিক হুইলে প্রতি দিন ।5 হিসাবে 
ভান্তা দিতে হয়। বর্তন, ঘটা, বাটা, বেড়ী. খুস্তি প্রভৃতি বিনা মূল্যে 
ব্যবহারের 'জন্ যাত্রীদিগকে দেওয়! হয়। যাত্রীগণ রসিদ দিয়া এই 
সকল দ্রব্য ল্ম।. আবার চলিয়া! যাইবার সময় দ্রব্যগুলি দিয়। রসিদ 


বিরহ রাত বরা রে ন্দা 


রি 


ওয়ালটেক়ার। ১১৯ 


যখন আমরা সেই রানি পাইলাম তখন গৃহ পরিফারের জন্ত 
সন্ার্জনীর 'প্রর়োজন হইল। স্যান্জারকে বলাতে তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। শেষে থে, ঝাড়ু, 8:০০: 50০% প্রভৃতি 
বলাতেও তিনি আমাদের কথা বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইঙ্গিত, 
ইসারাও তাহার বোধগমা হইল না। তখন আর কি করি, মন্রে 
ভাবিলাম এদেশে আবার মনুষ্য আসে, ইহারা না হিন্দি বুঝে, না 
বাঙ্গালা বুঝে, না ইংরাজী বুঝে । শেষে 'একজন ইংরাজী ভীষাভিজ্ঞ 
তদ্দেশীয় শোফ আসাতে তানি তেলেগু ভাষায় বুঝাইক্জ। দিতে তবে 
সম্মার্জনী মিলিল। জিনিস পত্র কিনিবার সময়ও আমাদের এব্প 
বিপদে পড়িতে হইয়াছিল । সুতরাং যাহার! এ একল দেশে ভ্রমণ 
করিতে ইচ্ছুক তাহাদের কিছু কিছু তেলেগু কথা জান। আবস্তক | 

সেই রাঝে রন্দনের ঝোগাড় করিতে বাজারে গমন করিলাম। 
সেখানে তরিতরকারী সমস্তই মিলিল। কিন্তু কলিকাতার মত খাবারের 
দোকান নাই। কেবল একক্জন পশ্চিমবাসী, অনেক দুরে একখানি 
লুচির দোকান করিয়াছে। তাহার নিকট্ট যাইয়া ছুই একট। হান্ব 
কথা কহিয়াও প্রাণ জুড়াইল; যেন দেশের লোক পাইলাম! 
তাহার দোকান হইতে কিছু লুচি ও কিছু মিষ্টান ক্রয় করিলাম 
অন্ত দোকানে সমস্ত তৈলপক্ষ ত্রব্য। তন্মধ্যে পলাওুষুক্ত ফুলুর্ধিই 
অধিক ; সেগুলির দিকে তাকাইলেও স্বণা হয়। রান্তার, ধারে রাজা 
আলুর মত এক প্রকার আলু, সিদ্ধ করিক্ঝা বিক্রয় করিতেছে, সেইগুলি 
প্রায় ১ ছুট করিয়া লম্বা। যাহার বিক্রয় করিতেছে তাহার প্রান 
সকলেই স্ত্রীলোক । দেখিতে যেন রাক্ষনী, যেমনি কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি 
পরিধানে মলিন বসন। ঠেলেগু কথা কিছু কিছু না জান্সা থাকিলে 
এদেশে জিনিস পত্র কেনা বড়ই ছুরূহ। তজ্ন্ত সাধারণ কতক্ষগুলি 
বাঙ্গলা কথার প্রয়োজনীয় তেলেগু ক” নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 
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এখানে ৪।৫ পয়সার বাজার করিলে একটা মেট হয়। এক পয়সার 
প্রায় ১ একসের বেগুন, একটী পাই দিলে এত শাক দেয় যে, 
এখানে সেগুলির মূল্য /* এক আনা। একটা লাউ ২১০ ছুই পয়সা, 
মত্ত ও মাংসের সের ।*চারি আনা, উত্তম আতপ তওুল টাকাত্ 
৮ ।* দের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। দ্বত /১॥০ হইতে /১৪* পোয়া, * 
চিনি /৬ সের, দাউল /৯ সের হইতে.।৩ সের, ময়দা /৮ সের ও 
ছুপ্ধ।* সের টাকায় বিক্রয় হয়। তরি তরকারীর মধ্যে আলু; বেগুন, 
পটল, উচ্ছে, কীচকলা, ঝিঙ্ে, মোচা, চাল্তা, ও নানাপ্রকাঁর শাক 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদৃভিগ্ন নারিকেল, আতা, পেয়ারা, 
পাতিলেবুং বাতাবিলেবু ও কদলী প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে এবং 
স্বিধাদরে পাওয়! যায়! চিত্রবিচিত-বিশিষ্ট নাঁনাপ্রকার সমুডের 
মত্ত, ও ভাঙ্গন, ইপিস, চিংড়ি, বাটা ও নানারকম চাদামতস্তও পাওয়ী 
যায় ? কিন্তু এই সকল অতসন্তের এত আস্টে গন্ধ যে, নূতন বাঙ্গালীর 
তাহা সহা হয় না। 5 

ওয়ালটেয়ারে বাঙ্গালী খুব কম। আমান্ধ একজন পরম বন্ধ 
স্বনামখ্যাত রাজেন্দ্রনারায়ণ বাগ** মহাশয় রেলওয়ে কণ্টাক্টারি কর্শের 
জন্ত এইস্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া স্ত্রপুত্র লইয়া বাস 'করিতেছেন। 
ঈষ কোট, ট্রেডিং কোং নামক ট্রেদনারি দৌকামও তাহার ; সুতরাং 
তাহার অধীনে প্রায় ৯৯২৫ জন বাঙ্গালী কর্মচারী কর্ম করিতেছেন? 
সেই সকল বাঙ্গালী ভিন্ন বোধ হয় ১০১৪ জন মাত্র অপর বাঙ্গালী 
দেখিলান। আমি ওয়ালটেয়ারে অ?সিয়াছি শুনিয়া রাজেন্দ্র বাবুর 
অন্ততম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারিণী চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পর্রদিবস প্রাতে 
আমাদের (1077005 018007) বাসায় আসিয়া আমাকে" তাহাদের 











* রাজেল্দ্রবাবু অল্পছিন হইল স্বর্গারোহর্শকরিয়ান্েন । 


১২২ 0 যাত্রা। 


বাটাতে লইয়া গেলেন। সেখানে রাজেন্দ্র বাবু আদমকে পাইয় আতিশর 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার আহারাদির বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়া বলিলেন, যে কয় দ্রিবন ওয়ালটেয়ারে থাঁকিবেন সে 
কয় দিবস ছত্রে আহারাদি করিতে পাইবেন না। আমার এখাংনই 
থাকিতে হুইবে। নানা কারণ দেখাইয়াও তাহার হস্ত হইতে নির্ৃতি 
লাভ করিতে পারিলাম না সুতরাং তাহার নিকটেই থাকিতে ৰাধ্য 
হইলাম, রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন এখানে যখন আসিয়াছেন। তখন | 
ওয়ালটেয়ারের যাহা কিছু দশনবোগ্য তাহা দেখিয়া সীমাচলম্‌ ব| 
সিংহাচলম্‌ দেখিবেন। সেটা প্রহলাদ-পুরী। পর্বতোপরি নৃসিংহগুত্তি 
'দেখিরা প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইবেন। এই কথা শুনিয়া আমরা 
তৎপরদিবস প্রাতেই তথায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং অগ্ভ 
বৈকালে মমুদ্র মৈকতে ভ্রমণ করিয়া নীর্লাধধির লহরক্রীড়া দর্শন করিয়া 
সকলে ডল্ফিন নোজ “নামক পর্ধত ও ভেল্ল গার্ডেন প্রভৃতি দেখিতে 
গমর্ন করিলাম । 
দুষ্টব্য-স্থান | 

ঘাটের উপর পোর্ট-আফিস : ইহার উত্তর দিকে পাহাড়শৃঙ্গে ভিন্ন" 
ভিন্ন মতের তিনটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । একটা মুসলমানগরণের 
মসজিদ, ২য়টা হিপুদিগের মন্দির, -যট খুষ্টানদিগের গির্জ। ৷ প্রথমটা 
কোন ফুদলমান. সিদ্ধপুরুষের  দঘাধির উপর এই মসজিদ্‌ নির্শিত 
হুইয্লাছে। সাধারণ লোকে'র বিশ্বাস বঙ্গোপদাগ্ররের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
উপর মসজিদের দার্গা সাহেরের সম্পূর্ণ শাধিপত্য আছে। প্রত্যেক 
দেশীয় পোত এই স্থান দির ধাইবার সমক্জ বোটের পতাকা তিনবার 
উঠাইয়! পু নামাইর! দার্গা সাহেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে । অনেকে 
মানলিক করিয়া রৌপ্য প্রদীপ প্রদান করে। প্রতি শুক্রবারে দার্গার 


সের এর পুন সা ২ বস 
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দ্বিতীয় হিন্দুদিগের বেক্কট স্বামীর মন্দির-_ ইহা দার্গার পশ্চিমদিকে 
পাহাড়ের উপর স্থিত। ভিজিগাপষ্রমের হিন্ুব্যবসায়িগণের দ্বারা উক্ত 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।" এইস্থানে নিয়মিতরূপে বেদ পাঠ ও সিকিম 
হইয়া থাকে। 

তৃতীয়টা গির্ভা.__ইহ! পাহাড়ে সর্ব পশ্চিমে রোমান ভারি 
কর্তৃক প্রতিষ্িত। তজ্ঞন্ত ইহার নাম, ক্যাথলিক চার্চ। ইংরাজেরা 
শু দেশীয় খৃষ্টানের! এইস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা কোন্‌ 
সময়ে প্রতিষ্টিত হইয়াছে তাহ" কেহ বলিতে পারেন না । 





ডলফিন্ন নোজ। 


ইহা একটা পাহাড়। ইহার উপর বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে 
অন্ত পাহাড়ের উপর এরূপ সমতল ভূমি প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। 
পাহাড়ে উঠিতে পরিফার পাকা রাস্তা আছে। পাহাড়ের উপর ঝাঁইয়া 
দেখি এক পার্থ একটা সুবৃহৎ বটবৃক্ষতলে কয়েকটা ইঠ্টক নির্শিত্ঠ ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ট ভগ্মাবন্চায় পতিত রহিয়াছে । ইহা সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার 
উপযুক্ধ স্থান। এখানে আপিয়া প্রাণে বিমল শাস্তি পাইলাম। 
দক্ষিণ দিকে অনেকদূর যাইয়্াও দীষাস্ত পাওয়া গেল ন।) ইহার প্রস্তি- 
ভাগে পাহাড়ীরা বাস করে। তথার একটা বুহৎ ইদারা বাণকুপ এবং 
একটা গোরস্থান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ নিয়ে দমতন ভূমিতে 
গাহাড়ের উপর পুর্বে একটা দূর্গ ছিন্ব এখন তাহার পরিবর্তে তথায় 
এ বি, নরসিংহ্রান্ের ফ্রাগ গ্টাপ রহিয়াছে। ইহাকেই নিশান 
বাটা হে। ইহা পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর 
হয়। বিশেষতঃ পোতবক্ষ সমুদ্রকে যেন চিত্তের ন্ার'গ্রতীরমান হইতে 
বাগিণ। 





১২৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 





ভ্যালি গার্ডেন! 


উপত্যকা উদ্ভানে গমন করিতে হইলে, একটা সমুদ্রের খাড়ী (ক্ষুত্র 
নী বা খালের মত ) পার হইতে হয়। এপ সুন্দর বাগান প্রায় দৃষ্টি 
গোচর হয় না। ছুই পর্ধতের মধাবর্তী স্থান সরল ও বক্রভাবে সঙ্জীকৃত। 
উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ আছে। নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর। প্রান্তভাগে 
একটা ঝরণা হইতে জল নির্গত হইতেছে । গ্রীন্মকালে অনেকেই এই 
ঝরণার বিশুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইপেন। উদ্যান মধ্যে একটি 
ব্যাদ্রধরা ফীদ দৃষ্টিগোচর হইল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমরা) 
ভিজিগাপট্টমের রাস্তার ধারের দোকানগুলি দেখিতে দেখিতে ওয়াল- 
টেয়ার অভিমুখে আসিতে লাগিলাম, পথে জগন্নাথ স্বামীর মন্দির 
দেখিলাম । ৃ / 

এদেশের স্ত্রীলোকের! স্বভীবতঃই পরিশ্রমশীলা । তাহার! নিজে 
নিঞ্জেই আপনাদের গৃহ কর সম্পন্ন করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণের! অপর 
জাতির জল গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্ধণীগণ মন্তকে করিয়া জল আনয়ন 
করেন, কিন্তু কষা জেলার জ্্রীলোকেরা স্কন্ধে করিয়া! জল আনিয়া! থাকে । 
এদেশের স্ত্রীলোকের পর্দদানপীন নহে ; তাহারা কাছাদির! বন্জ পরিধান 
করে ; এবং সদর রান্তণ দিয়! অবাধে গ্রমনাগমন করিয়া থাকে। উচ্চ 
পদস্থ স্ত্রীলাকের! পদব্রজে প্রকাশ্ পথ দিয়! দেবদর্শন বা.পরম্পর কাটাতে 
গমনাগমন করিলেও নিন্দনীয় হয় না। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বড় 
ভূতের ভয়। কাহার অনু করিলে জানিবে যে ইহাকে ভূতে ধরিয়াছে। 
তখন রোক্ষা আসির়। দেই জর-রোগাক্রাস্ত রোগীকে প্রায় ১৫।১৬ ঘড়া 
জলে নান করাইবে। রোগী দীড়াইতে অশক্ত হইলেও সকলে 
মিলিয় তাহাকে ধরিয়। থাকে । অবাপুষ্প ও ধূন! দিয়া দেবীর অর্চনা 
করা হুয়। ঢোলের বাজনাও'বাঞিতে থাকে। শেষে ফোগীকে দকলে 
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ধরিয়া ধরিয়া গৃহাত্যন্তরে লইয়া যায়। শধ্যার শুইয়া রোগী হয় ত 
রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কাত লাভ করিয়া ইহ সংসার পরিত্যাগ করে; 
নচেৎ অদৃষ্টের জোর থাকিলে সেযাত্রা বাচিঘাও যায়। রোগ 
আরোগ্যের একপ সুন্দর প্রক্রিয়া সন্দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়! ছিলাম ॥ 
জগতে কত রকমেরই লোক আছে? এতদ্দেশীয় শূদ্রের ছাগ, কুকুট, 
মেষ প্রভৃতির মাংস ও মত্স্ত যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়! থাকে। 
কুকুট প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বঃটীতেই বিচরণ করিতেছে । 

রাজেন্্র বাবুর নিকট হইতে ছত্রে আসিয়৷ আমার সহ্াক্রীগণকে 
সীমাচলম্‌ যাইবার কথা বলিলাম । সকলে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন। সেই রাত্রে ২ খানি গোশকট ভাড়া করিয়া রাখিলাম। .কারণ 
সুর্য্যোদয়ের পৃর্ধেই আমাদিঘকে যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং 
আমি বাসাতেই শয়ন করিলাম। অতি প্রত্যুষে বাতি জালিয়া 
সকলে মুখ হাত ধুইয৷ বস্তরাত্তর পরিধানান্তে বাপাথুহে তাল! দিক 
সকলে গোশকটে উঠিয়া বদিলাম। গাড়ী গ্ত্যেক থা.নর ধাতায়াত 
ভাড়া ৮৮০ ধাধ্য হইল। ঠিক ভোর ৬্টার সময় সিংহাচলম্‌ দর্শন করিবার 
নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। তখনও একটু একটু অন্ধকার। এন্সেশে 
খেন চিরবসন্ত ; কি গ্রীন্ম, কি শীত সকল সমুয়েই যেন বসস্তানিল 
বহিতেছে। প্রভাতের সেই মধুর মলম মারুত সেবন করিড়ে করিতে 

. সকলে সিংহাচলম্‌ দর্শন করিতে চলিলাম। * 


সিংহাচলমূ্‌। 


ওয়াণটেয়ার হইতে ৫ মাইল দুরে পশ্চিম উত্তর দিকে সিংহাচলম্‌ 
অবস্থিত। ওয়াণটেয়ারের আগেকার ছ্টশনের নাম সীমাচলম্‌। এই স্থান 
হইতে মন্দির ৩ মাইল মাত্র। এই জ্মানে গাড়ী পাওয়া রড় হুট, 


১২৬ মির যাত্রা। 


ওয়ালটেয়ার ট্রেশনের ব্রীজের তলদেশ দিরা ক্রমে সহর পরিত্যাগ করিয়া 
পল্লীভূমিতে উপনীত হইল। বেশ পাকারাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া 
গোধান বরাবর যাইতে লাগিল। দুর হইতে পর্কতশ্রেণী মেঘমালার 
তায় বোধ হইতে লাগিল। পুর্বঘাট পর্বতশ্রেণী একটার পর একটী 
তৎপরে আর একটা এইরূপে দেন দলবন্ধ হইরা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
ক্রমে ক্রমে আমরা সেই সকল পর্ধতপুঞ্জের পার্খদেশ দিয়! গমন করিতে 
লাগিলাম। পর্বতগাত্রে নানা প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া স্থানে স্থানে 
যেন জঙ্গলবৎ হইয়াছে । এই সকপ পর্বতের শিথধদেশে বিস্তর গরু 
চরিতেছে দেখিলাম । গাড়ী হইতে সেগুলিকে যেন ছো'টি ছোট ছাগল 
বলিরা বোধ হইতে লাগিল । বিশেষ লক্ষ্য কয়া দেখিলাম যে, 
সেগুপি ছাগল নহে বথার্থই গরু চরিতেছেণ জানি না কিরূপে তাহারা 
এত উচ্ে উঠিয়াছে। পার্বত্য প্রদেশের প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া 
আমরা বেলা নয়টার নয় লীযাচলম্‌ পাদ দেশে উপনাত হইলাম । 

এই পর্বত মন্তান্ত, সকল পর্নত অপেক্ষা উচ্চে বড়; তজ্জন্য 
ইহার নাম সিংহাচল হইয়াছে । ইহা উচ্চে ৮০* ফিটু। প্রাতঃস্মরণীয়। 
অহ্ল্যাবাই বহু অর্থব্যয়ে এই পর্বতে উঠিবার সোপান প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছেন। দোপানগুলি দ্বাদশ ফিট প্রস্থ এবং সর্ধশুদ্ধ মোট ৯৮৮ ধাপ 
আছে। »১০।১২টা ধাপ অন্তর একটা করিয়া বিশ্রাম চাতাল। ধাপের 
ধারে ধারে ঝির বির কন্পিয়া উপর হইতে ঝরণার জল আসিতেছে । 
সোপানাবলী অতি সুন্দর ও সরলভাবে উদ্ধে উঠিয়াছে। নিশ্নদেশে 
দণ্ডায়মান হইয়। উদ্ধে সোপান গুলির দিকে চাহিলে মনে আনন্দবেগ 
বহিতে থকে । কিরূপে উঠিব ইহা! যেন ভাবনা. যাহা হউক সকলে 
উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক দূর. উঠিয়া সকলেই হ্রাীপাইতে 
লাগিলাম। । .ললেই উচ্চ-সোপারশ্রেণীতে দণ্ডাকসমান হইয়া নিম্নের দিকে 
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মানুষ গরু ্রসৃতি হে যেন  পুরতলিকার মত চ বোধ হইতে বাগিল। উপরে 
অধিরোহণকালে পর্বতগান্ধে সোপানপার্খে ছই এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর 
এরূপ ভাবে ঝুলিরা রহিয়াছে যেন এখনি খসিয়৷ পড়িবে এইরূপ বোধ 
হইতে লাগিল। দোপানটা পূর্মুখে বরাবর উদ্ধে উঠিয়। উত্তর দিকে 
রক্রভাঁব ধারণ করিয়াছে । এই স্থানে কতকগুলি ফলের গাছ ও 
আগাছ! জন্বিয়া রহিয়াছে । তন্মধ্যে কদলীবৃক্ষ দেখিয়া সকলে বিল্বয়াবিষ্ট 
হইলাম । পাহাড়ের উপর কিজপে যে কদলীবৃক্ষ বদ্ধিত হইয়া! ফলপ্রস্থ 
হইয়াছে, বস্ততই ইহা আশ্চর্যের বিষয়; 


পার্খে একটা ছাদশৃন্ত গৃহের মধ্যে ঝরণ। দিয়া হুছু শব্দে বাঁরধার! 
নির্গত হইতেছে । আরও উচ্চে উঠিয়া সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড তোরণ 
অবলোকন করিলাম। ইহাহক হন্ুমন্ত দ্বার কহে। এই ফটকের ধার 
দিয়া পিচিকা ও 'সাকাশ ধারা নামে ছুইটী ঝরণা বহিতেছে। তাহার 
পর বেত্রবতী ও বেগবতী নামে ছুঈটা ধারা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
তাহার আশ পাশে কতকগুলি প্রকোষ্ট অবস্থিত্। তন্মধ্যে কতকগুলি 
্রস্তর-নির্শিত মৃত্তি রহিক়্াছে। এখান হইতে সোপান আরও উর্ধে 
উঠিয়াছে। এই স্থানে বাগানের মত নানাবিধ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। 
আম, আতা পেক্গারা নারিকেলাদি বহুবিধ পাদ্রপনিচয় এবং একটা 
প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ থাকিয়া স্থানটার শোভা সম্বর্ধন করিতেছে । , এইন্ানে 
আঁপিবামাত্র মনে হয় ঘেন কোন বাগান প্লাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি। 
আরও কিরদুর উর্ধে উঠিষ্বা সোপান শেষ হইল। এইস্থানে একটী 
সমতল ক্ষেত্রের উপর কতকগুলি বাটা দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে ২1৪টা 
পাকা বাটী ভিন্ন অধিকাংশই কুটার দেখিলাম । ইহাকে সিংভাচল পল্লী 
কছে। সমতল ক্ষেত্রটার চতুদ্দিকে রাস্তা । এই বৃত্বাকংরের উত্তর পশ্চিম 
কোণে মহাপ্রড নৃসিংহদেবের মন্দির। বেলা ঠিক ১৯টার সমর আমরা) 


১২৮ সেতুবন্ধ যাত্রা! 





আমরা উপরে উঠি একটী বাস! লইলাম। চারি আনা ভাড়া 
ধার্য হইল। দ্রব্য-সামগ্রী তথায় রাখিয়া প্রশ্চাৎভাগের হন্দর বাগানে 
বেড়াইতে লাগিলাম। প্রায় সহশ্র সোপান অধিরোহ্ণ করিকা' সকল- 
কারই গলন্ঘর্শ হইয়াছিল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছিল, কোথায় জল পাইব 
এই চিন্তা হইতেছিল। সেই সময় গৃহস্বামীর কন্তা বাসায় আসিয়! 
আমাদিগকে স্নানের জন্য ঝরণ! যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। তৎপরে 
আমরা সেই বালিকা প্রদশিত পথে পশ্চিমদিকে কিরদদুর যাইয়া! একটা 
নিয়ে আর একটা উপরে হী ঝরণা দেখিলাম । ঝরণারমুখে একটা 
প্রস্তরের গোমুখ বসান রহিয়াছে । তাহার ভিতর দিয়া খুব তোড়ে 
নির্খল বারিধার! নির্গত হইতেছে, জল যেমনি সুম্বাছু, তেমনি 'ল্ধ। 
্টহার নাম গঙ্গধাক্সা। ইহার সহিত যমুন্না ও সরন্বতীর ধারা মিলিত 
হইয়াছে। এই পুণ্যতোয়া পশ্চিমবাহনী গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া শাস্তি 
লাভ করিলাম । 

ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে নৃসিংহদেব এই স্থানে লক্ষ্মীর সহিত 
বাস করিলে পর গঙ্গা, যমুনা ও সরম্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই 
স্থানে আবিভূর্তা হইলেন | এই গঙ্গাধারায় স্নান করিয়! উর্পণ করিলে 
সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চন্দ্র ও ব্য গ্রহণের সময় কুরু- 
ক্ষেত্র তীর্থে শতভার স্বর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, এখানে নামান্ত দান 
করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । কার্তিক মাসে গঞ়াধামে লক্ষ ব্রাহ্মণ 
(ভোজন করাইলে যে ফল, এখানে একটা মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজ্রন করাইলে 
সেই ফল। স্নানের সময় অনেকে পয়সা পাই প্রভৃতি ঝরণার পার্থ 
রাঁখিয়। দ্রিতেছে। সেই স্থানে ২১টা, প্রন্তরের বিগ্রহ মুর্তি আছে 
তথায়ও সকলে পয্ুসা দিতেছে । গৃহীতার সংখ্যা অল্প তজ্জন্য পয়সা- 
গুলি প্রায় পড়িয়া থাকে ! ২৪ জন সাধু সন্ন্যাসী বসিয়া আছে 


নিত ন্বরন ব্রার যারে পে ৯৭ ১০৩ ০৭২৭১ ১০৩৭ ক ০ ১০০০১০০৪ 


সিংহাচলম্‌। ১২৯ 


অধিকক্ষণ স্নান করিলে গান গল! ফুলিয়া থাকে । তিন প্রহরে 
তিনবার গঙ্গাধারায় স্নান করিলে কুষ্টব্যাধি আরোগ্য হুইয়। থাকে। 
যাহা হউক এই নিশ্খুল সলিলে স্নান করিয়। শরীর যেন ক্সিগ্ধ হইল। 
তৎপরে বাসায় আসিয়া হৃুসিংহদেব দর্শনে গমন করিলাম । 





মন্দিরের সম্মুথে দধি, দুগ্ধ, চিপিটিকা, চাউল, কাষ্ঠ এবং 
ফণমুলাদি বিক্রয় হইতেছে । এই সমস্ত, পর্বতের পাদদেশ হইতে 
আনিয়। উপরে ধাত্রীদের বিক্রয়.করা হইয়া থাকে । পার্ত্য-বািকারা 
করবী পুষ্প ও অন্তান্ত নানাজাতীয় বনফুলের মালা বিক্রর করিতেছে । 
আমরা এক এক ছড়া মালা ক্রয্ কারয়া ৫৬টা দোপান অতিক্রম করিয়া 
মন্দিরের দ্বারদেশে আধিলাম ' মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের 
প্রত্যেককে এক আনা করিয়া মাণুল দিতে হইল। আমর। মান্ুলু 
দিয়! মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলান । মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে 
ও মূলস্থান পশ্চিম দিকে । সম্মুখে ধবজ শ্তভ্ত বা দোণার তালগাছ। 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত বাহিরের চতুর্দিকে প্রাঙ্গণ ও তাহার 
ধারে ধারে বারাগুা আছে। মন্দিরটী গ্রেনাইট্‌ প্র্তরে নির্মিত ছুইটা 
প্রাকার দ্বার! বেষ্টিত ) দেবালয়টা বৃহৎ ও পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। 
অভ্যন্তরে বহু স্তস্ত বিরাজিত এবং মন্দির-গাত্র নানা কারুকার্ধ্ে চিন্তিত, 
দেখিতে ভূবনেশ্বরের মন্দিরের মত, কিন্তু উচ্চে তত বড় নহে। 
স্রৃহৎ চুড়াটী স্থবর্ণাবৃত। এগ্রানেও অতি হশ্ীল মৃদ্তি বিদ্বমান থাকায় 
: কুরুচির পরিচয় দিতেছে । বিজয়নগরের বর্তণান রাজার প্রপিতামহী 
বারাণসীগমনের পুর্বে সিংহাচলে মায়া দেবমনিরে এইরূপ অশ্লীল 
পরতিমুণতি দেখিয়া সমস্ত পলগ্তারা দিয়া বুজাইবার আদেশ দেন 1 তাহার 
আদেশমত মৃত্তিগুলি অনেক স্থানে অগ্যাবধি আবৃত আছে। 
মুলগ্গানে -ভগবান্‌ নৃমিংহদেব-দর্শনে প্রসন্নতা লাভ করিলাম। 
নুষিংহদেবের মন্তি স্রবর্ণময় ও শ্রন্দল সিবারনাসি তি) ১১ 
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চতুহৃপ্ত পর্মিত। ছুইজন পাও অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান 
থাকয়! প্রহরীর কাধ্য করিতেছে । যেন কেহ ভিতরে না প্রবেশ 
করিতে পারে। এখানে ভিতরে যাইয়া কাহাকেও দেব-অঙ্গ স্পর্শ 
করিতে দেয় না। আমরা সেই পুষ্পমাল্য পাণ্ডার হস্তে দিলাম। 
সকলে মিলিয়া কিছু দক্ষিণা প্রদান করিলাম, তাহাতে পাগাঠ।কুর 
কর্পুরারতি করিলেন। দীপালোকের সাহায্যে ভগবানের মনঃ্রীতিকর 
সুন্দর সুবর্ণবর্ণ মুখকমল দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। পরম ভক্ত 
গহলাদের সন্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত এশ্বধ্য-মদগব্বিত-দুদ্ধর্ব-দৈতোন্দ্র 
হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার কারবার নিমিত্ত, নারায়ণ গোলকধাম পরি- 
ত্যাগ করি ভরঙ্কর নরসিংহরূপে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ অগ্য 
আমরা সেই নরসিংহরূপী নারায়ণের সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছি। আজ 
আমাদের জাবনের কি শুভদিন ! পুশপাঞ্জলি প্রদান করিয়া “নমোবক্ব্য- 
দেবায় গো-ব্রাঙ্গণ-হিতান চ* ইত্যাদ মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ধন্ত হইলাম। 
স্থবর্ণনিশ্মিত মুখ ব্যতিরেকে তাহার দর্বান্গ চন্দন দ্বারা আবৃত । 
বৎসরের মধ্যে কেবল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দন অগ্থুলেপন খুণয় 
তাহার স্নান হুইয় থাকে, সেই দিন সকলে আসল মুগ্তি দেখিতে পার, 
তজ্ন্য দেই সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে । দেবালয়ের পুর্ব 
দক্ষিণ কোণে একটা ক্ষুদ্র মান্দরে লক্ষ্মী নারায়ণের মুন্তি আছে। দক্ষিণ 
শ্চিম কোণে ভাষ্মকার গ্ররামানুজাচাধ্য ও অপর করটী মুত্তি আছে। 
দক্ষিণে মাণিক্যাম্ব৷ দেবীর মৃত্তি ও পশ্চিম উত্তর কোণে তারা ও 
বানাদেবী পুজা! পাইয়া থাকেন, এই দিকের একটা ছোট দ্বার দিয়! 
ছত্রবাটাতে যাওয়া যায়। এখানে জগন্নাথ দেবের মত ভোগ বিক্রয় 
হা থাকে । তবে সেন্গপ আনন্দবাজার ও অন্ছত্র নাই। পাগডাকে 
পয়সা দিলে তাহার! ভোগ আনিয়। দিক থাকেন। সাধারণ তোগের 
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পুজার নিমিত্ত আটজন অর্চক, আটজন বেদগাঁক, ষোপজন 
মসালবাহক এবং এতম্যতটত আরও ৪৫ জন বৃত্তিভোগী আছে। প্রতাহ 
৩/*মণ চাউলের অগ্লভোগ দেওয়া হয়। দেবোত্তরের আয়ও যথেষ্ট ; 
খরচ হইয়াও উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে । দেবালয় সমস্ত ভিজিনাগ্রামের 
মহারাজের অধীন। রাজকোষ হইতে দেবতার সমস্ত থরচ প্রদান 
করা হয়। মন্দিরসংগগ্ন পার্খন্থ হলের বিস্তৃত কক্ষে নরপিংহদেবের 
একখানি সদ লৌহচক্রবশিষ্ট রথ ও নানাবিধ ধবজা সংরক্ষিত 
হইয়াছে এবং হস্তী পান্ধী, প্রভৃতি উপকরণ, সঙ্জীরুত রহিয়াছে । 
বোধ হয় মেলার সময় এখানে সং রং হয়। তজ্জন্ত সঙের পুতুলও 
দেখিলাম । এরূপ নিভৃত উচ্চ ও স্থুগুপ্ত স্থানেও কালাপাহাড়ের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। দর মন্দিরের অনেক স্থান নষ্ট করিয়াছে । , 

মন্দির হইতে বাহির হইয়া যে ব্রাস্তা ঝরণাঁর গ্রিকে গিয়াছে, 
সেই ক্রাস্তার কিয়দ,রে নন্দিরের পার্দিযা একটা সোপানশ্রেণী উর্ধে 
উঠিয়াছে। এই স্থানে বিজয়নগরের মহারাজার গোলাপ পুশ্পোগ্ভ্যান ও 
উদ্চানস্থ বিশ্রাম ভবন আছে । উদ্ভানে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। 
বেগবতী ঝরণা হইতে লোহার পাইপের মধ্য দিয়া & সফল ফোয়ারায় 
জল আপিয়া থাকে । উৎসের চা'ব খুলি দিলে যখন প্রবলবেগে 
হল বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার দৃশ্ত' অতি চমতকার হইয়া 
থাকে। পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিতে ১২০, পোপান আছে৷ মধ্যে 
মধ্যে রাস্তাও আতিক্রম করিতে হয়। আমরা বৃক্ষ, লতা, গুল- 
পরিবেষ্টিত উচ্চ এবং ভগ্র সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া পর্বতের 
শিখর দেশে আরোহণ করিষ্াছিলাম। এখান হইতে নিযে চাহিয়। 
দেখিলে মন্দিটা ও ঘরবাড়ীগুলি বেন একটা সুগভীর. শুফ সরোবরের 
মধ্যে অবস্থিত .দেখায়। অদূরে নীল সলিলোপরি শ্বেত ফেণযুক্ত তরঙ্- 
মালা লইগ্া রত্বাকরের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দ জন্ুভব- 
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করিলাম। ।  প্রেশনের রেলগাড়ীগুলি হে যেন ন বালকদিগের জীড়ার সামগ্রী 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল নৃক্ধন-মন-গ্রীতিকর অপূর্ব 
দৃশ্ত সন্দর্শনে মনে ভগবস্তক্তি আপিয়া উপস্থিত হয়। নিজের ক্ুতরত্ব 
উপলব্ধি হয়। ভগবানকে বুবিব্ধর ও ভাবিবার ইচ্ছা আপনিই আসিয়া 
উপস্থিত হয়। এই সমস্ত কারণে পাধুসন্ন্যাসিগণ এইরূপ নিভৃত স্থানে 
নির্জনে তপস্তায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন । পর্বতগান্তরে আনারসের, 
চাঁৰ দেখিতে পাইলাম । এই স্থানে আতা ১ পয়সায় ৪টা | পর্বতে 
আতা, আনারস, লেবু, রস্তা প্রভৃতি সুলভ দেখিয়া মনে বান্তবিকই 
আনন্দ হইতে লাগিল। আমর! এইরূপে চতুর্দিক ভ্রমণ করিয্লা" বাসায় 
আসিষ়। দধি ও চিনি মিশ্রিত করিয়! চিপিটিকার ফলার করিলাম। 
এবং আত, রস্তা গ্রভৃতি ফল খাইয়া সে দ্রিবস অতিবাহিত করিলাম ( 


নৃলিংহদেবের উৎপত্তি। 

পুরাকালে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়, সনকা্দি খষির শাপে 
হিরণ্যকশিপু ও হিরণাক্ষ নামে দৈতারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন । 
কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ ত্রিতুবন জয় করিলে ভগবান্‌ বিঝু ভয়ঙ্কর বরাহমূত্তিতে 
দংগ্্রাধাতে তাহাকে বধ করেন। তজ্ন্য জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু বিঞ্ুকে 
বধ করিবার জন ধোরতর তপন্ত। করিয়া ব্রহ্ষাকে সন্তুষ্ট করিয়া 
অভিলধিত 'অমরবর প্রাপ্তুহন। ব্রঙ্গার বরে ইন্দ্র প্রভৃতি ছেবতাগণ 
তাহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। অসবত্ব লাভ করিয়া দেব, দানব, যক্ষ, 
রক্ষ, মানব সকলকেই করতলগত করিয়াছিলেন । তাহার উপর আর 
কেহ নাই, ইহাই তাহার ধারণা ছিল। প্রহলাদ নামে স্রাহার একটা পুত্র 
জন্মে। পঞ্চম্বর্ষ বয়ঃক্রমে ষণ্ড ও অমর্ক নামে গুরুর নিকট প্রহ্নাদকে 
বিগ্ভাভ্যাস করিতে দিলে, পুত ব্রঙ্মবাঁচক-প্রণবনামে যে অক্ষর তাহাই 


নৃসিংহদেবের উৎপত্তি ১৩৩ 








ইহাতে ষণ্ডামার্ক গুরু ছুইটী, রাজা হিরণ্যকশিপুর নিকট অভিযোগ 
করিলেন ষে, প্রহ্শাদ নারায়ণ ও হরি ব্যতীত আর কিছুই উত্তর দেয় 
না। তৎ্জ্জন্য পিতার ক্রোধে পড়িয়া প্রহনাদকে কত শাস্তি পাইতে 
হইল, তথাপি হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। ভক্তবর প্রহলাদ হরিনাম 
করিয়া হলাহল পান করির়াও জীবিত রহিলেন। জ্বলন্ত হুতাশনে, বিষ 
ভক্ষণে, অস্ত্রাঘাতে, হস্তীর পদতলে এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হ্ইয়াও 
বিষু্বেষী হিরণ্যকশিপু তাহার কিছুতেই জীবননাশ করিতে পারিলেন 
না। বখন প্রহলাদের জীবন কিছুতেই নষ্ট হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু 
স্বয়ং থড়গাঘাতে গ্রহ্লাদের জীবনবধের দিমিত্ত “কোথায় তোর হরি” 
বলিরা যেমন স্টিক স্তস্তে খড়গাঘাত করিলেন, অমনি স্বয়ং ভগবান্‌ হরি 
গোলকধাম পরিত্যাগপুক্ধক ভয়ঙ্কর নরসিংহরূপে ছুষ্কীর করিতে করিতে 
ছুরত্ব ছিরপ্যকশিপুর জীবন সংহার করিলেন। প্রহলাদ চরিত্র সকলেই 
জ্ঞাত আছেন বলিয়া বিশদরূপে তাহা আর বর্ণনা করিলাম না । 
ভগবান্‌ নৃসিংহদেব হিরণ)ক শিপুকে সংহার করিয়া প্রহলাদকে 
পিতদিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর এই সিংহাচলে আসিগা 
ভগবান্‌ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করিতে লাগগলেন। গ্রহ্লাদ, জীবনের 
শেষভাগে আপন পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ, করিয়! তপস্তার্থ এই 
সিংহাচলে আদিরা নৃসিংহদেবের দর্শন লাভ কণ্রলেন । তৎপরে মন্দির 
নিশ্মাণ, নৈমিত্তিক পুজার বন্দোবস্ত ও্বরাহ্গণদদিগের বাসস্থান নির্া 
করিয়া দেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রারস্ত পর্যাস্ত এই ভাবেই 
চলিয়া আমিতেছিল। শেষে বহুদিনবাঁপি অনাবৃষ্টি ও ঢুভিক্ষ উপস্থিত 
হওয়াতে ত্রাক্ষণগণ পলায়ন কুরিলেন। শেষে দেবতার নিত্যপেবা বন্ধ 
হইল। ক্রমে পর্বতোপরি স্থান সমূহ অরণ্যে পরিণত.হইল। শেষে তাহা 
ংহ ব্যাপ্রাদি ও সর্পের আবাসভূ'য হইয়! উঠিল। মন্দিরগাত্রে বন্দীকের 
সপ হইল, স্থৃতরাং ভগবান্‌ আবৃত হুইয়! রহিত্বেন। র্‌ 


১৩৪ সেতুবন্ধ যারা । 


অনস্তর চন্দ্রবংশী্ পুরূরবা ভারতে একছব্র রাজ। হইলে ব্রহ্মার 
নিকট হইতে কামগমন নামে আকাশগামী বিষান প্রাপ্ত হন। একদা! 
তিনি কৈলাসপুরী হইতে আপিবার কালীন উর্বশীনায়ী অপ্পর। তাহার 
নিকট উপস্থিত হইল। তৎপরে উভয়ে কামগমনে আরূঢ় হইয়া 
দক্ষিণাতিমুখে বিহার করিতে যাত্রা করিলেন। শেষে তাহারা এই 
সিংহাচলে অবতীর্ণ হইগ্রা পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুরূরৰা উর্বণকে 
বলিলেন, দেখ এই স্থানটা অতি মনোহর ও স্ুখপ্রদ, তোমাকে লইয়া 
এই স্থানে যাবজ্জীবন বাস করিব। তখন উর্ধশী বলিল, মহারাজ 
এন্থান পুণ্যভূমি, ভগবান্‌ শ্রীহরি এই পর্বতে লক্ষ্মীর সহিত বাস 
করিতেছেন ইহ। প্রহ্লাদ প্রতিষিত নৃসিংহক্ষেত্র। অনাবৃষ্টি ও 
দুভিক্ষবশতঃ এস্থান' জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে।, | 


এতওৎ শ্রবণে পুরুরবা, হরির অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিম বাহিনী 
গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন । উভয়ে তথা স্নান করিয়া তৃপ্ডলাভ 
করিলেন। পরে বহু অবন্বেষণেও ভগবানের কোন সন্ধান না পাইয়! 
কুশের উপর শয়ন করিয়া অনশনে শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইলে চতুর্থ দিবসের প্রাক্কালে তিনি 
স্বর দেখিলেন, যে গুগ্বান্‌ বিষণ বলিতেছেন “হে রাজন্‌ আমি তোমার 
অগ্রভাগে এই বল্সীক টিপির অভাস্তরে গুপ্তভাবে আছি । আমাকে 
পঞ্চামূত দ্বার! স্নান করাইয়।" বন্তদ্বারা সজ্জিত করিয়া ষোড়শোপচারে 
আমার পুজ্তা কর, ততৎপরে চন্দন অন্ুুলেপন দ্বারা আমার আপাঁদ 
মন্তক আবৃত কর, যাহাতে অপর সাপারণে আমাকে দর্শন করিতে ন! 
পান়। অগা অক্ষয় তৃতীয়!, প্রতি বৎসর এই 'দবসে চন্দন-মন্থলেপন 
খুলিয়া আমার মৃত দর্শন করিলে ধরণ অর্থ ও মনস্কাম সিদ্ধ হইয়া অন্তে 
মোক্ষ পাইবে। বৎসরে একদিন মাত্র উক্ত অক্ষয় তৃতীয়়াতে আমাকে 


নিন রাকা সরান ৯৮১, ক টির 


ইৃসিহহদেবের উৎপত্তি। ১৩৫ 


আমার মু দেখিতে রয় পার তাহা হইলে তাহার ব বংশ নাশ হইবে । 
এই বলিয়া তিনি অন্তহিত,হইলেন 1৮ 

অনন্তর রাজা! উর্ধবশীকে স্তপ্নবৃত্তান্ত কহিয়া, বলিতে লাগিলেন এখন 
কোথাসস পঞ্চামৃত পাই ' উর্ধশী তত্শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়। বলিঞ্নে 
ভগবান্‌ আপনার প্রতি সন্ধষ্ট হইয়াছেন । তাহার এই গ্রীতিকর আদেশ 
ত্বরায় সম্পাদন করুন। আপনার মহিমা আপনি স্মরণ করিয়। দ্বেখুন। 
উর্ধশীর বাক্য শ্রবণে রাজা-সন্ত্ট হইয়া আপন মহিম! স্মরণ করিবা- 
মাত্রই দেবতার! সহজ ঘট ছুগ্ধ লইয়া উপ্নীত হইলেন। তথন সকলে 
সেই বন্মীক স্ত.পোপরি ছগ্ধ ঢালিতে ঢালতে বল্সীক মাটা গলিয়। পদ্য 
ব্যতীত ভগবাঁন্‌ নৃসিংহদেবের প্ররুতমূ্তি বাহির হইয়া পড়িল। রাজ! 
পদদ্য় দেখিতে ন। পাইয়া চিন্তাতুর হইলে দৈববাণী হইল, "রাজন! তু 
মানব হইয়া মুনিগণারাধ্য আমার চরণ দেখিতে প্রয়াস পাইও ন1। 
অদ্দা ক্ষয় তৃতীয়, তুমি অ'ভযেক কর, আমার সব্বার্গ ধৌত করিয়া 
স্নান ও পুঁজা সমাপন করিয়া সত্বর চন্দন অন্কুনেপনে আমার সর্বাঙ্গ 
আবৃত কর । পুনরায় অক্ষয় তৃতীগার দিন ীব্ূপে আমার অর্চনা করিয়া 
দর্শন লাভ করিবে; এবং অস্তিমে তোমার বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে |» 

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাঙ্গা ভক্তিসহকারে গঙ্গাজলে তাহাকে 
স্নান করাইয়া ষোড়শ উপচারে তীহার অর্চন! করিলেন। সমস্ত 
দেবগণও বিবিধ উপকরণে তাহার পুজা করিলেন। তৎপরে চন্দন 
অনুলেপনে সন্বাক্* মাবৃত করিয়া ভগবৎ আদেশ পালন.করিলেন। 
রাজা তাহার নিত্য সেবার ভন্ত ব্রাক্মণপলী নিশ্ণ করিয়! দিলেন। 
তদবধি তাহার যথানিক়মে পুক্তা হইর! আগিতেছে এবং প্রতি অক্ষয় 
তৃতীয়ার দিন তাহার চন্দনলেপন খুলিলে আসল মৃত্ি দুর্শনলাভ হয়। মুখটী 
স্বর্ণ মিশ্মিতী আমরা তাহার এই মুদ্ছি দর্শন করিয়া ভক্ত প্রহলাদকে 


তীর সন নি বব নপক রেরারির ব্রিরারারির: রানীর হালের 


১৩৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


তপনদেব অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইবার বহুপূর্বেই আমরা নরসিংহ- 
দেবকে প্রণামপুর্ববক সিংহাচল পর্বত হইতে নিয়ে অবতরণ কৰিতে 
আরম্ত করিলাম। সোপানের ছুই পার্থে অন্ধ, খঞ্জ, বুদ্ধ গ্রভৃতি 
ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা পাইবার আশায় বসিয়া রহিয়াছে । একটা পাই 
পাইলেই তাহার] সন্তষ্ট। কালীঘাটের কাঙ্গালীর মত তাহারা পুনঃ পুনঃ 
দেহি দেহি করে না, তাহাদের কিছু কিছু দিয় সন্তষ্ট করিয়া আমর! 
নিয়ে নামিরা আসিলাম। প্রান অদ্ধী,ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নিম়্ে 
অবতরণ করিলাম, কিন্তু উঠিবার সময় আমাদের ছুই ঘণ্টা সময় 
লাগিয়াছল। গাড়োয়ান আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছছিল, আমরা 
সন্ুখের হাটে একটু বিচরণ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ধপিলাম। হাটে 
কেবপ থাপীর মাংস, পলাও্‌, লগ্ডন ও রম্ত] দেখয়া এবং বিক্রেতাগণের 
জঘন্। সাওতালাদগের মত আকৃতি দেখিয়া কেমন রুচিবিকার হইল 
আমরা কালবিলম্ব না “করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ব্িলাম। গাড়ী ঠ্ভিক 
সন্ধ্যার পরই টারনাস ছত্রে আসিয়া পৌছিল। আঘি রাজন বাবুর 
বাটাতেই আ্রীতভোগ সদাপন করিয়া অদ্যকার মত শয়ন করিলাম। 
অতি প্রত্যুষে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছত্রবাটাতে আসিলাম। 
সকাল দকাল সকলে আহার করিয়া লইলাহ। ম্যানেজারের উদারতার 
অন্য কিছু প্রণামি দিয়। আমর। ট্টেশনে গমন করিলাম। 





ক 


গোদাবরী জেলা । 


পিঠাপুর দর্শনের নিমিত্ত প্যাসেঞ্জার, গাড়ীতে নী যাইলে সুবিধা 
হয় না। কারণ ওরালটেরার হইতে মেলে যাইলে বা মান্্রাজ হইতে 
মেলে আদিলে এই স্থানে গাড়ী রাত্রেই পৌছে । আমরা ওয়ালটেয়ার 


পিঠাপুর বা পাদগয়া। ১৩৭ 


গোদাবরীসঙ্গমে নান করিবার নিমিত্ত স্তামলকোট হইয়া কোকনদায় 
গিয়াছিপাম। শ্রাদ্ধাদ করিবার নিমিন্ত অনেকে পিঠাপুরেও গিয়াছিলেন। 
এই গোদাবরীী ভিষ্রাক্টে যে কয়টা তীথ আছে তাহার বিষয় আমরা 
এই স্থানে অগ্রে বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণা জেলার বেজ ওয়াঁড়ার 
বিষয় বালব । 

গোদাবরী জেলার দ্রষ্টব্য তীর্ঘ__১ম পিঠাপুর বা পাদগয়া, হয় 
স্তামলকোট, ৩য় কোঁকনদা ঝা গোদাবরীসঙ্গজমে কমলেকামিনী, র্থ 
বাজমহেন্্রী, ৫ম গোদাবরী। 





১ম-_প্ঠাপুর বা পাদগয়। । 


পিঠাপুর শ্তামলকোটের, পূর্ববর্তী ষ্টেসন, ইহ! একটা ক্ষুদ্র সহর,। 
স্থানীর লোকের! পিঠাপুরম্‌ বলে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্পির প্রায় সমস্ত 
স্থানের নামই অম্‌ ভাগান্ত, যেমন ভিজিগাপট্ম্‌১ রারপুরম্‌, সিংহাচলম্‌, 
কুস্তকোণম্‌ হত্যাদি। গয়ান্তরের দেহ এতদূর বিস্তৃত যে গয়াতে 
তাহার মস্তক, 1বরজাক্ষেত্রে নাভি এবং এই পিঠাপুরে তাহার চরণ 
অবস্থিত। তজ্জন্ত গয়ার নাম শীর্ষগয়া, বিরজাক্ষেত্র নাভিগয়া এবং 
পিঠাপুর পাদগয়া। এই স্থানে শ্রাদ্ধ ও পিওদান কাঁরতে হয়। তথায় 
একটা বিষ্ণুযন্দর ও একটা ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহাতে পিগদান 
করে । এই জলাশদ্বই পাদগরা। এমনে পাগার বিশেষ জুলুম 
নাই। পিঠাপুরের জধিদারগণ পুর্বে বদ্ধিষ্ট লোক ছিলেন। সময়ে 
সময়ে রাজা উপাধিও গ্রহণ কদিতেন”। মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অনেক 
বার অন্ত্রধারণও করিক্সাছিলেনু ; এক্ষণে তাহারা জমিদাররূঠ্ো পরিণত 
হুইয়াছেন। তথাচ তাহারা রাজানানে খ্যাত। এখানে ধর্মশালা ও 
একটা খাল আছে। প্রতি সপ্তাহে, একটী। পণ্ড বিক্রয়ের হাট 


১৩৮ সেতুবন্ধ ধাত্রা । 


২য় শ্যামল কোটু। 


পাদগয়ায় যেমন বিষ মন্দির আছে, তেমনি খালের পরপারে 
শ্তাদল কোট্‌ স্টেশনের অদ্ধ মাইল দূরে ভীয়েশ্বর নামে এক মহাদেব 
আছেন। খালের পরপারে অর্থ মাইল দুরে কুমার আরামে এই 
ভীমেশ্বর লিঙ্গ বিগ্যান। দেবালয়টী অতিবৃহৎ চতুদ্দিকে নারিকেল 
প্রভৃতি ফলের উদ্যান, পূর্বদিকে. বীধান একটা পুফণ্রণী। 
মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গের আকার অতি বৃহৎ ও উচ্চ, দেখিলাঁম। দ্বিতল 
ভেদ করিয়া উপরে ছুই ফিট জাগিয়া আছে। পুরোহিত দ্বিতলে বঙিয়া 
লিঙ্গের পূজা ও আঁভিষেক করিয়া থাকেন। অভিষেকের সুবিধার 
অন্ত মন্দির দ্বিতলরূপে নিশ্মিত। তেণ্ ডে অক্ষরের অনুশাসন দৃষ্টে 
জালা যা, ইহা প্রায় ৫০* বৎসর পূর্বে প্রনিষ্ঠিত হইয়াছে । পীঠাপুরের, 
পরবর্তী ষ্টেশন শ্রামলকোট। শ্তামলকোট একটা জংসন ষ্টেশন, 
এই স্থান হইতে কোকনদা যাইবার একটা ব্রাঞ্চ লাইন আছে। 


৩য়--কোকনদা । 


স্তামলকোট হইতে গাড়ী বদল করিয়া আমর? রাত্রি ৪টার সময় 
কোকনদা পোর্ট ট্রেসনে পৌন্ছিলাম। চারি আনায় একখানি গরুর 
, গাড়ী ভাড়া হইল। ভোররারে আমরা একটী ধর্মশালায় আশ্রয় 
লইলাম, সেখানে কতকগুলি পশ্চিমবংসী হিন্দুস্থানী শয়ন করিয়া ছিল। 
আমরা যাওয়াতে তথাকার দ্বারবান বাস্তভাবে আমাদের জন্ত স্থান 
নির্দেশ করিয়া দিল। দেই ভোরের সময় আমরা একটু নিদ্রা যাইলাম। 
সকালে উঠিয়া সহরের চারিদিকে একটু বেড়াইলাম। নহরটা নিতান্ত 
মন্দ নহে, গোদাবরী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কাছাত্তি এই স্থানে আছে) 


১ 2৬ ৭ নিক শন 





$3০9--৩--৯ 
8০:4৯ 





ন্দ্ 





কমলে-কামিনী। ১৩৯ 


গোদাবরী নদী পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্ববাভিমুখে 
সপ্তধা বিভক্ত হইক়। বঙ্গোগুপাগরে মিলিতা হইয়্াছে। ইহার এক 
শাখা কোকনদায় মিলিত হইয়াছে । কথিত আছে এই গোদাবরী- 
সঙ্গমে শ্রীমস্ত সিংহলে যাইবার সময় কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । তজ্জন্ত এই কোকনদাই কমলে-কামিনী তীর্থ । 


কমলে-কামিনী । 


আমরা এই গোদাবরী সাগরসঙ্গমে স্নান করিবার জঙ্ ছুই খানি 
গরুর গাড়ী ২ টাকা। দিয়া ভাড়া করিলাম। বাঁসা হইতে লঙ্গমস্থান 
প্রায় এক ক্রোশ হুইবে। গাড়ীতে যাইতে যাইতে সহরের অনেক 
স্থান দেখিলাম! গোদাবরী ,হইতে একটা খাল এই কোকনদ। দিয়া, 
বহিয়। যাইতেছে । পার্থে একটী (01০০ 1০৫7) ক্লুকটাওয়ার ও 
সেতু বিগ্তমান। 01০০৮ 1০%০চটা অতি উচ্চ ও সুন্দর, তখন এই 
টাওয়ারে বেলা ৯ট। বাজিল। এই স্থানের একটা সুন্দর প্রতিকৃতি 
প্রদত্ত হইল। পার্খে খালের জলে কত নৌক। ও বজরা শোভা 
পাতেছে। ধান্ত, চাউল, দাউল, কাষ্ঠ প্রতি দ্বারা বজরা বোঝাই . 
হইতেছে । কোন স্থানে কুলীগণ নৌকা বোঝাই দিতেছে । এই সকল 
দেখিতে দেখিতে আমরা সেতুর উপর "দয়া কতদুর যাইয়া একটা সুন্দর 
সরোবর দেখিলাম তাহাতে সমস্ত সরোবর ব্যাপিক্কা অসংখ্য 'র্তপনন 
প্রস্ফুটিত রহিয়াছে । মনে করিলাম, এই কমল বনেই বুঝি মা কমলে- 
কামিনী শ্রীমন্ত্রের মনসাধ পূর্ণ করিয়াণ্ছিলেন 1 

ক্রমে আমরা সাগরসঙ্গমে উপনীত হইলাম । গোদাবরীর,গৌতমী 
শাখা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে, তথায় প্ীমস্ত জগজ্জননী 
কমলে-কাঁমিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।« আমরা বেশী দুর অগ্রসর 


১৪৫ বিরান. 


করিলাম। সেই স্তানের অনতিদূরে সম তরঙ্গের গভীর গর্জন শ্রবণ 


করিয়া মনে মানন্দ হইতে লাগিল; কিন্তু সাহন নাই যে ততদূর 
গমন করি। আমরা যেখানে স্নান করিলাম তথায় তরঙ্গের উপদ্রব 
নাই। অধিকন্ত স্থানে স্থানে চড়া, ও জলের বেশী স্রোত বা টান নাই। 
আমার জ্যেষ্টমাতা ও শ্বশ্দঠাকুরাণী এবং অন্ত সহযাত্রী স্ত্রীলোকগণ 
এই স্থানে সতওুল থাল ও গেলাস উৎসর্গ করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর 
সঙ্গে ছিলেন সুতরাং মন্ত্র বলাইবার ভাঁবন। নাই । 

তরঙ্গারিত সঙ্গম স্থলে মা কমলে-কামিনী শ্রীমন্তকে দর্শন দিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল চড়ার পূর্বে কমল বন ছিল, কারণ 
এই স্থানের জল পুফরিণীর মত পক্কিল। জোয়'রের সময় সমস্ত স্থান 


-ভুবিয়া যায়, আর ভাটার সময় অনেক-স্তান জাগিয়া উঠে। কোঁকনদ 


অর্থে পদ্ম, এই কারণেই এই স্থানের নাম কোকনদা হইয়াছে । উচিৎ 
ছিল কোন ধনীব্যক্তির এই স্থানে একটা মন্দিরে কমলে-কামিনী মুক্তি 
প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্ত সে উদ্োগ কে করিবে? মন্দির পরিবর্তে 
দেখিলাম__যে জল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা কটিরে কততকগুলি নুড়ি 
ফুল দ্রিয়। সজ্জীরুত করিয়া একজন মান্দ্রাজি ব্রাহ্মণ দ্বই এক পয়স! 
আদায় করিতেছে! ইচ্ছা! ছিল এখনে আসিয়। মন্দিরে মাকে দর্শন 
করিব কিন্ত সে সাধ মনেই রহিল। 

বাহা হউক সকলে স্ব করিয়া পুনরায় গাড়িতে উঠিয়া বাসায় 
আসিয়া পৌছিলাম। এখানে ত'র তরকারি সমস্ত মিলে এবং 
কলিকাতা হইতে অনেক সুলঙ । কিন্তু দুঃখের বিষয় হাড়ী মিলে না। 
আজ হাঁট বার তাই হাটে হ্থাডী পাইলাম । নচেৎ হাড়ী অভাবে 
বড়ই কষ্ট হইত | হাটে বেশীর ভাগ মুরগী বিক্রয় দেখিলাম । এখানে 
বিশেষ কোন জর নাই কেবুল স্থানমাহাম্্য ও ন্নানের জন্ত অনেকে 


খরিদ নিসাব দর 


রাজমহেন্্রী। ১৪১ 





ধর্থ-রাজমহেক্দ্রী । 


ই! গোদাবরী জেলার প্রধান নগর) এইস্থান হইতে সমুদ্র 
৩০ মাইল দূরে অবস্থিত । গোদাবরী নদী এখান হইতে ছুই মাইল মাল্ত। 
গোদাবরী স্নানের জন্ত পুর্বে সকলেই এই রাজমহেন্্রী ষ্টেশনে অবতরণ 
করিতেন । এক্ষণে সকলকার সুবিধার জন্ত ঠিক গোদাবরী নদীর উপর 
গোদাবরী ষ্টেশন হইক্সাছে। তজ্জন্ত সকলে এক্ষণে এই গোদাবরী 
ষ্টেশনে নামিয়া থাকেন । যেখানে রাজমহেন্ত্রী ষ্টেশন, সেস্থানটা সহর 
নহে, সেখান হইতে সহর এক মাইল মাত্র। আদালত, কাছারী ও. 
স্কুলবাঁটী এইস্থানে আছে। 

রাজমহেন্্রী রাজধানী হইলেও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোকনদায়” 
থাকেন। অন্তান্ত আদালত ও ভিষ্রাক্টজজ এইস্থানে থাকেন । কোটী- 
লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির গোদাবরী-তীরে এই রাজমহেক্জ্রীতে অবস্থিত। 
এইস্থানে একটা ভূগর্ভস্থ পাহাড় গোদাবরী নদীর ভিতর পর্যান্ত গিয়াছে । 
এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজমহেন্্রীকে কাশীর মত পুণাভূমি করিবার 
অভিপ্রায়ে কোন হিন্দুরাজ1 কোটা-লিঙ্গ স্থাপনের ইচ্ছায় উক্ত পর্বত- 
মালায় লিঙ্গ কাটাইয়া প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ একটা 
লিঙ্গ অপহরণ করিয়া রাজার উদ্দেশ্ত বিফল করেন। লিঙ্গ অপন্ৃত 
হওয়াতে রাজমহেন্দ্রী কাশীর মত পুণ্যভূমি হইল না। কালের করাল- 
গ্রাসে অনেক লিঙ্গ এক্ষণে গোদাকরী গর্ভে অস্তহিত হইয়াছেন । 
গোঁদাবরী জেলাতে ছোট বড় অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে টা প্রধান । 
১ পাদগয়া, ২য় ভীমেশ্বর, ৩য় কোটা-লি্গ, ৪র্থ কোটাফলী, 
৫ম ভ্রাক্ষারাম। প্রথম ৩টার বিষয় পৃর্কে বণিত হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট 
হইটার বিষয় বল। হইতেছে । & ্ 


১৪২ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


কোটীফলী। 


রাজমহেন্্ী ও করিঙ্স-নামক বন্দরের মধ্যস্থলে গোদাবরীর 
গৌতমষীশাখা। নদীর বামতীরে কোটাফলী তীর্থ আছে। এইস্থানে 
শিবলিঙ্গ আছেন । ইহার অপর নাম বিমাতৃ-গমনোপহারী। প্রত্যেক 
দ্বাদশ বংসর অন্তর বুহস্পণ্তি সিংহ রাশিতে গমন করিলে গৌতমীতীরে 
কোটীফলীতে পুঙ্ষর যোগ হইয়। থাকে । ততৎকাঁলে এই স্থানে স্নান 
করিলে ভারতের সর্বরতী্থে গানের ফললাভ হইয়া থাকে । জজ্ন্ত এ 
সময়ে দেবতারাও এই স্থানে গ্নান করিয়া! থাকেন। 


দ্রাক্ষারামা। 


-. এখান হইতে ৭ মাইল দূরে পূর্বদিকে স্থবিখাত ভ্রাক্ষারামা 
স্মাতিতীর্থ বিদ্তমান। অনেকে গোদাবণী প্েশনে নামিয়া নৌকাযোগে 
তথায় গিয়া থাকেন। এখানকার শিবলিঙ্গ অতি বৃহৎ দ্বিতল ভেদ 
করিয়া প্রায় ৭ ফিট্‌।উচ্চ হইয়া রহিয়াছে । ভীষেশ্বরের মত ইহাও 
দ্বিতল মন্দির। পুরোহিত দ্বিতলে বমিয়া জলাভিষেক করিয়া থাকেন। 


৫ম-_গোদাবরী। 


ভগীরথ যেমন গঞ্গাকে আনয়ন করেন তদ্রপ গৌতম মুনিও গঞ্গাকে 
পুনরায় আনয়ন করেন বলিয়া গোদাবরীর অপর নাম গোতমী। 
ইহাতে জ্বান করিলে স্বন্সপ্রাপ্ত হয় বলিয়া গোদাবরী (গাং শ্বর্গং 
দদাতীতি গোদা, তাস্থ বরী শ্রেন্টা ) নাম হইয়াছে । পশ্চিমঘাট পর্বত 
হইতে ইনি উৎপন্ন হইক়। দক্ষিণ-পূর্ব মুখে সপ্তমুখী হুইয়া বঙ্গোপসাগরে 
মিলিতা হইয়াছেন । দৈর্ঘ্যে ৮৯৮ মাইল। গোদাবরী সপ্তধা বিভক্ত 
হইয়। যে সপ্বনুখী হইয়াছেন তাহার নাম-_তুল্যা, আজ্জেরী, ভারছ্বাজ*, 
গোৌতষী, বৃদ্ধগৌতমী, কৌশকী ও বশিষ্টা । 


গোদাবরীর উৎপতি । ১৪৩ 


_গোদাবরী ধববেশর হইতে য় ভাগে বিভক্ত হই বঙ্গোপণাগরে 
মিলিত] হইয়াছেন। উত্তর ভাগের শ্োত গৌতমী-_ইহা। হইতে তুল্যা, 
আল্রেয়ী ও ভারদ্বাজী এই তিনটা শাখানদী হইঙ্জগাছে। দগ্িণদদিকের 
আত বশিষ্ঠা-_ইহ। হইতে বুদ্ধ গৌতমী ও কৌশিকী এই ছইটা শাখানদী 
হইয়। সপ্ত গোদাবরী নামে বিখ্যাত হইক়্াছে। বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগর- 
নঙ্গম যেমন পুণ্য-তীর্ঘ, দাক্ষিণাত্যে তেমনি সপ্ত-গোদাবরী সাগরসঙ্গম 
পুণ্যতীথ । 


গোদাবরীর উৎপত্তি কারণ। 


কোন সময়ে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়ায় সর্বত্র অল্নাভাব হয়। 
তখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি অন্তান্য খধিগণ গোৌতমের আশ্রমে আতিথা-গ্রহণ 
করেন। গৌতদ খষি তখন ব্রহ্মগিরির আশ্রমে তপস্ত। করিতেছিলেন। 
তিনি প্রত্যহ স্বয়ং ক্ষেত্রে বীঞ্জবপন করিয়া পুজঃয় বসিতেন। তাহার 
তপঃপ্রভাবে সেই বীজ হইতে অস্কুর, গাছ ও ফল হইয়া তৃতীয় গ্রহরে 
শস্ত পাকিত। সন্ধ্যার পুর্বে সেই ধান্তে উত্তম তওুল প্রস্তুত করিয়! 
মকলকে খাওয়াইতেন। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি খধিগণকে 
অন্ন-প্রদান করিয়াণছলেন |. 

দেই সময়ে কৈলাসশিখরে মহাদেব সর্বদ| গঙ্গীকে জটাম় বাখিতেন 
বলিয়া, হূর্গা ঈর্ষা্বত! হই মহাদেবকে অন্থরোধ করিলেন যে ভুমি 
আমাকে উকুদেশে ধারণ করিয়া গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ করিয়াছ। 
ইহা আমার অত্যন্ত অসহা হইয়াছে। *স্থতরাঁং গঙ্গাকে মস্তক হইতে 
দুর করিয়া দেও কিন্তু মহাদেব তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। এই জন্ত পার্ধতী গ্ণেশকে নিঙ্গ ছঃখ নিবেদন করিলে তিনি 

মাতৃছ্ঃখে ছুঃখিত হয়৷ অনুজ ষড়াননের সহিত পরামর্শ করিয়া 
গৌতম মুনির আশ্রমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপনীত হইলেন। ন্তথায় 


১৪৪ সেতুবন্ধ যাত্রা 


তাহারা বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণগণ, এখন আর অনাবৃষ্টি নাই, সর্বত্র স্ুশস্ত 
জন্িয়াছে, স্তরাং তোমরা কেন আর বুথা গৌতম মুনির গলগ্রহ 
হইয়া আছ এক্ষণে স্ব স্ব আশ্রমে প্রন্থ'ন কর।” 

তখন সমস্ত খধষিগণ গৌতমের নিকট বিদায় প্রাথনা করিলেন । 
এই কথা শুনিয়া গৌতম মুনি বলিলেন, খষিগণ ! তোমাদিগকে আপৎ- 
কালে অন্ন দিয়াছি, এখন বন্ন্ধরা শশ্তশালিনী বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ 
করা উচিৎ নহে। আমি তোমাদিগকে এখন যাইতে দিব না, আমার 
আশ্রমে কালাতিপাত কর। খধিগণ তখন নিকপায় হইয়া ব্রাঙ্গণ- 
বেশধারী গণপতি ও কান্তিককে বলিলেন যে আমাদের এই স্থানেই 
খাকিতে হইবে, তিনি ছাড়িতেছেন না) ইহা শুনিয়া গণেশ, 
কান্তিককে বলিলেন, ভাই যে প্রকারে হউক মাতৃছুঃখ দূর করিতে 
'হইবে। গঙ্গাকে তগীরথের মত পুনরার মর্ত্যে না আনিলে মার ছুঃখ 
দুর হইবে না। এই গৌতমই তপঃপ্রভাবে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে 
সক্ষম হইবে: নচেৎ অন্তের দ্বারা অসম্ভব! সুতরাং গঙ্গা আনয়নের 
একটা কারণ নির্দেশ না করিলে তিনি একার্যে সম্মত হইবেন না। 
এই বলিয়। তিনি কান্তিককে বলিলেন, ভাই তুদি গাভীব্প ধারণ 
করিয়। গৌতমের ক্ষেতের সমস্ত শত্ত নট করিতে আরন্ত কর। ইহা 
দ্রেখিস্জা যখন গৌতম তোমাকে তাড়না করিবেন, তুমি অমনি মৃতবৎ 
পড়িয়া থাকিবে । তাহা হইলে গৌতম গো-হুত্যা করিয়াছে শুনিয়া 
আর কোন খষি তাহার 'আশ্রমে আহার করিবেন না, তখন অগত্যা 
বাধ্য হইয়া! তীহাকে গঙ্গা আনয়ন করিতে হইবে । 

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কান্তিক গাভীরূপ ধারণ করিয়া! গৌতমের 
সমস্ত শন্ত নষ্ট করিতে থাকিলে খবিবর গাভীকে যেমন তাড়না 
করিলেন, গাভীও তৎক্ষণাৎ মৃতবৎ পতিত হইল! আশ্রমে গো-হত্যা 
হইয়াছে শুনিয়া সমন্ত খষিগণ পলাঁয়নপর হইলেন । গৌতম সুনি 


গোঁদাবরীর উৎপত্তি। ১৪৫ 


তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে সকলে বলিতে লাগিলেন 
যে, আপনি তপঃপ্রভাবে প্রত্যহ শম্ত উৎপন্ন করিয়া যেমন আমাদের 
জীবনদান করিতেছেন, তদ্রপ এই গাভীর প্রাণদান করুন। তাহা হইলে 
আমরা আর এস্থান পরিত্যাগ করিব ন। তখন বৃদধব্রাহ্গণরূপী গণেশ 
গৌঁতমকে বলিলেন যে, আপনি হরশিরবিহারিণী গঙ্গাকে এখানে আনক্ন 
করিলে এই গাভী গঞঙ্গাবারি স্পর্শে জীবিত হইবে। সুতরাং আপনি যদি 
গো-হত্যাজজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান, তাহা হইলে 
ভগীরথের মত গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করুন । 
তখন গৌতম ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়! সেই ব্রাহ্ষণবেশধারী 
গণপ্তিকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। 
তৎপরে তিনি ত্রাম্বক পাহাড়ে গমন করিয়া ত্ান্বকেশ্বর মহাদেবের, 
তপস্তা করিতে লাগিলেন । দেবাদিদেব গৌতমের তগস্তাক তুষ্ট হইয়া 
বুষভবাহনে তৎসমীপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন । * তখন মুনিবর প্রণাম 
করিয়া কৃতাগ্তলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্র্যন্থকেশ্বর স্তবে সন্তষট 
হইয়া বলিলেন বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর। গৌতম কহিলেন হে 
ভগবন্! আপনার জটাপ্টিত গঙ্গাকে প্রদান করুন। মহাদেব তথাস্ত 
বলিয়া পুনরায় দ্বিতীয় বর লইতে বলিলেন । তখন গৌতম বলিলেন 
ভগবন্‌! এই গঙ্গ। যেন আমার নামে বিধ্যাত হয়। ৩য় বরে গৌতম 
বলিলেন উহ্থার উভয় তার পূর্ণতীর্ঘ হউক, এবং উভয় তীরে আপনি 
লিঙ্গরূপে সর্বর অবস্থান করুন। তখন মহাদেব তথাস্ত বলিয়া জট! 
হইতে গঙ্গাকে প্রদান করিকা! অস্তহিত হুইলেন। এখানে গঙ্গা ব্রিধারা 
হুইয়া এক ধার! ব্রহ্মগিরির গৌতম-আশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইল। অপর ধার ব্রন্ধগিরি ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। 
তৃতীয় ধারা আকাশে বিয়ৎগঙ্গা লামে প্রসিদ্ধ হইল। কলির পাপে 
উ খানা আনছের সক! ৃ পু জের 


১৪৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 





গৌতম মুনি প্রীন্তমনে আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন যে, গলাবারি 
স্পর্শে গাভী পুনর্জীবিত হুইয়া বিচরণ করিতেছে । তখন খষিগণ 
জয়ধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গার স্নান করিতে লাগিপেন। এ দিকে 
সপত্বী বিতাড়িত হওয়ায় দুর্গাদেবী প্রসন্নমনে গণেশকে আশীর্বাদ করিতে 
লাগিলেন। যেস্থানে এই ঘটনা! হইয়াছিল তাহা অগ্ঠাপি “কচুর” 
নামে প্রসিদ্ধ । ইহা গৌতমী শাখার পশ্চিম পারে বাজমহেন্্র-বরমের 
সম্মুথে অবস্থিত। বিশেষ আশ্চর্য এই যে তথায় ভাঙ্গণমাটা পড়িলে 
গোক্ষুরের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়। থাকে । গৌতম যুনি এই গোদাবরী গন্গাকে 
আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম গোতমী-গঙ্গা হইরাছে। 
ধাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোকনদায় গমন করিতে না পারিবেন, 
" _ত্তাহারা গোদাবরী . ষ্টেশনে নামিয়া স্নানাদি করিতে পারেন । কমলে- 
কামিনীর জন্য কোকনদায় স্নান-মাহাত্মাহেতু অনেকে গমন করেন 
বটে, কিন্তু তথায় সঙ্গমস্থলের জল কর্দমযুক্ত সুতরাং স্নানের উপযুক্ত 
নহে। যাহা হউক গোদাবরী অতি পবিত্র ও গঙ্গার মত পুণ্যতোয়!। 
কারণ শাস্ত্রে বলিতেছে_ 


্রহ্মত্যাদি-পাপানি বহুজন্মার্জিতান্তপি ৷ 
াত্বা তত্র বিমুচ্যেত সদৈব.তু ন সংশয়ঃ ॥ 





বেজুওয়াড়া | * :.৮,০১ 


গোদ্রাবরী জেল! অতিক্রম করিয়া এই বার আমর! কৃষ্ণ জেলায় 
উপনীত হইলাম । বেজওয়াড়াই এখানকার প্রধান নগর । আমর! ভোর 


€টার মময় এই স্টেশনে পৌছিলাম। এখানে প্রায় তিনদিকেই নাতি- 
আথ্যাতক ক শি] বিজহান ) এক কাকির পর্ব এক্াসি বর কাক্লেণ 





দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে একটা পাদরী বাস করেন। এই 
পাহাড়ের নাম ইন্্রকীলাদ্রি। ইহার উপত্যকা ভূমিতে বিজয়বাড়া 
বা বেজওয়াড়া নগর। বেজওয়াড়া একটি জংসন ষ্টেশন। এই স্থান 
হইতে একটা লাইন মাদ্রাজ অভিমুখে গিয়াছে । সেটা ঈষ্টকো্ট লাইন 
আর একটা সাদার্ণ মারহাক্টা লাইন । আমর! সত্বর মুটের মস্তকে দ্রব্যাদি 
দিয়া ্টেশনের অতি নিকটস্থ এক ধর্শালায় আসিলাম। 

কণিকাতায় কোন লোক" অন্ত দেশ হইতে আসিলে থাফিবার 
স্থানের অভাবে কত বিব্রত হইতে হয়, কিন্ত কলিকাতা ছাড়া 
যেখানে যাও সেই স্থানেই ধন্মশালা, ছব্র, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্তমান । 
এই অতিথিশালার দ্বারবান অতি ভদ্র। আমরা যাইবামাত্র নীচের 
কতকগুলি ঘরের মধে/ এক থানি ঘর লইতে বপিল। আমরা সম্মুখের 
এক খান ঘরে দ্রব্যসস্তার রাখিয়া! একটু বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় 
উপরের ঘরখানি খাণি হইল। তখন দ্বাঁরবান ব্যস্ততা সহকারে 
আমাদের উপরের ঘরথানিতে লইয়া! গেল। আমরা দেই ঘরেই 
বাসা পাইলাম । ঘরখানি পাহেবা ধরণের ম্যাটিং করা ও নানাবিধ 
ছবিতে সজ্জীরৃত। আমাদের সঙ্গী স্্রীলোকগণ ও পুরোহিত মহাশয় এই 
সাহেবী ধরণের গৃছে আশ্রয় পাইয়া মহাপুলকিত হইলেন। ধর্মশালা- 
বাটীর প্রাঙ্গণভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি বাদামবৃক্ষ শেভ! পাইতেছে। 
প্রাঙ্গণের মধাস্থলে ক্ষুদ্র মন্দিরে নরসিংহমুত্তি বিরাজমান । এই বাটীতে 
কতকগুলি জলের কল আছে। যাত্রীগণ এই কলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন 
করিয়া থাকে, এই জল কৃষ্ণা নদী হহতৈ আসিতেছে । 


ন্‌ 


কৃষ্ণানদী। 


বাসায় কুলুপ দিয়া আমরা স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়! কষ নদীতে 
ক্নানার্থ নিঙ্রাস্ত হইলাম। বালা হইতে নদী € মিনিটে পথ । 


১৪৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ব্জওয়াড়ীর দক্ষিণদিকে এই বৃহৎ বেগবতী নদী প্রবাহিত। কৃষ্ণ! 
দেখিতে গঙ্গার মত এবং তীর্থ হিসাবে গঙ্গার মত পুণ্যপ্রদ। স্থানীয় 
লোকেরা ইহাকে গঙ্গার মত ভক্তি করে। কারণ এই নদী বিষুঃ- 
পাদোত্তবা । বথা,-- 
আছ্ধা গোদীবরী গঙ্গ। দ্বিতীয়! চ পুনঃ পুন! 
তৃতীয়া কিতা রেবা চতুর্থী জাহবী স্বৃত। ॥ 
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ব্রা্ষণী বৈতরণী তথা 
বিষু পাদাজ্জ সম্ভৃতা নবধা ভূবি সংস্থিতা ॥ 
স্থতরাং কৃষ্ণা যে বিষু-পাদোস্তবা তদ্িষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। 
“ ইহাতে স্নান ও পূজা করিবার জন্ত তদ্দেশীয় গরিব মহিলাগণ একখানি 
পছোট কুলায় করিয়া রুলি, সিন্দুর, পুষ্প ওভ্ৃতি বিক্রয় করিয়া! থাকে । 
আমরা নদীর তীরবর্তী হওয়াতে মহিলাগণ পু্পপূর্ণ কুলাহত্তে 
ছুটিয়া আগিল এবং সকলেই পুষ্পমালা বিক্রয়ের ভন্ত নিজ নিজ কুলা 
নশ্ুখে ধরিল। তাহার! এই কৃষ্ণানদীকে গঙ্গামাই বলে। ভুলিয়!ও 
কেহ কুষণ। নাম করিল না। আমরা প্রত্যেকের নিকট হইতে এক 
এক পয়সা দিয় রুলি, সিন্দুর ও পুষ্প এই তিন রকম দ্রব্য ক্রয় করিয়া 
কষ্ণানদীর অর্না করিলাম । ঘাটের উপর তদ্দেশীয় মহিলাগণ বজ্জ- 
ধৌত করিতেছে । তাহাদের বস্ত্র তাড়নের শবে কর্ণ বধির হুইয়া! যায় 
সারি সারি ভাবে সকলে দশ্ীয়মান হইয়া ক্রমাগত বস্ত্র ধৌত করিবার 
জন্ত প্রন্তরের উপর আছাড় দিতেছে । দেখিলে মনে হয়, যেন সে দেশে 
রজকের প্রথা নাই। প্রায় সকল স্থানেই এই ৰষ্ত্র-ধাবন ব্যাপার 
তজ্জন্ত শানের একটু ফণীকা জায়গ। পাইবার আশা অতি অন্ন। 
তাহাদের নিবৃত্ত হইতে বলিলেও নিবৃত্ত হয় না। কথাই বুঝে না, তা 
নিবৃত্ত হইবে কি? উহাদের মধ্যে একটু স্থান ঠিক করিয়া সকলে 
জলে নামিলাম। 








কৃষ্ণা নদীর পোল । : (১৪৯ পৃঃ। ) 
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গ্জার মত দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট কৃষ্ণা নদীকে দেখিলে মন মতই 
আনন্দ ও ভক্তি রসে পুর্ণ হব্ধ। চতুর্দিকে নৌকা ও গ্রীমার যাতায়াত 
করিতেছে । ব্ললের মধো স্থানে স্থানে পর্বতপুঞ্জ দেখিয়া! মনে হয় 
যেন উচ্চ উচ্চ দ্বীপশ্রেণী শোভা পাইতেছে। জলে নানাবিধ মৎস্য 
ক্রীড়া করিতেছে। তন্মধ্যে ছোট ছোট চিংড়ি মৎস্যগুলি আমাদের 
পাদদেশে ক্রমাগত কামড়াইতে লাগি কুষণানদীর উভয় তীরে 
পর্বত থাকাতে উহার পরিসর ,৩৮৬০ ফিট্‌ মাত্র। এই নদী বোস্বাই 
প্রেমিডেন্সির অন্তর্গত পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব ভিমুখে 
প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপদাগরে পতিত হইয়াছে । বেজওয়াড়াতে রি 
কষ্ণানদীর জলই সর্বত্র পাইপযোগে পানার্থ ব্যবহৃত হয়। 5 
-৮১২ খৃষ্টাব্দে কষণজেলায় ভয়ানক ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে 
.ছই কোটি সাতাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত গ্র্ণমেন্ট 
কৃষণ নদীতে আনিকট বাধিয়। উভয়তীরে ইরিগেসন অর্থাৎ জলসেচন . 
এবং নেভিগেসন অর্থাৎ নৌকাচালন কার্যের উপধোগী পঃঃপ্রণালী 
কাটিয়া কৃষিকর্থের সুবিধার নিমিত্ত ১৮৫৫ খৃঃ অক তাহার কার্ধয আরম 
করেন। নেই সময় তিগ্ান্ন লক্ষ টাক। ব্যয়ে কৃষ্ণানদীর উপর সু্ায় 
সেই নির্মিত হয়। এই সেতুর উপর দিয়! রেলগাড়ী যাতায়াত 
করিতেছে দেখিলাম । এই নদীর উপরে রেলওয়ে সেতুর একটা ছবি 
প্রদত্ত হইল। গবর্ণমেন্ট কৃত কেনাল বা,খাল এই কৃষ্ণানদী হইতে 
গ্রোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে এই জলপথে যাত্রিগণ রাজমহেন্দ্রী 
হুইতে বেজওয়াড়াক্ম গমনাগমন কত্রিত। এক্ষণে রেলপথের সুবিধা 
হওয়ায় আর কষ্টভোগ করিতে হয় না। টাটা 
যাহা হউক আমরা এই নদীতে স্গান করিয়া স্ি্ধ হইলাম! তৎপরে 


সেই আর্দ্রবস্ত্রে- কনকছুর্ণা দেখিতে গমন. করিলাম। নদী. হইতে 
কনকদণ্। তাতি নিক) ভী টি এল হাঁ । 


১৫০ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ভপশিসাপপিপশপসিশশিশিপিিশশিশি 





কনকছুর্গা । 


ইন্দ্রকীলাদ্রি পর্বতের পূর্ব অংশে কনকছূর্গার্‌ মন্দির স্থানীয় হিন্দু 
অধিবাসিগণের এই দেবীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি। নবরাত্রির সময় 
দ্শমীতে অতি সমারোহে কনকছুর্গার উৎ্মব হইয়া থাকে। আমরা 
১৮টা প্রস্তর গোপান অবিরোহ্ণ করিয়া কনকদুর্গার মন্দির পাঁইলাম। 
মন্দিরাভ্যন্তরে কনকছূর্গা মৃত্তি দেখিয়। বিশেষ পুলকিত হইলাম না। 
কারণ দেবতার শ্রীও নাই অধিকক্ত স্বর্ণালঙ্কারও নাই, কিন্ত পরিধানের 
বন্ত্রথানি শুত্র তাহাতে বেশ চওড়া জরীপাড়। তত্ভিন্ন দেবতার বিশেষ 
কোন অলঙ্কার দেখিলাম না। কাণার নাম যেমন পদ্মপলাশলোচন, 
কলালিন্দীর নাম যেমন সুনারী, তেমনি এই কনকুর্গী। যাহা হউক 
দেবতার নিন্দা কর আমার উদ্দেগ্ত নহে। দেবতা যাহাই হউক কিন্তু 
নামের অতটা জশাক ভাল নয়। 
কনকুর্গার মন্দিরের সম্মুখে স্তপ্তোপরি কতকগুলি অন্ুশাদন 
. খোঁদিত রহিষ্বাছে। এই মদ্দিরের সন্নিকটে ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে 
একস্থানে রাম রাবণের যুদ্র, অপর একস্টানে শক্তি দেবীর মূর্তি, অন্য 
একস্থানে ব্রহ্ধা বিষু ও মহেস্বরের মূর্তি, খোদিত রহিয়াছে। তথান্ন 
একটা কৃপ ও সন্যাসীদদিগের থাকিবার কয়েকটি কষুত্র গুহা আছে। 
কনকছুর্ম' মন্দিরের উত্তরে পাহাড়ের উপর ছুর্গা-মন্লেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির অবস্থিত। 
বেজওয়াড়ায় কৃষ্ণানদীর খালের আনিকট ও কপাটের কল 
বসাইবার সময় অনেক স্থলের মাটা কাঁটিতে হইয়াছিল। সেই সময় 
মাটার ভিতর কয়েকটা কুপ, একটা প্রন্তরময় প্রাচীর এবং অনেকগুলি 
দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে একটা লিঙ্গের একদিকে ত্রন্গা ও 


মঙগলগিরি। ১৫১ 


হনুমানের মুক্তি, নন্দীর মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত 
অগ্তাপি লাইব্রেরী কম্পাউণ্ডে রক্ষিত হইয়াছে। বকিংহাম গেটে 
একটা যাছুধর 1145০৬7) আছে । 

নগরটী পর্বতের উপত্যকায় বলিয়! অতিশয় গরম) এখানকার 
জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর ৷ এখানে চাষ-আবাদ বড় একটা নাই, 
অন্ত স্থান হইতে ফসল আমদানি হইয়া থাকে । তজ্জন্য জিনিষপত্র বড় 
মহার্ধ্য। কনকতুর্গা দেখিক বাসায় প্রত্যাবর্তন কালীন একটি বাজারে 
-তরিতরকারি ক্রন্ন কালীন দেখিলাম জিনিসগুলি .বড় মহার্থ্য। 
বেজওয়াড়ায় ছুই দিবস ছিলাগ। এই ছুই দিবসের মধ্যে আমরা 
প্রথম দিন মগ্গলগিরি দেখিতে গিয়াছিলাম। 





নি 
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পূর্বে বলিয়াছি যে বেজওয়াড়া একটা জংদন ্টেশন। স্তরাং যে 
লাইনটি ঘণ্টাকুল হইয়। মাইশোর অভিমুখে গিয়াছে সেই (9০81)61 
119,505 ঢু ) লাইনে মঙ্গলগিরি নামক ওয় ষ্টেশনে এক পর্বাতো- 
পরি বুসিংহদেবের মনোহর মন্দির আছে। বেজওয়াড়। হইতে মঙ্গল" 
গিরির ভাড়া /৫ পাঁচ পয়প। মাত্র। ইহা কৃষ্চাজেলার একটি প্রধান 
বৈষ্ণবতীর্ঘ। আমাদের দলের ৯ জনের মধ্যে' আমরা ৫ জন মাত্র 
মঞ্গলগিরি দর্শন করিতে ঘাই। বাকী সৃকলে বেজওয়াড়ার বাসাতে 
রহিলেন। বেল! ১২টার পময় গাড়ীতে উঠিয়া ওটার সময় তথায় 
অবতরণ করি। ষ্টেশনের অতি সন্গিকহট উক্ত মন্দির অবস্থিত । মঙ্গল- 
গিরি দুর হইতে দেখিতে একটা হস্তীর ন্তায়। 

আমরা কয়জন তথায় গমন করিয়া দূর হইতে মন্দিরের সুন্দর গোপুর 
দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। গোপুর অর্থে লম্বাক্কৃতি কলস বিশিষ্ট উচ্চ 
তোরণ। দক্ষিণ দেশে যত মন্দির আছে সমস্ত মন্দিরের সন্মুখেই স্ইরূপ 
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সুন্দর হ্থদৃড় উচ্চ তোরণ বা গোপুর আছে। আমাদের এই প্রথম 
গোপুর দর্শন । যদিচ অন্তান্ত গোপুর অপেক্ষা ইহা ছোট তথাচ ইহা! 
প্রথমে দর্শন করিয়াছিলাম বলিয়া ইহাতেই আমর! মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
পর্বতের পাদদেশে একটী বৃহৎ বিষ্তমন্দির। এই মন্দিরে পাহাড়ের 
উপর যে নৃসিংহ মূর্তি আছেন ইহা তাহারই ভোগমূর্তি । দেবতার 
উৎসবের লময় এই ভোগ মূর্তির দ্বারা উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

আমরা ষখন তথায় পৌছাই তখন নৃসিংহদেবের মন্দিরের দ্বার 
রুদ্ধ ছিল। তজ্জন্য আমরা এই ভোগমূর্তির মন্দিরে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পুজারি ঠাকুর আর্সয়া দ্বার উদঘাটন করিয়! 
আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। দক্ষিণ দেশে প্রত্যেক স্থানেই কপুরের 
আরতির বহুল প্রচার দেখিলাম । উক্ত প্রথাম্থদারে দেবতার কর্পূরের 
আরত্বিক হইল। আমরা প্রত্যেকে %* আনা করিয়া দেওয়াতে 
আমাদের নাম ও গোত্র ধরিয়া পূজা করা হইল। তৎপরে তুলসীপত্রসহ 
দেবতার চরণামৃত প্রদান করাতে আমরা ভক্তিভরে তাহ। পান করিয়া 
প্রণাম করিলাম । ভোগমূর্তি দেখিতে স্বর্ণ-বর্ণ কিন্তু পিত্তপ-নির্ষিত। 
দেবতার সন্মুখস্থ নাটমন্দিরের স্তস্তগাত্রে বেশ কারুকাধ্য আছে॥ 
বহিঃস্থ প্রথম প্রকোন্ঠে সতন্তগান্রে অনেকগুলি অনুশাদন খোদা রহিয়াছে। 
মন্দিরের দ্বারের নিকট একটা প্রস্তর নির্মিত গৃহের ভিতর ছয়টা চক্র- 
বিশিষ্ট একখানি সুবৃহৎ রথ দেখিলাম । ইহার কারুকার্ধয অতি সুক্ 
ও সুন্দপ্প। পুরীর রণের মত ইহাতে কোন অশ্লীল ছবি নাই। 
মন্দিরের ভিতর আমরা ছুইটী বৃহৎ পিত্তলের সর্পমূর্তি দেখিলাম। এই 
দেবালয় হইতে ৫** ফিট দূরে মহাদেবের একটা সুন্দর ছোট মন্দির 
আছে। মন্দিরের সঙ্ষুপরস্থ পথটী পূর্বে বাজারের -দ্রিকে গিগ্জাছে এবং 
পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে গিয়ুছে। আমরা এইবার পর্বতের উপরে 
উঠি টি ই পথ ধরিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলাম। 





মজলগিরি। ১৫৩ 


তৎপরে পাহাড়ে উঠিবার সুন্দর সোপান দেখিয়া সকলে তাহাতে 
উঠিতে লাগিলাম। ত্র কুল ধাপের গাত্রে ইংরাজী সংখ্য। খোদিত 
রহিয়াছে। সর্বস্তদ্ধ ৪*৯টা ধাপ আছে। কিছুর উঠিয়া সকলে বলিতে 
লাগিল ইহ! দ্বিতীয় হীমাচল। যাহা হউক কায়ক্লেশে উপরে উঠিয়া 
মন্দিরে পৌছিলাম। এই স্থান হইতে অন্যদিকে নামিতে আরও ৩৫০টী 
ধাপ আছে। এই মন্দির পাহাড়ের মধাস্থলের পাথর কাটিয়া নির্মিত 
হুইয়াছে। মূর্তি পাহাড়ের গান্ত্রে যেন সংলিপ্ত, কেবলমাআ পিত্তল 
নির্মিত সিংহাকৃতি মুখটা যেন বাহির হইয়া আছে। ভগবান নৃনিংহ- 
দেবের ভয়ঙ্কর পিংহবদন দেখিয়! যেন ভয়ের সঞ্চার হয়। ইনি গুড়ের 
পানা পান করিয়! থাকেন । যুগভেদে ইহার নামেরও প্রভেদ হুইয়াছে। 
ব্রেতাযুগে ইহার যুক্তাদ্রি, দ্বাপুরে ধর্মাদ্রি এবং কলিতে মঙ্গলাদ্রি নাম্‌ 
হুইয়াছে। ইনি সতাযুগে অমৃত, ভ্রেতায় ঘ্বত, দ্বাপরে দুগ্ধ, ও এই 
কলিকাঁলে গুড়ের সরবত পাঁন করেন । ইহাকে পানা বলে। লোকের 
মনস্কামন1 সিদ্ধ হইলে এইস্থানে গুড়ের পানা মানসিক দিয়! থাকে! 
মাননিকের মূল্য অর্চক হস্তে প্রদান করিলে পুক্ধারি সেই পরিমাণে 
গুড়ের পানা প্রস্তত করিয়া কুশি করিয়া ভগবান নৃসিংহদেবের 
বদনে দিতে থাকেন। ভগবানের এমনি মহিমা, যে যত পরিমাণ 
পানা হউক না কেন, তাহার অর্ধেক প্রসাদ ভক্তের জন্য রাখিয়া 
দেন। এক কলগি পালা দিলে তাহারূও অদ্ধেক থাকিবে আর 
দশ কলসি দিলেও তাহারও পাচ কলসি প্রসাদরূপে পড়িয়া থাকিবে। 
এক সময়ে শত শত যাত্রী উপস্থিত হইলেও তিনি সকলের পানা পান 
করিয়া প্রায় অর্দে কট রাখিয়া! দেন । সেই স্থানে একটা বিশেষ আশ্চর্য্য 
দেখিলাম, যে প্রত্যহ তথায় এত পান পড়িয়া থাকে যে তাহা প্রায় অর্ধ 
ইঞ্চি উচ্চ হুইয়!. উঠে! এত গুড়ের গন্ধ,কিন্তু তথায় একটীও মক্ষিকা 


নি হি নকুল লি হিরোর ব্রার ররর বাহির যারা 


১৫৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 





পঞ্চ দিবসব্যাপি উৎসব হইয়া থাকে । প্রথম একাদশীর দিবস গরুড় 
বাহলোতসব, দ্বাদশীতে রাজাধিরাজ উৎসব, ত্রয়োদশীতে গজবাহনোৎস ব, 
চতুদ্দনীতে শেষবাহনোৎদব এবং পূর্ণিমাতে পুনরায় গরুড়বাহনোত্সব 
হইয়| থাকে । এতত্তিশ্ন ফাল্তন মাসে শুরু সপ্তমী হইতে চতুর্দশী পর্যযত্ত 
কল্যাণ-উৎ্সব হইয়া থাকে । উৎসবের সময় বহদ্ূর হইতে যাত্রীদের 
সমাগম হয়। ' 

এই পর্বতের পৌরাণিক বিবরণ, এই_-কোন এক খধিতনক্ক 
পিতৃভয়ে হস্তির্ূপ ধারণ করিয়া! এই স্থানে বির তপন্তা করিয়াছিলেন । 
বিষ প্রতাক্ষ হইয়া বর দান করিলে ঝষিপুঞ্র তাহাকে নিজ শরীরের 
উপর অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমার এই 
হস্তিদেহ পর্বতে পরিণত হইলে আমি অবস্থিতি করিব। তখন খধি- 
পুত্রের শরীর পর্ধতে পরিণত হইল কিয়ৎকাল পরে নমুচি নামক 
অন্থুর উক্ত পর্বতে তপন বারা ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়! ইন্দ্রের 
প্রতিত্বন্দী হইল। তথন ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু ফেন 
নিক্ষেপ পূর্বক উক্ত নমুচিকে বধ করিয়া খধিপুত্রের হস্তিরপ দেহে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই ঘটনা ত্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য 
সকলের বিশ্বাস যে ভগবান বিষণ নৃসিংহ মূর্ভিতে এই পর্বতোপরি সেই 
অবধি অবস্থান করিতেছেন । যাহা হউক আমরা নৃসিংহদেব দর্শনাস্তে 
পাহাড় "হইতে নিয়ে অবতরণ করিলাম । তৎপরে আমরা! চতুর্দিকে 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য দর্শন করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। কিয়তক্ষণ পরে গাড়* আনদিলে ন্বামরা তাহাতে আরোহণ 
কারয়া বেজওয়াড়া জংসনে সন্ধ্যার সময় আসিয়। পুনরায় বাসায় উপস্থিত 
হইলাম। 








তৃতীয় অধ্যায়। 


গুড়ুর জংলন হইতে মেডুরা । 


আমরা সকলে ভোরে উঠিয়া প্রাতঃরুত্যাদি সমাপন পূর্বক ৪ 
টার' সময় বেজওয়াড়ার ছত্রবাটী হইতে সকলে নিষ্ান্ত হইলাম। 
সেই ছত্রবাটীর অন্যান্য যাত্রীও স্টেশনের দিকে গমন করিতে লাগিল). 
প্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি গাড়ী দণ্ডায়মান। এই স্থানে গাড়ী প্রায় 
১৫ মিনিট অপেক্ষা করে। আমরা সত্বর একটী কামরা অধিকার. 
করিয়া বসিলাম। ঠিক ৫ট। ৩ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল। আমরা 
মান্রাজ অভিমুখে চলিলাম। নীলগিরি বা পুর্বঘাট-প্রেণীর উপত্যকা- 
ভূমির মধ্য্থল দিয়া ট্রেগ সবেগে চলিতে লাগিল। সূর্যোদয়কালীন- 
পর্বতশিখরে যেন কনকরশ্মি উদ্তা“সত হইতে জাগিল। সৌন্দধ্য-স্ভার' 
ভৃষিত দিগন্তব্যাপী গিরিশ্রেণীর মনোমদ-গাতীর্যা-পূর্ণ অনির্বচনীয় 
শোঁভা সন্দর্শন করিতে করিতে যেন আমরা কোন এক অজ্ঞাত। নুতন 
স্থানে গমন করিতে লাগিলাম। উভয় পার্স্থ গিরিমালা, অরণা-প্রাস্তর 
ও সরিৎ সরোবরাদির সৌনদর্ধা দর্শন করতে করিতে আনন্দিত চিতে 
চলিলাম। মধ্যে মধ্যে অসংখ্য তালবৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। ” শ্তমিল 
ক্ষেত্র অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যেন চতু্দিকেই তাল বন। 

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল ক্ষুধার উদ্রেক হইল টাইমটেবিল 
খুলিয়া দেখিলাম বিভ্রগুণ্টা ষ্টেশনে গাড়ী ৫১ মিনিট অপেক্ষা! করে। 
তজন্ত সেই ঠ্েশনের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় 
রি সম গাড়ী এইস্থানে (বিত্রগুণ্টা স্টেশনে) আসিরা পৌছিল। 

ঘড়ি খুশির! দেখি গাড়ী তথায় পৌঁছিতে ২০ মিনিট দেরি (1556) 


১৫৬ ভিজ বানা 


হ্ইয়াছে। অর্থ পরেই গাড়ী ছাড়িবে জানিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়। 
গাড়ীতে বসিয়াই তৈল মর্দন করিলাম |. প্লাটফরমের উপরে ছুইটা 
ঝড় বড় জলের কল দেখিয়৷ সেই স্থানে সত্বর স্নান করিয়! লইলাম। 
জল অপবায় হেতু গার্ডসাহেব ও টিকেট কলেক্টরগণ নিষেধ করিতে 
লাগিল। তজ্জন্ত আমার সহযাত্রীদের স্নান কাঁরতে সাহদ ন। হওয়ায় 
সাহারা কেবল মাত্র মুখ হাত ধুইয়া লইলেন তৎপরে গাড়ীতে 
বসিয়াই মনে মনে সক্ধ্যান্নিক সারিয়। লইলাম। এইবার খাগ্ের 
ভাবন! হইল। সাহেবদের মত আচার বিশিষ্ট হইলে আহারের ভাবন] 
নাই। বিভ্রগুণ্ট! ষ্টেসনে অতি উত্তম বিলাতি হোটেল (২6531)17007 
£০০7) রহিয়াছে । কি করিব আমরা হন্দু তজ্জন্ত আমাদের আহারের 
»বড় গোল ? কোন-ট্টেশনে দেখিলাম না যে হিন্দুদিগের জন্য কোন ব্রাহ্মণ 
বা অগ্ত কোন জাতি একটা হোটেল খুলিয়াছে। হাটকোটধারী অনেক 
বাঙ্গালী এর ষ্টেশনের” হোটেলে গুবেশ করিলেন। সমাজের যেরূপ 
একছত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই যে একাকার ছইবে 
তদ্ধিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমাদের প্রবৃত্তি হইল ন। সুতরাং 
'ষ্টেশনে বিক্রীত কতকগুলি কদলী ক্রয় করিলাম । আর বেজওয়াড়ার 
বান্দার হইতে আনীত কিছু ফল ও লাড্ডু ( একপ্রকার মিষ্ট) তাহাই 
ভক্ষণ করিয়া ুষিবৃদ্তি করিলাম্‌। 
এই স্থানে বলিয্পা রাখি*যে ওয়ালটেয়ার হইতে বেজওয়াড়া পর্যন্ত 
কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য ষ্টেশনে বিক্রীত হয়, কিন্ত বেজওয়াড়ার পর হইতে 
আর কিছুই পাওয়া যার না ।” কোন কোন ষ্টেশনে কলা, এক প্রকার 
বাদাম জার কোথাও বা ছুপ্ধ এই মাত্র, বিক্রয় হয়। আর তৈলপক 
ফুলুরি, ঝুরিভাজা! প্রভৃতি কতকগুলা নিকৃষ্ট খাদযও বিক্রয় হয়। সে 
শুলি এত জবন্য- যে সদ্য সদ্যই কলেরা আনয়ন করে। নুচি কচুরি 


গুড়ুর জংসন। ১৫৭ 





যাহা হউক আমরা ফল মুণাদি দ্বারা কোন প্রকারে সে দিনকার মত 
কাটাইলাম। বিজরগুপ্টা হইতে গাড়ী ছাড়িয়া বেলা ১টার সময় গুডুর 

ংসন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

এই গুড়ুর জংসন হইতে একটা লাইন বরাবর মান্দ্রাজ গিয়াছে। 
আর একটা রেল লাইন (3০১৫ [7015 7২5.) পশ্চিম দক্ষিণাভিমুখখী 
হইয়া পুনরায় মান্দ্রাজের দক্ষিণে বিল্লপুরম জংদন ষ্টেশনে আসিয়া 
মিশিয়াছে। যাত্রীদের সেতুবন্ধ খাতা কালীন মান্দরা্জ হইয়া বিল্লপুরম 
ষ্টেশন অতিক্রম পূর্বক সেতুবন্ধ গমন প্রশস্ত । তৎপরে প্রত্যাবর্তন 
কালীন এ লাইন দিয় না আসিয়া বিল্লপুরম জংসন হইতে ( 5০90৯ 
170127 2১-117৩ দিয়া ) গুডুর পৌছিয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন 
কর্তব্য। তাহা হইলে এই ছই,লাইনেরই সকল গুলি জুষ্টব্য তীর্থ দেখা, - 
হইবে। সেওুলির বিষয় এই স্থানে বর্ণনা করিব,। 

৯ম, গুডুর হইতে বিল্লপুরম্‌ (0150755110৩ দিয়া ) ইহা'র মধ্যে 
১ মান্দ্রাজ ২ চিঙ্গলপুত, ৩ মহাবলীপুরম, ৪ শিবকাঞ্ধী ও বিস্ুকাঞ্ধী _ 
তৎপরে বিশ্লপুরম এই কয়টা তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান আছে । হয়, গুড়ুর 
হইতে বিল্পপুরম (59410) [001 [5. 1176) দিয়! ইহার মধ্যে 
কালহস্তী, তিরুপতি (বালাজী ) ভেলোর, বিবিঞ্িপুর, তিরুবন্নমলয়, 
তিরুকাইলুর তৎপরে বিললপুরম এই কয়টা দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে। , » 

আমরা উভয় লাইনের এই তীর্থ গুলিরপ্বিষয় পরে পরে এই স্থানে 
বর্ণনা করিয়া দেখাইব। এদেশে যে কত তীর্থ কত মন্দির আমাদের 
অজ্ঞাত অবস্থার রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সমস্ত ভীর্ধের 
বিষ শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ য়ে বিস্থিত ও স্তত্তিত হইবেন “তদ্বিষকষে 
কোন সন্দেহ নাই। নু 


১৫৮ সেতুরন্ধ যাত্র। ॥ 





মান্দ্রীজ। 


হদ্দিচ ইহা তীর্থ স্থান নহে তথাপি কলিকাতা ও বন্বের মত ইহা 
একটা সমৃদ্ধিশানী নগর। ইহা সমুদ্রের উপর বিভবশালী হম্মাবলী . 
শোভিত, মনোমদর অপুর্ব্ব ছটান্ প্রতিষ্ঠিত । ইহা (915০ €০%০) কৃ 
অহর ও (৬৮110 0০৬০) শ্বেত সহর এই ছুই ভাগে বিভক্ত । ব্লাক 
টাউনে দেশীয়েরা বাস করে, এবং শ্বেত সহরে সাহেবরাই বাস করিয়া 
থাকে । মান্দ্রাজ অন্যতম €প্রসিডেন্সি। এখানে একজন গভর্ণর আছেন 
কিন্ত তিনি বড় লাটের অধীন। সহর ও সহরতলী ৯ মাইল দীর্ঘ। 
পূর্বে মনে করিতাম মান্দ্রা নামে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে কিন্তু 
. ভাহা নহে। কতগুলি ্টেশনের সমষ্টি লুইয়াই এই সমগ্র মান্রা্জ মর । 
মহরের উপর দিয়াই টেপ চলিতেছে । প্রথম ্টেশনের নাম 7851১০৮ 
2877 0৩ ২য় হি504105 ওয় 895০0 হর্থ 0৪70076 এই ৪টা 
ষ্টেশন লইর মান্দ্রাজ। আমরা বথন সেতুবন্ধ যাইবার জন্ত এই মান্দ্রাজ 
- আসিয়। উপস্থিত হই তখন এই সকল ষ্টেশন ছিল। অধুন। শান্রাজে 
06005] 980০5 নামে একটা ষ্টেশন হইয়াছে । বীচ ও এগমোর 
ষ্টেশনে আর মান্দ্রাজ, মেল গাড়ী থামে না আমরা বেল! ৫ ঘটিকার 
সমু মান্্রাজের বাঁচ নামক ষ্টেশনে পৌছিলাম। এই ই্টেশনেই 
মান্রা লাইন শেষ হইল |, গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফরমে 
কড়াইবা মাত্র আমাদের বাঙ্গালী দেখিয়া তদ্দেশীয় 'একজন রেলওয়ে 
কুলা বেশে ইংরাজী,ভাষান্স বলিল 8৪০৪ 6৪16 ০876 01 091০1--109০1:565, 
কুল্লার,কথার সাবধান হইয়া একখানি 273512016 ক্র করিবার জন্ত 
-ষ্েশনের কামরায় প্রবেশ করিলাম, তথায় একটী কেরাণী বাবু বলিলেন, 
মহাশয়, টাকাকড়ি পকেটে রাখিবেন না, এখানে ভারি পকেটমার! 
যায়" তজ্জন্ত লাবধান হউন।  বুঝিলাম একটু অসাবধান হইলেই, 


মান্দরাজ। ১৫৯ 
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সর্বনাশ, এদেশে পকেট মারা। বিদ্যাটা কলিকাতাকে হারাইয়াছে। 
যাহা হউক আমরা সাবধান, হই! কুলীর মাথায় জিনিষপন্র দিয়া ছত্রের 
দিকে চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম চতুদ্দিকে ইলেকটা,ক 
টম গাড়ী চলিতেছে । | 

ট্টেশনের নিকটে রামশ্ামী মুদালিয়ার ছত্রবাটা আছে। এখানে 
অধিক ভীড় থাকার আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। সুতরাং 
“এখান হইতে কিয়ন্দুর গিক্বা মাড়ওয়ারি ছত্রে উপস্থিত হইলাম। সেদিন 
সেখানেও বিস্তর লোক ছিল। যাহা হউক আমরা কোন রকমে 
একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম । তখন রাত্রি প্রায় ৭টা হ্ইয়াছে। সমস্ত 
দিন অন্নাছার না হওগা় রাত্রিতে আর ঘুরিতে ভাল লাগিল না, 
তজ্জন্ত এই ছত্রবাটাতেই কষ্ট করিয়া রহিলাম। বাটার বহির্ভাগে » 
একটা জলের কল আছে। সেই কলে মুখ হাত ধুইগ। খাবারের 
অন্বেষণে বহির্গত হইলাম । বড়ই আশ্চর্য্য এত 'বড় সহরে কলিকাতার 
মত তাল খাবারের দোকান নাই। কেবল পলাঙুর ফুলুরি, গুড়ের 
লিপি, লাড়ু প্রভৃতি জঘগ্ত থাদ্যে দোকানগুলি পরিপূর্ণ। সন্দেশ, "৮" 
রলোগোল্ল নাই, কারণ দেশীয়ের। ছান! প্রস্তত করিতে জানে না। 
কেবল ক্ষীরের প্রস্তুত বরফি পেঁড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। স্থানীয় 
একজন হিন্দস্থানী বলল, যে আপনারা অদ্ধ মাইল দূরে গমন করিলে 
একটা মাড়ওয়ারির দোকান পাইবেন; গ্রে স্থানে আপনাদের উপ- 
যুক্ত খাণ্য দ্রব্য পাইলেও পাইতে পারেন। দেই লোকটার উপদেশ 
মত তথায় গমন করিয়। তাহার দোফান হইতে কিছু লুচি ভাজাইয়া 
লইলাম। ভাল ১নং ময়দা তথায় মেলে না। তজ্ঞন্ত বুচিগুলি 
ন্রলা হ্ইয়াছিল। তছপৰি সে ব্যক্তির প্রত্যহ অভ্যাস না থাক! 
হেতু লুচি গুলি পশ্চিম দেশীয়ের মত মোটা মোটা হইপাছিল। 

সেই রাত্রে আর রন্ধনাদির ব্যবস্থা না ০৮ টি 2 3১ 


১৬5 সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ভোজনে সকলে নিশ। যাপন করিলাম । প্রভাতে উঠিয়া! এখানকার 
দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন মানসে সকলে ছত্র হইতে নিক্তাস্ত হইলাম), 
এন্থলে একটা কথা! বল! আবশ্তক। এই মান্দ্রাজ সহরে যদি কলি- 
কাতার মত একটীও ছত্রবাটী না থাকিত তাহা হইলে আমাদের কি, 
দুর্দশাই হইত। স্থানাভাবে হয়ত রাস্তায় বপিয়া থাকিতে হইত, 
নচেৎ কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইত, কিংবা কাহারও দ্বার! পূর্বে বাটা 
ভাড়া. করিস রাখিতে হইত | কেবল.কলিকাতায় ছত্রের নিয়ম নাই । 
কিন্তু কলিকাতা! ছাড়া ভারতের সর্ধ স্থানেই ছুই চারিটা করিয়। ছত্র 
বাটা আছে। আমর! নেতুবন্ধ পর্য্স্ত যে যেস্থানে অবতরণ করিয়- 
ছিলাম সেই সকল স্থানেই প্রাসাদ তুল্য স্থরম্য ছত্রবাটা দেখিলাম 
-যে সকল মহাত্ম। পরের জন্ত এমন এক একটা ছত্রবাটী নির্মাণ 
করিয়। দিয়াছেন তাহাদের কত পুণ্য ? তাহার! স্বর্গে গমন করিয়াও 
অক্ষয় অমর হইয়? রহিয়াছেন। কোন একজন পরিব্রাজক বলিয়াছেন). 
যে দক্ষিণ দেশে এত ছত্র যে ছুই এক মাইল অন্তরই ছত্রবাটা পাওয়া! 
যায়। যদি কোন ব্রাঙ্গণ প্রত্যেক ছব্ধে একদিন করিয়! থাকিয়া, 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গমন করেন এবং আসিবার কালে ২১ দিন 
করিয়। থাকিয়া প্রত্যাবর্তন করেন তাহা হইলে তাহার একবৎসর 
কাটিয়া যাইবে। এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াত করিলে বিন! চাকরীতে, 
তাহার জীবন কাটিয়া যায়। প্রত্যেক ছজে ব্রাহ্গণগণ আহারের অন্ত, 
তিন দিবস সিধা পাইয়া থাকেন। অন্ত যাত্রীরা সিধা পান ন|।' 
ব্রাহ্মণদিগেরই এই সুবিধা আছে । 
যাকা হউক আমরা সহরের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে 
দেখিলাম রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন । বৃষ্টি হইলেই কলিকাতার বত, 
কাদ| হয় ন।; প্রাক্স প্রত্যেক রাস্তাতেই ট্রাম চলিতেছে। ভাড়া অতি. 
মুলত, 7 ণমাত্র। সদর রাস্তার উপরের বাটাগুলি, 
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প্রায় সুদৃষ্ত উদ্যানে সুশোভিত । কলিকাতার সদৃশ সমৃদ্ধিশীলী না 
হইলেও মান্দ্রা্জ সহর সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিগ্কা স্বাস্থাকর, তদ্িষষ়্ে 
সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজে এমন কোন বড় নদী নাই যদ্বারা অভ্যন্তরের 
বাণিজ্য দ্রব্য জাহাজে আমদানি বা রপ্তানি করা যায়। তজ্জন্ত 
বাণিজ্যের স্থবিধাথে সমুদ্রকুলে ছোট ছোট থাল কাটা হইয়াছে ও 
ছুইটা রেলওয়ে লাইন থোলা হইয়াছে ।, মান্দ্রাগ উপকূলে প্রায়ই 
ঝড় উঠিয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় নৌকাদি মারা যাঁয়। 
৯৮৭০, ১৮৭৭ ও ১৮৮২ খৃষ্টানদের সাইক্লোনে অনেক বড় বড় জাহাজ ও 
নৌকা জলমগ্র হওয়াতে বিস্তর টাকার ক্ষতি হয়; তজ্জন্ত পুরাতন 
হাইকোর্টের মশ্ুখে মান্জ্রাজ বন্দর সমুদ্র বেষ্টন করিয়া প্রস্তুত হইগ়্াছে। 
"ইহাতে ঘে কত অর্থ বায় হইয়াছে সীমা নাই। এইরূপ 
সমুদ্র দের বন্দর, বোগ্বাই বা করাচি প্রভৃতি অন্ত কোনও স্থানে নাই/ 
এইটা দেখিবার উপযুক্ত। জাহাজ ও নি এই হারবার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলে আর তত ভয় থাকে না। তখন জাহাজে মাল আমদানি 
বা রপ্তানি হয়। জালি বোট ও মন্গুর়! (মেছুরা) বোটের দ্বারা জাহাজে, 
মাল বোঝাই বা খালাস কর! হয়। প্রা সকল বোট নারিকেলের 
কাত্াদ্বার। আত্্ কাষ্ঠে নিশ্মিত। আরোহীরা পোল্তার উপর দিয়া 
অনায়াসে উঠিতে ও নামিতে পারে। শী পোস্তৰ ১০০০ ফিট দীর্ঘ ও 
৪ ফিট প্রশস্ত। কিন্ত যখন সমুদ্রে ঝড়ের প্রবল বেগ আইঃস স্তখন 
কাহার সাধ্য যে সেই সময়ে বোট লইয়া জাহাজে বা তীরে অগ্রসর 
হয়। সেই সময় দেশীয় কুলীরা তক্তামু নারিকেল-দড়ি বাধিয়া নৌকার 
মত করিয়া জাহাজে গমনাগমন করিয়া থাকে । তাঁহাদ্দের এই অলীম 
সাহদ দেখিয়। ইংরাজেরা পথ্যস্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়! থাকে 
তরঙ্গাস্থিত সমুদ্রের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া হারবার (1757১০7)এ . 
ন্াহাজের ও বোটের গতিবিধি দেখিলে এবং অনন্ত সমুদ্রের লহরীত্রীড়া 
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দর্শন করিলে প্রাণে বিমল আনন্দ সঞ্চার হইতে থাকে। কিন্তু 
বখন গগনপ্রাঙ্গণে ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘমওলের গভীর গল্জন, প্রবল ঝটিকার 
গো গে শব্দ, প্রচণ্ড মারুত ক্ষুভিত সমুদ্রের অস্থির কল্লোলধবনি, 
এককালে ক্ুতিগোচর হয়, তখন মনে হয়, জগদীশ্বর ! এ কোন্‌ স্যষ্টিতে 
উপনীত হইলাম! প্রকৃতির ভাব যে কি ভরঙ্কর ও বিশাল এবং মানবের . 
শক্তি যে কত ক্ষুদ্র তাহা যুগপণ অস্তরে উদ্দিত হ্ইক্া! আমাদের চিত্ত 
সেই অনস্ত-শক্তি ভগবানের দিকে প্রধাবিত হয়। এই সাগরের 
পার্শদেশ দিয়া আমাদের টেণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল। 
টেণে বসিয়া বসিয়! সমুদ্রের এই মহান দৃশ্ত দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
এখানে যে অজ্জার-ভেটারি আছে তাহার মেরিডিয়ন হইতে পূর্বে 
ভারতের সমস্ত রেলওয়ের সময় নির্ণয় হইত । কিন্তু এক্ষণে জব্বলপুরের 
সময় রাখা হয়। মান্জ্রাজ হইতে কর্পিকাতার সময় ৩৩ মিনিটের 
' তফাৎ) এবং জব্বলপুরের সময় ২৪ মিনিট তফাৎ 

ব্লাক টাউনে পোকাম নামক সুদীর্ঘ রাস্তার উপর বিস্তর দৌকান 


-._মনোহীরী দ্রবাাবলীতে সজ্জীক্কৃত। এই ব্রাস্তায় পুরাতন মান্দ্রাজ 


ব্যাঙ্ক ও অনেকগুলি গির্জা আছে। এস্প্রানেড রাস্তাক্ পুরাতন লাইট 
হাউস অবস্থিত। হাইকোর্টের উপরে নিশ্মিত একটা উচ্চ গৃহে এক্ষণে 
লাইট হাউসের কার্য শম্পন্ন হইতেছে ।: সেন্ট জর্জ নামক ছুর্গ মধ্যে 
ইংরাক্দিগের ব্যারাক, অস্ত্রভবন, সেন্টমেরীর গির্জা ও কোম্পানির 
কএকটা অফিণ আছে। ফোর্ট ও সমুদ্রের মধ্যে পূর্বদিকে একটী 
মাত্র সুপ্রশস্ত রাস্তা। পশ্চিমদ্রিক গোলাকার, তাহা'র চারিধারে থাল 
এবং খালের উপর টানা দেতু। এই ছূর্গ হইতে যাত্র! করিয়া! লর্ড 
ক্লাইভ টিপু স্বলতানকে নিধন করিয়া শ্রীরন্গপ্টম্‌ অধিকার করেন। 
মান্দ্রাজ দেখিতি প্রার কলিকাতার মত ভিনিত্‌ অনেক রাস্তায় এখনও 


নিরাসবানূর়িি লজ্লাদার 2 সটান রবিন কনা রি আর এ 





মান্দ্রীজ-_হাইকোর্ট। (১৬৩ পৃঃ) 
2777150854০ ৮০ 56022 18195? 


-শ্ািশ্ি 


৮ মান্্রা্। ৪ 


ডি 








সপসাপপাপপিপিিপসি শিপিং 


রহিয়াছে। এখানে ভ্রষটবা স্থানের মধ্যে গৃভর্ণমেন্ট হাউদ্‌ (লাঁট ভবন) 
মেমোরিয়াল হল, পাচ্চাপ্স। হল, সিনেট হাউস, চিপাক রা'জভূবুন, কলেজ 
বাটা, সেক্রেটেরিয়ট. বিল্ডিং, মান্্রাজ ক্লাব, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রা্, 
অফিদ, নৃতন হাইকোর্ট, মিউজিয়ম যোছুঘর), নৃতন আর্টন্ুল, পিপজনূ 
পার্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্যারেড, গ্রাউও, বোটানিকেল গার্ডেন, 
মান্্রাজ সেন্টাল রেলওয়ে রেশন '  গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নূতন 
হাইকোর্টের একথানি চিত্র প্রদৃত্ত হইল। 

লাট্‌ ভবন--ফোর্টের অর্ধ মাইল দক্ষিণে.লাট ভবন। এই সুন্দর 
প্রাসাদের বৃহৎ প্রবেশ দ্বারে আরকটের -নবাব আজিম ...জায় ও 
তাহার ছুই পুত্রের: পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি 'রহিয়াছে। বড় ধটকের 
উত্তর দিকে ভোজ গৃহ অবস্থিত। স্থুপ্রশস্ত প্রস্তরের সোপান দিয়া 
উপরের হুলে যাইতে হয়। ' তাহাতে উপবিষ্ট ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া; 
তৃতীয় অর্জ, লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড কোভনমারা, ঘর্ড নেপিয়ার, 
সার আগার কুট, দাকুুইস ওয়েলেসলি, ডিউক অফ অয়েলিংটন, কুইন 
সার .লোটী, সার টমাস- মন্রো, লর্ড হারিস প্রভৃতি অনেক বড 
লোকের প্রতিকৃতি আছে। লাট ভবনের সন্থান্য গুকোষ্ঠ অর্ক 
দরব্যাবলী ও নানবিধ মনোমুগ্ধকর চিত্রে সজ্জীক্কৃত। ডাইনিংরুদে লর্ড 
ক্লাইব, নবাব স্থজা উদ্দৌল। ও নবাব উমদাতুল-উমরাঁর ছবি আছে 1.৯. 

হারবার হইতে মধ্য রাস্তা সেপ্ট জর্জ ছুর্গের সন্দুখ দি্গা-টিপক 
প্রাসাদ, কলেজ ও পাবলিক ওয়ার্কস বাট হইয়া ভ্রিশ্িকেনদিকে 
গিয়াছে। - এই রাস্তা দিয়া সমুদ্রকুলে বাহু সেবনার্থ লাট বাহাছুর, 
কাউন্নেলের মেস্বরগণ, হাইকোর্টের জজ সকল, বড় বড় রাজ কন্মচারী : 
ও সন্্রাস্ত ইংরাজগণ এবং দেশীয় ধনাঢ্যগণ এই স্থানে আদিয়া "থাকেন ॥ 
স্টেশনের নিকটেই পিপলস্‌ পার্ক ; ইহা দেখিতে অনেকটা কলিকাতা 
ইডেন গার্ডেনের মত। এখানে ১১৬টী কৃত্রিম হদ ও ব্যাড বাঁজাছবার 
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“ঘর আছে। এই উদ্যান ভূতপুর্র্ব গবর্ণর সার চালস টেভিলিয়ান 
প্রস্তুত করেন। পিপলস্‌ পার্ক ব্যতীত এখানে নেপিয়ার্স পার্ক, 
রবিনস্‌ পার্ক, ত্রিপ্লিকেন পার্ক ও চিপক পার্ক প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর 
পার্ক আছে। পিপলস্‌ পার্কের মধ্যস্থলে নূতন টাউনহল প্রস্তুত 
হইয়াছে ।. তাহাও দেখিবার উপযুক্ত। 
যাছুধরে কলিকাতার মত"নানা প্রকার পক্ষী, সরীস্থপ, মতস্ত, 
শন্দুক, পতঙ্গ প্রভৃতির আদশ সংগৃহীত হইয়াছে। এতভিন্ন নানা 
দেশের অস্ত্র শস্্র, তীর ধনুক, বন্দুক ও সকল সময়ের স্বর্ণ, রৌপ্য, ও 
তাত্রের মুদ্রা, পুরাতন পতাকা, ১৭৬২ সালের মানিল্লা হইতে আনীত 
দ্রইটা শিরক্ত্রাণ (একটা /৫ পাঁচ সের ও অপরট; /৭ সাত দের) কারন্থুল 
, হইতে আনীত পিত্তলের অদ্ভূত কামান (কামান দেখিতে যেন একট 
ব্যাপ্ত, চারি পা বিস্তার করিয়! বসিয়া! ধুহিষাছে। যশোবস্ত হোল- 
কারের বন্দুক, একটা খাঁচা, যাহাতে কাণ্তেন অনষ্র,থার ৭ মাসকাঁল 
চীনদেশে বন্দী ছিলেন, সেই খাচা ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য মিউজিয়মে 
শাশষজ্জিত রহিয়াছে। এই দিউজিরমে ঘে পুস্তকালয় আছে তাহাতে 
সাত হাজারের উপর গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ফোর্টের পশ্চিমে পাচ্চাপার কলেজ ও হল। এই দুইটী প্রাসাদ 
বদান্বর পাচ্চাপা নুদালিয়। নির্্াণ”“করিয়। দেন। এই দানশীল 
শ্বনামখ)তি হিন্দুকুল তিলক শতাধিক বৎসর পূর্বে নানাবিধ সৎকার্ষ্যে 
প্রভৃত অর্থ দান করিয়া যান। তিনি নানা স্থানে অন্যুন এক লক্ষ 
দেব মন্দির নির্মাণ করিয়া অক্ষয় ও অমর হইয়া গিয়াছেন। ফোর্টের 
অর্ধ মাইল দূরে জেল! রেলওয়ে ষ্েশনের অপর পারে জেনারেল 
ইাদপাতাল ৷ ইহার পুর্বভাগে মেডিকেল কলেজ । দেশীয় ও ইংরাজ 
রোগীদিগের জন্য প্রায় ৫** শয্যা আছে । জেনারেল হাসপাতালের 
নিকট মেমোরিয়াল হল | “সিপাহী বিদরাহের ভন্ত ভইতে মাজা 


লি পিপিিপশী পাপ পিপিপি 


মান্দ্রাজ ১৬৫ 


রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া! এই হল সাধারণের টাকার প্রস্তত হয়। 
এখানে শিক্ষা, দান, ধর্ম ও বিজ্ঞান ব্ষয়ক সভা আছে। আমোদ 
গ্রমোদ বা উৎ্নবের জন্য এই হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাঁ। 
পূর্বোক্ত শ্রী সকল ষ্টব্য স্থান ব্যতীত কয়েকটা সুন্দর দেব- 
মন্দির আছে, তাহা প্রত্যেক্ক হিন্দু ,নরনারীর দর্শন করা! উচিত। 
১ম পার্থপারথি স্বামীর মন্দির, ২য় ঈশ্বর স্বামীর মন্দির, ৩য় লিগ 
শেটী, ৪র্থ মুশেটা ই্াটে ২টী মন্দির আছে। মান্রাজে পূর্ব আদৌ 
বাঙ্গালী ছিল না। এক্ষণে কতকগুলি দোকানদার ও শ্ীপ্রীরামকৃষ্ঃ 
দেবের কতকগুলি শিষ্য ও ২1৪টা কর্মচারী মাত্র দেখিতে পাওয়। যায়। 





পার্থসারথি। 


বৈষ্ণবদিগের জন্য পার্থসারথি স্বামীর মন্দির ও স্মার্তদিগের জন্ত 
ঈশ্বর স্বামীর মন্দির উপাসন। করিবার নিমিত্ত নিন্মিত হইয়াছে । 
ভ্রিপ্লিকেন নামক অংশে পার্থসারথি স্বামীর স্ুবৃহত মন্দির বিদ্যমান । 
মন্দিরের সম্মুখে চতুষ্োণ সুপ্রশস্ত ও সুগভীর তেগ্নন্কুলম নামী 
পুক্ধরিণী। ইহার চতুদ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাধান। গ্রেনাইট প্রস্তর 
দ্বার! মন্দিরটী নিশ্দিতি, দেবুতার পুঞ্জার ব্যবুস্থাও মন্দ নহে। প্রতি 
শনিবারে মহা সমারোহে পুজা হইয়া থাকে। তজ্ন্ত সেই,দ্ুস বহু 
লোকের সমাগম হয় । মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবানের মুত্তি আছে। 


পি 


ঈশ্বর স্বামী । 


মাইলপুর নামক অংশ্লে ইশ্বর-স্বামীর মন্দির অবস্থিত। ইনি 
স্মার্তদিগের ঠাকুর। মন্দিরের সম্মুখে তেপ্পন কুলম্‌ নাথক পুষ্করিণী, 
ইহার চতুর্দিক- প্রস্তর দ্বারা বাধান।, সিংহাসলোপরি মঞ্চের উপর 
উদ্ত দেবতাকে বসাইয়া নিশিযোগে উক্ত সরোবরের ষ্টতুর্দিকে 


বড সেতুবন্ধ বাত্রা। 


বেড়াইতে থাকে । ইহাকে তেপ্পন উৎসব কহে। আধাট়ী শুরু 
দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা দিন দেবতার রখোত্দব হইয়া থাকে । এতস্ডিম 
ব্লাক টাউনে লিঙ্গশেটা ও থন্দুশেটা স্্াটে দুইটা মান্দর আছে। তাহাও 
দেখিবার উপযুক্ত ।” ্ঃ | 








দক্ষিণ দেশের' আচার বাবার । 


মান্জরাজে হৈলঙ্গি ও তামিল- ছুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। এখান 
হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত তামিল দ্রাবিড়ী বা আরুই ভাষ! প্রচলিত। 
এখানকার অধিবাপীর। এমন কি কুলীর1 পর্যন্ত ইংরাজী বলিতে 
পারে । ভাষা শুদ্ধ হউক বা নাই হউক কিকাতার চিনে বাজারের 
কত ক্রমাগত ইংরাজী বলিতে থাকে । বঙ্গবাসী বা বস্বেবাসীর ন্থায় 
শিক্ষাবিষয়ে ইহার। অনেক পশ্চাৎপদ। ইহাদের আকৃতি কৃষ্ণ ; 
ললাটদেশে চন্দনের ত্রিপুণ্ডক উর্ ফোটা কাটিয়া থাকে। ব্রাদ্ষণগণ 
, আচার নহেন। ভীহার। ভরিসন্ধ্যা করেন এবং অনেকে বেদপাঠও 
করিতে জানেন। আচাধ্য, ব্রাহ্মণ-সস্তানদিগকে বিন। ব্যয়ে মণ্ডপে 
বসিয়া বেদ শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রাদ্ অনেকেই সংস্কৃতশান্তরে আভভ্ঞ। 
ইহার! কখন মৎস্য বা য়াংস ভক্ষণ করেন না । ইন্থাদের পূর্বপুরুষগণ 
আত্রীয়নত্রার অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদপাঠ করিতেন বলিয়। হিন্দু রাজ1দিগের 
নিকট হইতে নিফর ভূলম্পত্তি” পাইয়াছিলেন । তাঁহাতেই এখনকার 
ংশধরগণের অনেকট1 সুবিধা । এখানকার স্ত্রীলোকগণের অবরোধ 
প্রথা নাই। ত্ত্রীলোকগণ গজ পরিমান শাটী পরিধান কারয়া থাকে। 
ইহা রূজন €রশম ও সুতায় নিশ্মিত, কোনটাতে জরির কাজও থাকে। 
শাটার মূল্য ৯০ টাকঃ হইতে ৭০/৮০ টাক? পর্য্যস্ত হয়। গরীব মহিল'- 
দবিগেরও শাঁটা ৫1৬-টাকার কন্ম হয় না। ইহাদের শাটা পরিধানের 


পসরা, িন্লিল্লার বাধার বেরি কানা রুলস রিয়ার 
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কাছার উপরে একফের ঘুরাইয়া বামদিকে কৌচা রাখে। অবশিষ্ট 
যাহা থাকে তাহা বামদিক দরিয়া গাত্রে বেড় দেয়। এখানকার ভদ্রাভদ্্র 
নক্ল-স্ত্ীলোকই সর্ধণ। টাইট জামা বা কীচুলি বাধহার করিসা থাকে। 
সধবা স্ত্ীলোকগন সিন্দুরের পরিবর্তে কপালে কুঙ্কুমের টিপ পরিয়া 
খাকে। তামিল স্মার্ড ব্রাহ্মণ রমণীগণ লগ্লাটে বিভূতি লাগাইয়া তাহার 
গিয়ে কুষ্কুঘের টিপ দেয়। বৈষ্ঞব ভ্্রীলোকেরা উর্ধে ১/০ ইঞ্চি ও প্রস্থে 
সওয়া তিন এ* ইঞ্চি ফৌটা পরিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বিধবাগণ বিভূতি 
অরঙ্গণ ও মাসান্তে মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, শূড্র বিধবার! মন্তক ' 
মুণ্ডন করে না। সধবাঁরা দম্তকে কাপড় দেয় লা, বিধবার! দিয়! থাকে। 
বঙ্গললনাদিগের স্তায় ইহারা দৌখিন স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে না। 
প্রায় রৌপানিশ্থিতি মোটা” মোটা গহনা ব্যবহার করিয়া থাকে ।” 
যাহারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে তাহারা প্রায়ই নিরেট সোণ! ব্যবহার 
করে। পাদভূষণ আরও ভয়ানক। কাহার চরপদেশ হইতে শৃঙ্গ 
বাহির হইয়াছে, কাহারও বা ঘর্টিকা পংক্রিদ্বারা আকীর্ণ। জধবাগণু”_ 
বামহস্তে লৌহবলয়ের পরিবর্তে উভয় পদের মধ্য অঙ্গুলিতে ৩টা 
করিয়া রূপার বা কীসার কড়া পরিয়া থাকে । বিধবা! হইলে সেগুলি 
জলে নিক্ষেপ করে। ব্রাহ্গণ+ কগ্াগণের ৮ হুছঁতে ১২ বরের মধ্যে 
বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু পুষ্পবতী না হইলে শ্বশুরালয় পনশ্করে 
না। কিয়দ্দিবস গতে শান্তর বিধানে গর্ভসংস্কীর করিয়া ভর্ভৃশ্যায় গমন 
করে; এ প্রথা বাঙ্গালা দেশ হইতে সহত্রগুণে উৎকষ্ট। স্ত্রীলোকের! 
স্বভাবতঃ পরিশ্রদশীল৷ ও নিজেরাই গৃহকর্ম করিয়া থাকে, দক্ষিণ 
দেশৈর ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণী দেবীরা 
কুপ বা জলাশয় হইতে নিজেরাই কলসী কক্ষে কত্তিয়া জল আনয়ন 
করিয়া থাকেন। দাঁস দাসীর দ্বারা আনীত জলে হস্তপদ প্রক্ষালন 





১৬৮ সেতুবন্ধ যাত্রা 


এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও শূড্র ৩ বার আহার করিয়া থাকে । 
গ্রাতঃকালে প্রাতঃক্ৃত্য করিয়াই তিলক ধারণ পূর্বক পান্তাভাত ঘোল 
বা চাটনির দ্বারা আহার করি! থাকে | পরে ১ গেলাস কাফি ভক্ষণ 
করিয়া থাকে । এদেশে প্রায় সক স্থানেই চার পরিবর্তে কাফি 
ব্যবহৃত হয়। বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে ম্মার্ত তাহ্মণেরা 
গ্রাতঃকালের তিলক পুছিদা মধ্যাহ্ন ভোজন সঙাঁগন পূর্বক নূত্তন 
করিয়া তিলকের টিপ ধারণ করেন। উক্ত তিলকদৃষ্টে বোধ হয় 
তাহার আহার হইয়াছে কিনা। সন্ধ্যার পর উক্ত তিলক প্রক্ষগালন 
করিয় বিভূতি মর্দন করেন ও রাত্রি ৮টা হইতে ১০ টার মধ্যে ভোজন 
ক্রিয়া সমাপন করেন। বৈষ্ণবগণ তিলক পরিবর্তন করেন না। 
*ৃতরাং ইহাদের (তিলক দৃষ্টে আহার হইয়াছে কিনা বুঝা যায় না। 
আহারের সময় ইহারা *বড় লঙ্কা ব্যবহার করে অনেকে কষ্কা ভর্জিত 
করিয়াও আহার করে। দক্ষিণ দেশে কোথাও সর্প তৈল নাই। 
শতিলের তৈলে সমস্ত ব্যঞ্জন রস্কন হয়। ইহারা ভাতে, দালে ও প্রায় 
সকল তরকারিতেই ঘোল ও তেতুল ঝাবহার করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণ ও 
শৃদ্রগণ পলা, হিঙ্থু, ও রন্থন যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করে। শৃদ্র 
বৈষণবের! ছাগ, কুকুটপ মেঘমাৎস ও মত্ত ভক্ষণ করে। এতদ্দেশে কুকুট 
মাংসস্ভাজনে কোন দোষ নাই। প্রার প্রত্যেক বাটাতেই কুক্কুট 
বিচরণ করিতেছে দেখিলাম 4 

এদেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রত্যহ রুষ্মা নান করে। কেবল 
স্্রীলোকেরা প্রতি বুহস্পতিবারে তৈল ও হরিদ্রা মাখিয়া থাকে। 
পুরুষেরা " সপ্তাহে ১ দিন মাজ তিল তৈল বাবহার করে। দক্ষিণ 
দেশের ব্রাক্ষণ ৪ পরণিতে বিভক্ত ; গুথম স্মার্ড, দ্বিতীয় লিঙ্গায়ৎ তৃতীয় 
বৈষ্ণব, চতুর্থ মাধব । স্মার্ভগণ বেদাধ্যারী, অদৃষ্টবাদী, শঙ্করাচার্য্ের 
মতাবলব্বী ও শিব উপা্ক। ইহারা কপালে বিভূতির তরিপুণ্ু,ক ধারণ 


দক্ষণ দেশের আচার সাহার । ১৬৯ 


করেন। শিব উপাদক হইলেও ভাহাদিগকে শৈৰ 'বলিলে ও অবমানিত 
বোঁধ করেন। শূদ্র শিবোপাসক হইলে শৈব নামে অভিহিত হয় । 
শৈব সম্প্রদায়ের মধো অনেকেই হজ্ঞোপবীত ধারণ করে, কিন্তু তাহারা 
দ্বিজ নহে। দ্বিতীয় মতাবলম্বীর। লিঙ্গায়ৎ নামে অভিহিত, ইহারা 
ধাতুলিক্গ গলায় ধারণ করিয়া থাকে৷ তাহারা লিঙ্গ ভিন্ন অন্ত দেবতার 
পূজা করে ন1। বেদ, গীতা ও শঙ্করের মত মানিয়া চলে কিন্তু ভাগবত, 
মহাভারত ও রামায়ণ মাঁনে না? পুরাণের মধ্যে কেবল লিঙ্গপুরাণই 
গ্রাহ্থ। লিঙ্গায়ৎ ব্রাহ্মণগণ মৃত হইলে শব দাহ ন1 করিয়া মঠে সমাধি 
দিয় থাকে । বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী আচার্য শ্রীরামান্টজের মতের 
প্রবর্তক। ইহারা ভগবান্‌ বিষ্ণুর উপাসনা! করিয়া থাকে, ততভির অন্ধ 
কোন মন্দিরে প্রায় যায় না, এমন কি মহাদেবের ও পুঞ্জা করে না। 
বৈষ্ণব ব্রাঙ্গণগণ। নিরামিষভোজী ; কিন্তু বৈষ্ণব শৃদ্দেরা কুকুট মাংস 
পর্ধ্যস্ত ভোজন করে। €র্থ মীধব, শ্রীমান্‌ মাধবাচার্ধ্য এই মতের 
প্রবর্তক | ইহার! শালগ্রামের সেবা ক:রয়া খাকে ; ইহাদের নত দৈত 
সিদ্ধান্ত । উত্ত চাবি মতের ব্রাহ্মণ, পরস্পরের হখ্যে আদান প্রদান 
করে না, এমন কি আহারাঁদিও করে ন|। 

যাহা হউক, আমর মান্দ্রাতজর প্রায় চতুদ্দিক্ক ভ্রদণ শেষ করিয়া 
এগ্মোর ষ্টেশনে থাইবার উদ্ভে'গ করিতে লাগিলাম। ডুত্ররাটা 
হইতে যখন আমাদের মালপত্র একটা গীরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিই, 
সেই সময় এক বৃদ্ধ মুসক্মান আমার পকেট মারিতে উদ্ত হইয়াছিল। 
বুড়া দানুষ বলিয়া বোধ হয় কৃতকার্য হইতে পারিল না। পকেটে 
হস্তটী গ্রবেশ করাইবামাত্র অযি তাহার মণিবন্ধ সজোরে ধর্রিলাম । 
তখন সেই বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল, স্ৃতরাঁং অকাহতি দিলাম । 
কিন্তু বস্তার পথিকের হস্ত হইতে সে ব্যক্তি নিষ্কৃতিলাভ করিতে 





১5 সেতুবন্ধ যাত্রা। 








ভাবিলাম সেই মুটের কথা এখন প্রত্যক্ষ হইল। যাহ! হউক সেই গাড়ী 
মালপত্রসহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আমরা মালপত্র নামাইম্া বাম্পীয় 
যানের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম, (এমন সময় বাটা হইতে 
পিভাঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একখানি পত্র (০1০ 5651107) 0085(67, 
চ:৪%7০:০) পাইলাম । বাটরৈ কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হুইয়া স্থির ও 
নিশ্চিন্তষনে প্লাটফরমে বেড়াইতে লা'গলাম)। কিয়ৎক্ষণ-পরে গাড়ী 
আসিয়া উপস্থত হইল। আমরা তাহাতে উঠিয়। বসিলা'ম। গাড়ী 
চি্গলপুত ষ্টেশন অভিমুখে চলিল। স্বদেশ হইতে বহুদুর আপিয়| 
স্বদেশবাসীর সঙ্গ কত মধুর তাহ! উপলব্ধি করিতে লাগিলাম । 
বাঙ্গালীর অভাবে মান্্রাজবাসীর সঙ্গ বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল 1 

* সহ্যাব্রিগণ পরস্পর গল্প গুজবের আনন্ৰ'উপভোগ করিতে লাগিলেন ।* 
বেলা ১২টার সময় গাড়ী চিগ্গলপুত ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। এই 
স্থানে শ্রীপক্ষী তীর্থ আছে । ইহার বিবরণ নিষ্নে প্রদত্ত হইল। 


চিঙ্গলপুত। 

ই একটা জংমন ষ্টেশন এখানে ডিষ্রান্ট জজ, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, 
জেলের অধ্যক্ষ, মুন্নেফ, প্রভৃতি বিচান্বকগণের আদপত ও কাছারি 
আঁ মান্দ্রাজ জেলার ইহা একটা সুন্দর নগর। ইহার চতুর্দিকেই 
পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থার্কে। এখান হইতে একটা লাইন উত্তর- 
পশ্চিম দিকে অর্কোনাম নামক জংসন ষ্টেশনে মিশিয়াছে। এই 
লাইনের মধ্যে ভারতবিখাতি শিবকাঞ্চী ও বিষ্কুকাঞ্চী নামক তীর্থ 
বিদ্যনা'। চিক্লপুত ছ্টেশনের ৬ মাইল পূর্ধ-দক্ষিণে পর্বত শিখরোপরি 
 ববগ্রলিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত, ইহার অপর নাম শ্রীপক্ষী 
তীর্থ। ইহা অতি আশ্চর্যাজনক এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


মহাবলীপুর । ৯৭১ 





ভোগের নিমিত্ত কিছু টাকা যাএীদের নিকট হইতে লইকা ভোগ প্রস্তত 
করেন। তৎপরে মধ্যা্ৃকালে কাকাতুয়ার স্তাক্স দুইটা শুক্লবর্ণের পক্মী 
তথায় আসিয়৷ উপস্থিত হয়) ৩টা পাত্রে তিন রকম দ্রব্য উহ্ঃদের জন্ত 
থাকে। ১ম পাত্রে তৈল, ২য় পাত্রে ইটের জল ও ৩য় পাত্রে পরিষ্কার জল 
রক্ষিত হয়। এই পক্ষী ছুইটী প্রথমে তৈলপাত্রে মস্তক ভূবাইয়া ইটের 
অলে মস্তক ও দেহ পরিফার করিতে থাকে, তৎপরে শুদ্ধ জলে স্নান 
করিয়া প্রধান অর্চকের নিকট উপীস্থৃত হয়। অগ্চক মহাশয় ইহাদের 
জন্ত ভোগান্ন হস্তে করিয়া ধরিয়া থাকেন। তথন পক্ষী দুইটা হস্তস্থিত 
পাত্রের ভোগাক্ন ৩ গ্রাস খাইয়া জল পান করে। আহারান্তে ইহার! 
তিন বার দেবালয়, প্রদক্ষিণ কাঁরয়! চলিয়া যায়। প্রধান অর্চক 
যাঞ্রিগণকে বলেন যে উহারা এক্সণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিল। 
তৎপরে তথা হইতে সন্ধ্যার পুরে কাশীতে গ্ন ,করিয়া ব্বাত্রি যাপন 
করিবে। পুনরায় কলা মধ্যান্ছে এই স্থানে আসিয়া স্লানাহার করিবে। 
স্তরাং ইহারা পক্গী নহে, পক্ষি-বূপধারী পার্বতী ও পরমেশ্বর । 
ভক্ঞগণকে অনুগ্রহ করিবার নিিত্ত চার যুগ এইরূপ হইয়া অ(সিতেছে। 
সামান্ত পক্ষী হইলে কি চারি যুগ অমর হইয়া এই স্থানে প্রত্যহ 
যথালময়ে ভাসিতে পারে! ভক্কগণ পঙ্গিবূপধত্বী হর-পার্চতীকে 
ভক্তিভাবে সাষ্টা্সে প্রণিপাত ও স্তবস্তুতি করিয়! মানব জন্মে 'ঈঠর 
সাক্ষাৎ্জাভ হইল এই জ্ঞানে পুলকিত হই1 ক্ৃতাথ জ্ঞান করেন। 
এখানে একটা কেল্লা উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিতি। উত্তর-পূর্ব 
৯.২ মাইণ বিস্তীর্ণ একটা হুদ আছে। 


মহাবলীপুর | টু 
চিঙ্রলপুত হইতে ইহার দূরত্ব ২* মাইসস। এই স্থানে যাইবার 
শি, এ 


নিকাব ব্রাহান 


১২ সেতুবন্ধ বাঁজ্রা। 


যোগে ২* মাইল যাইতে হয় । ২য় মান্দ্রাজের ৭ মাইল দুরে পাপাঞ্ৌরী 
. নামক ঘাটে নৌকায় উঠিয়া খাল দিয়া তিন মাইল জলপথে যাইতে 
হয়। বোটের ভাড়া যাতায়াতে ৭২ টাকা লাগে। ১ম পথ অপেক্ষা, 
২য়টা স্থগম, কারণ বোটে যাতায়াতে আরাম আছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বহুদূর বলিয়া এই তীর্থ দর্শন আমাদের অনৃষ্টে ঘটিয়া উঠে 
নাই। দাক্ষিণাত্যোর মধ্যে ইহা অভি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ । প্রবাদ, 
কিস্কিন্ধাধিপতি বালিরাক্তা এই স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনিই 
উক্ত মন্দির প্রতিষ্টা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন বলিরা্ার 
এই স্থানে বাটা ছিল। কোন্টী সত্য আর কোন্টী অসত্য তাহা স্থির 
করিবার উপাক্ম নাই । 
এইস্থানে ভগবান্‌ বিঞুর স্থল-শয়ান মৃত্তি বিরাজিত। পুরাঁকালে 
পুণ্তরীক খষি বহুদ্দিবদ স্্ীরোদ সমুদ্রতীরে মহাবিষ্ণার আরাধন| ও 
তপন্তা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ তাহার তপন্তায় সন্তষ্ট হইয়া স্থল- 
শয়ান মূর্ভিতে পুণ্ডরীককে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলঙ্বন 
করিয়া দৈতাপত্তি বলিরাঁজ স্থ্-শয়ান স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠী করেন । 
মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন অতি পুরাতন বলিডা অনুমান হয়। এই 
মন্দিরের তিন্টী গেটপুর আছে। মন্দির মধো গ্রস্তরোপরি বিষুমূর্তি 
শ্ঞঞজভাবে অবস্থিত আছেন। তজ্জন্ত স্থল-শয়ান নাম হুইয়াছে। 
এস্কানে শেষ পর্য্স্ক নার্ই। মন্দির হইতে পূর্বদিকে সাগর যাঁইবাঁর 
পথের দক্ষিণে প্রস্তর বাঁধান বৃহৎ পুষ্করিণী ও বাম ভাঁগে মণ্ডপ আছে। 
এই সরোবরে তেগ্নকুল উৎসব হইয়া থাঁকে। তথা হইতে পূর্বমুখে 
সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান হইলে সাগবগর্ভে ভাটার সময় কতকগুলি 
মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয । কিংবদন্তী আছে যে মন্দিরের পূর্বভাগে বহুদূরে 
সমুদ্র ছিল। পূর্ব-উত্তর হ্কনস্থনের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে তীরভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত 





কাঞ্ধীপুর। ১৩ 





এই সকল মন্দির ভিন্ন পর্বতোপরি একটা অসম্পূর্ণ মন্দির আছে) 
উহা তিন খণ্ড পাহাড় কাটিয়া মন্দিরারুৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে। 
সাগরতটে পর্বত থোদিত করিয়া কি চমৎকার গুহা ও মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে। ইহার কিয়দুরে ছুইটা মনোহর মন্দির আছে। উভয় 
মন্দিরই একখও প্রস্তর হইতে. নির্ষিত। প্রথম্টীতে গণেশের মূর্তি, 
দ্বিতীয়টাতে মহাবলি চক্রবর্তীর মূর্তি আছেঁ। ইহার দক্ষিণ দেওয়ালে 
অষ্টভূজার মূর্তি, বাম দেওয়ালে কুম্মীবতারের মূর্তি ও সম্মুখে বু 
দেব দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত। দীর্ঘে ৯ ফিট ও উর্ধে ৪৩ ফিট ছুইটী বৃহৎ 
হস্তী, কতকগুলি সিংহ, অনেকগুলি দেবদেবী, উদ্ীবাহ যোগী, অর্দ- 
নাগনান্ী, গোপিকা ও মারুতি প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তি দৃষ্টি গোচর 
হইয়া থাকে। এতভিবর পর্বতোপরি প্রীরুষ্ণের গ্রোবদ্ধন ধারণের মূর্তি, 
হ্ছমান্‌ ও গোপিকাগণের গাভীদোহন মূর্তি আছে। এই পাহাড়টা 
. দুর হইতে দেখিলে বৃহৎ মনুয্যাঁকৃতি বলিয়া বোধ হয়। অনেকে 
বলেন যে উহা বলিরাজার মুর্তি। এইস্থানে অনেকগুলি মন্দির ও 
রথ থাক] প্রযুক্ত ইংরাজগণ মহাবলীপুরকে (5০৮০2. 728০৫99 ) 
সপ্ত মন্দির কহিয়৷ থাকে। 


কার্ধীপুর |. 


্ঞ 


সেতুবন্ধ দর্শন করিয়! বাটা প্রত্যাগমন্‌ কালীন আমরা এইসপুণা- | 


সুমি দর্শন করিয়াছিলাম। আর্ধ্যাবর্তে যেমন কাশী মোক্ষদায়ক তীর্থ, 
দাক্ষিণাত্যে তেমনই কাঞ্ধীপুর। ইহা অতি প্রাচীন সহর। কাঞ্ীপুরম্‌ 
সংস্কৃত নাম ইহার অর্থ স্বপ্ময় সহর। আর্কোনম্‌ লাইনে চিঙ্গলপুত 
হইতে ৩টা ষ্টেশন পরে এই কাঞ্ধীপুর (0০715৩৮০৫97) ট্রেশন। 
কাঞ্ষীপুর ছুই অংশে বিভক্ত । ১ম শিবকাক্ষী, ২য় বিঝ্ুকাঞ্ধী, 
'শিবকাঞ্ধীতে শিবমন্দির ও শৈবগণের প্রাধান্ত এবং বিষুকাধ্মীতে 


১৭৪ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


বিষুঃমন্দির ও বৈষ্ণবগণের প্রাধান্ত। শুনা যায় পুর্বে এখানে দশ সহত্র 
শিবলিঙ্গ ও এক সহস্র মন্দির ছিল। আজকাল কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে 
কিছুই নাই বিলে চলে। শিবকাঞ্ষীর দেবতার নাম একান্ুরনাথ 
এবং বিষ্ণুকাঞ্চীর দেবতার নাম শ্রীবরদার্ুজস্বামী। আমরা এই 
0970159৮077 ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র বিস্তর পা আসিয়া 
ঘেরিয়! দড়াইল। শিবকাঞ্ী ষ্টেশন হইতে ১ মাইল, এবং বিষ্ণুকাঞ্ধী 
শিবকাঞ্চী হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থলপুরাণ মতে বারাণসী, 
রংমেশ্বর ও শ্রীক্ষে্ অপেক্ষাও কার্কীপুর পুণ্যতীর্থ। এস্থানের পণ্ড, 
পক্ষিগণও মুক্তিলাভ করিয়া, থাকে । প্ুলয়কালে ইহা মহাদেবের 
ত্রিশুলের উপর প্রতিষ্ঠিত,থাকে। অন্ঠান্ত মতেও ইহা! সাতটা মোক্ষ- 
 দবীয়িকা তীর্থের অন্যতম । যথা__ 





“অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাকী অবাস্তকা। 
পুরা দ্বারাবর্তী চৈব নপ্িতা মোক্ষদারিকাঃ॥৮ 


'- শিবকাঞ্ধীর পাও! ও বিঝুকাঞ্চীর পাও স্বতত্ত্র। বিষুঃকাধ্ণী বহুদূর 
বলিয়! অগ্রে তথায় যাইতে মনংস্থ করিলাম। তদনুসারে বিস্ুকাঞ্ষীর 
একজন পাণ্ডা ঠিক করিয়া দুইথানি গোযানে আমরা পাগ্ডা সমভিব্যা- 
হারে তথায় যাইতে লাগিলাম। পাগ্ডার নাম বরদাচারী। সকালে 
৮*টার সময় গো-যানে গমন করিয়া! বেল! প্রান্গ ১০টার সময় তথান্ 
পৌছিলাম। কাঞ্ীপুর বেশ সহর। এখনও “নগরেযু কাধ্চী” নামের 
সার্থকতা করিতেছে। পথ পরিস্কৃত ও বাজার সুপ্রশস্ত। রাস্তার 
ছুইপার্্ে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। চতুর্দিকেই ঘর 
বাড়ী ও স্থানে স্থানে বিপণী। এখানে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও তাতির বাদ। 
একসময়ে কাঞ্ধীপুর - মহা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এক্ষণে তাহার 
তল কিচই নাই । এখানে মিউনিসিপালিটির কুপায় সহরে সর্বক্র 








রর কাক্ষীপুর শতস্তন্ত। (১৭৫ পৃঃ) 
গ 


1271564200০ 32৮৮6 ৫8795. 


বিঞ্ুকাঞ্চী! ৃ ১৭৫ 
০৩85-55-33 
কলের জল সন্ববরাহ হইয়া থাকে । আমাদের যে বাসাবাটী পাতা, 


ঠাকুর ঠিক করিয়া দিলেন তাহাতে একটা ভলের কল ছিল। কলের 
জল নির্মল ও স্মিষ্ট। এই জলে আমরা ্লান করিয়া পাণ্ডার সহিত, 
সকলে দেবদর্শনে চলিলাম। দেবতার ভোগ ও প্রদাদাদির বন্দোবস্ত 
পাগ্ডাঠাকুরই করিলেন । 








বিষ্ণকা্চী। 


বিষুকাঞ্চীতে ভ্রীবরদারাজ স্বামীর সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির এবং. 


মুনিজনমনোলোতা অপুর্ব দিব্য-ুন্তির বিগ্রহ আছেন। শিবকাঞ্ীর 
মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির আড়ঙ্বরে ও সৌনধ্যে শ্রে্ঠ। সম্ভবতঃ 
শ্রীরামানুজাচার্যা এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের 
ইহা শ্রেষ্ট স্থান । আমরা গোপুর পার হইস়] মন্দিরের বিস্তৃত গ্রাণভূমি 
'থাণ্ত হইলাম । সেই প্রাঙ্গণের বামদিকে একটী শত্নুতযুক্ত নাটমন্দির 
্ মণ্ডপ বিরাজিত। প্রত্যেক স্তস্তে এমনি সুন্দর কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট 

সিংহা্দির মুত্তি আছে যে দেখিলে বিস্মরসে আপ্লুত হইতে. হয়। 
এই মগুপের মধ্যস্থলে কৃষ্ম্মোপরি পদ্মাসন অবদ্িত! তছুপরি ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর ভোগমূত্তি উৎসব সয়ে স্থাপিত হয়। এই স্তস্তগুলির 
কিয়দংশ ফটো! তুলিয়া একটা প্রতিকতি প্রদত্ত হইপ। ইহা দেখিলে 
দকলে বুঝিতে পারিবেন যে কি হন্দর শি্নৈপুণ্য প্রকাশ 
পাইতেছে। ইহার পুর্ব ধারে .টা সুন্দর দী্িকা বিদ্যমান, ইহার নাম 
কোটাতীর্ঘ! 

এই দীর্িকায় হস্তপদ প্রক্ষালনাস্তর মন্তকে কিঞ্চিৎ তীর্থবারি 
নিক্ষেপ করিয়া পাগার সহিত মন্দিরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম) 
মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি ও দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মহলের 
সম্মুখে ভগবান্‌ শ্রীত্রীনৃদিংহদেবের মৃষ্ি দর্শন করিলাম । এই মনলিই 


পপ 


১৭৬ সেতুবন্ধ যাত্তা। 


পশ্চাতভাগে বরদারাজস্বামীর ভোগমুত্তি ও অন্তান্ত কতিপয় দেবদেবীর 
মুত্তি আছে । তৎপরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে স্তত্তযুক্ত 
মগ্ুপ বা বিস্তৃত হলের মধ্যে উপনীত হইলাম। তথন বেল! প্রায় 
১২টা। ইহার সম্মুখে মূল মন্দির । ইহারই মধো ভ্ীন্রীবরদান্থামী ঝা 
বিষ্পুকাধধীপুরাধীশ্বর। সেই সময় দেবতার থার রুদ্ধ ছিল। ভগবৎ 
দর্শনের জন্ত প্রায় অর্ধ ঘণ্ট।“তথায় অপেক্ষা করিতে হইল। 
তদেণিয় কয়েক জন ব্রাহ্মণের সৃহিত সেই সময় আমাদের আলাপ 
. পরিচয় হইতে লাগিল। ব্রাঙ্গণ্গণ তামিল ও সংস্কৃত ভাষ ভিন্ন আর 
কিছু বুঝেন না। স্থতরাং কথাবার্ত বমস্ত সংস্কৃত ভাষাতেই হইতে 
কাগিল 1 আ্পষে আমাদের বেদ সধ্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া বেদগান 
কাঁরতে বলিলেন) কিন্ত আমরা বেদ শাস্ত্রে অভ্ত, তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া দিলাম যে আমাদের দেশে ইংরাজী বিগ্থা প্রাবষ্ট হইয়া 
বেদশিক্ষা একবারে গলোপ হইয়াছে । ইহা শুনিয়। তাহার! অতিশয় 
দুঃখিত ও ব্যথিত হুইয়। আমাদের সমভিব্যাহারী পুরোহিত মহাশয়কে 
বলিতে লাগিলেন “আপনি ত ইংরাজী পড়েন নাই, তবে বেদ শিক্ষা 
করেন নাই কেন? আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক ত্রাঙ্গণই বাল্যকাল 
হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকে । গুনিয়াছি কাশীতে সমধিক বেদচ্চা 
হয়, ইহা কি সত্য ?” পুরোহিত মগাশয় বলিলেন কাশীর সকলেই বেদ 
জাঁনৈন না তবে যে সকল হিন্দস্থানী ব্রান্দণ বেদশিক্ষা। করেন তাহার 
সংখ্যা অতি অল্প । বার্গালী ব্রাঙ্গণ ছাত্র বেদাধ্যায়ন করিতেছে ইহা! 
খুব কমই দৃষ্ট হয়। ইহা শুনিকা সেই কাঁঞ্ফীপুরের দেবসদৃশ ত্রাঙ্মণগণ 
কিয় ফেললেন। বলিলেন ছি, ছি! বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এমন 
অধপাতে গিয়াছে ? সেই সময় যদ্দি আমি বলি-ষে শত করা ৫ জনও 
সন্ধ্যান্িক করেন না, তাহা হইলে আমাদের আরও সুখোজ্জল হইত। 
বাস্তবিকই আমরা ইংরাঁজী বিদ্ভা। প্রভাবে এমনই ত্বণ্য, জঘণ্য ও 
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শ্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছি । বাহা (হউক আমি তাহাদের বেদগান করিতে 
বলিলাম । তাহারা সমন্বরে সুর করিয়া যখন বেদ গান কনিতে 
লাগিলেন তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, কর্ণকৃহর পরিতৃপ্ত হইল, 
মন প্রাণ যেন কিয়ৎক্ষণের জন্ত স্বর্গীর সখ উপভোগ করিতে লাগিল । 
আহা কি সুন্দর ! আমরা পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া হেলায় 
কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচের প্রলোভনে মোহিত হইয়াছি। ধিকৃ 
আমাদিগকে ! 


শ্রীবরদারাজ স্বামী । 


কিয়ৎক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বারোদবাটন হইল। আহা! কি দেখিলাম ! 
শহ-চক্র-গদা-পন্মধারী ভগবান্‌ ব্রহ্থণ্দেব চতুতূজ মুদ্তিতে দিব্য 
মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন । কণ্ঠাভরণ ও নানা-; 
বিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে অলম্কত হইয় রাজবেশে - শ্রীবরদারাজ স্বামী যেন * 
হান্ত করিতেছেন । অতি স্ন্দর ও সৌম্য মুন্তি। দেবদর্শন করিয়া 
ক্লেশকর জীবন যেন ভগবৎ প্রেমে মোহিত হইল, শ্রীণ ভরিস্! _. 
ভগবান্কে দর্শন করিতে লাগিলাম। এই সময় তাহার কপূরারতি 
হইতে লাগিল। দীপালোকে তাহার স্বর্ণ বদনখানি স্ন্দররূপে দর্শন 
করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। করজোড়ে ভগবানের চরণ- 
বন্দন৷ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, হে প্রভূ জগতের নাথ+- আজ 
আমাদের যেমন চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হুইল,টতন্রপ যেন আমরা চিরদিন 
এইরূপ প্রমন্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারি এবং সংসারের সন্তাপাগ্গি 
যেন আমাদের চিত্বকে স্পর্শ করিতে না পারে । হে নারায়ণ! হে 
মধুসদন ! হে বিপদ ভঞ্জন! যেন আসন্নকাল পর্যাস্ত ত্বদীয় "গ্রীচরণের 
সেবক হইয়া অস্তে গ্ী চরণেই স্থান পাই। তৎপরে প্সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
পূর্বক নিক্নতলস্থ দেবী মহলে জগৎজননী গঙ্দী ৃন্তি দর্শন করিলামূ। 


১৭৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


বরদারাজ স্বামীর নিত্যপৃজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাভিষেক। প্রতি 
শুক্রবারে জলধারার দ্বারা ন্নান হইয়া! থাকে। সেই সময়ে অর্চক 
পুরুষন্ক্ত পাঠ করেন। প্রথমে দেবতার আভরণ খুলিয়া তাহাকে তৈল 
মর্দন করান হয়, তৎপরে তীর্থ সলিলে স্নান করাইয়া বন্ত্র্ধারা গান্র 
মুছাইয়। দেওয়া হয়। তথন বস্ত্র পরাইয় যথাস্থানে অলঙ্কার সমূহ 
বিন্যস্ত করিলে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত কর! হয়। এইকপ সুন্দর সজ্জ! 
প্রতি শুক্রবারে হইয়া থাকে। তজ্জন্ত, ইহাকে শুক্রবারের অভিষেক 
কহে। শুনিলাম অভিষেক দর্শনে পুণ্য অধিক । এইজন্ত বিস্তর লৌক 
অভিষেক দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। অভিষেকের পর ষোড়শ 
উপচারে পৃজ। ও অন্ব্যঞ্জনের ভোগ হইয়া থাকে । সেই ভোগ উপস্থিত 
ব্রাহ্মণের! পাইয়া থাকেন। পুজ্ান্তে "মন্ত্পুষ্পনামে বেদমন্ত্র পাঠ, 
পুষ্পাপ্তলি প্রদান ও কর্পূরারতি করিয়া পুজা সমাধা হইয়া থাকে). 
দেবীর পুজা প্রকরণ ইহারই অন্ুকরণ। কাক্ধীপুরে ফন্ত করিলে শত 
বজ্ঞের ফল হয়, তজ্ঞন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই স্থান মনোনীত করিয়া একটী 
৮ অস্বমেধ বজ্ত করেন। এই বজ্তস্থলের উত্তর দ্বার নারায়ণবন, পশ্চিমদ্বার 
বিরিঞ্িপুর, পুর্বদ্বার মহাবলীপুর এবং দক্ষিণদার চিঙ্গলপুত। 
এই মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ ৩০*০ টাকার আয়ের কতকগুলি জমি 
আছে ও গবর্ণষেন্ট হইতে ৯৯৬১ টাকা বাৎসরিক ব্যয় বরাদদ আছে । 
এতত্ডিক্স উইল প্রদত্ত ধনের সুদ ২২৯০ টাকা) সর্বপুদ্ধা ১৫২৫১ 
টাকা আয় আছে। দেবতার অলঙ্কারের মুল্য ১*৭০০০ টাকা। লর্ড 
ক্লাইভ, শ্রীবরদারাজ স্বামীকে ৩৬৬১ টাকা! মূল্যের একথানি কণ্ঠাভরণ 
প্রদ্দীন করেন, তাহা অদ্যাপি ভগবানের কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। 
কলেক্টর প্লেস সাহেব ৩০৩২ টাকা মুল্যের একখানি অলঙ্কার এবং 
কর্নেল গারো! সাহেব ৩৭১ টাকার চন্রুহার প্রদান করেন । বেউ.কাডী 
নামক- অনৈক ব্রাহ্মণ ২৪৯০০ টাকা মুল্যের মণিময় দিব্য কিরীট প্রদান, 
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করেন। বরদারাজের মন্দিরের দ্বিতীয় ্রকোষ্ঠে শতন্তস্ত মণ্ডপ বিদ্যমান । 
উক্ত মগ্ডপের স্তস্তগুলি এক একখানি গ্রেনাইট প্রস্তর কাটিয়া প্রদ্থত 
হইয়াছে। প্রত্যেক স্তস্তেই বিষ্ণুর একটা করিয়া খোদিত মৃত্তি আছে। 
তন্মণ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাগমণ্ডপ শ্রেষ্ঠ। 

আমরা বাহিরের প্রাঙ্গণে, আসিয়া! দেখিলাম একটা মাত সুন্দর 
হস্তী লইয়! বেড়াইতেছে । এটা শ্রীবরদারাজ স্বামীর বাহন। এইরূপ 
তাহার বিস্তর বাহন আছে। ভগ্রবানের বাহনের মূল্য প্রায় ৩৪০০* টাকা 
হইবে। তাহার এত বাহন যে বৈশাখ মাসে ১* দিন ব্যাপিয়া যখন 
প্রধান উৎসব হয়, সেই সময় প্রত্যেক দিবসে বরদারাজ ভিন্ন. ভিন্ন 
বাহনে শোতা যাত্রা করিয়া শিবকাঞ্ধী সন্নিধানে গমন করেন । তাহার 
সহিত অন্তান্ত দেবগণও গমন করিয়া থাকেন। ৃ 

সহরের মধ্যে ছোট বড় ৭টা তীর্থ আছে। প্রত্যেকটা এক একটা 
বারের নামে অভিহিত। যেমল রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, ইত্যাদি । *যে 
বারের যে তীর্থ সেই বারে সেই তীর্থে স্নান করিতে হয়। রবিতীর্থে 
স্নান করিলে দেহ কাঞ্চনবর্ণ হয়। সোমতীর্থে নান করিলে ইন্দ্ব 
লাভ হয়? মঙ্গলতীর্থে সান করিলে মনস্কামন! সিদ্ধ হয়। বুধতীর্ধে 
মনোবেদন। দুর হয়, বৃহস্পতি তীর্থে মোক্ষলাভ, শুক্রতীর্থে জ্ঞানোদয় 
এবং শনিতীর্থে ্লান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । 

পাগডাঠাকুর আমাদিগকে দেবদর্শন করাইয়া বাসার সঙ্গে করিয়া 
আনিলেন। তৎপরে আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তোগের টাকা ধার! 
ভোগ রন্ধন করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দিরে উৎসর্গ করতঃ সেই 
প্রসাদ আমাদের আহারের জন্ত আনয়ন করিলেন। প্রভুর প্রসাদ 
পাইব এই আনন্দে সকলে পাতা লইয়া বসিলাম। পাগ্ডাঠাকুর 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন । আমর! সেই উপাদের পবিত্র অক্প্রসাদ 


(জেবা করিত আব কাতিলাফা ]  এীাদ 7টি ০ সা 





১৮০ সেতুবন্ধ যাত্রা। 








কিন্তু বড় ঝাল। তাহাতে প্রচুর দ্বত, বাদাম ও তদ্দেশজাত ছুই এক 
রকম মাটকড়াইয়ের মত পদার্থ ও কিস্মিস্‌ প্রভৃতি ছিল। লঙ্কা! বর্জিত 
হইলে রন্ধন অতি উপাদেয় হইত; কিন্তু দক্ষিণ দেশের প্রথা অনুসারে 
যথেষ্ট পরিমাণে লঙ্ক। ও মরিচ দেওয়াতে যেন সব মিষটত| নষ্ট হইয়াছে । 
এ রন্ধন ও এ আহাধ্য দক্ষিণাত্যের পক্ষে উত্তম । এদেশের লঙ্ক! খাইবার 
কথা শুনিলে পাঠক মহাশগ্পগণ অন্চর্যযান্িত হইবেন। প্রত্যেকে বোধ 
হয় গ্রতাহ ৭ পয়সার লঙ্কা থায়। আমাদের প্রসাদের রঙ, ঠিক যেন 
মেজেও্ড] রঙে রঞ্জিত। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন না, যে অন্ন 
ব্যঞজনের শোভাবদ্ধনের নিমিত্ত এরূপ রঙ. করা হইয়াছে। স্মুপন্ধ 
লঙ্কা পুঞ্জের বর্ণে এইরূপ রাঙ্গা রঙ্গে রগ্তিত। মুখে অর্পণ করিবামাত্র 
ঠিক যেন অগ্রিবৎ মনে হইতে লাগিল, শেষে দধি মিশ্রিত করিয়া! কোন 
গতিকে কিঞিৎ ক্ষুনিবুত্তি ক'রলাম। এইরূপ লঙ্কা প্রদত্ত না হইলে 
বস্ততই প্রসাদ অযৃততুন্বা হইত। যাহা হউক আমরা আহারাস্তে 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পাঞ্চার নিকট সুফল ও বিদায় লইয়! তথা 
-. জ্ইতে নিষ্রান্ত হইলাম । গে-যানে চড়িয়া আমরা শিবকাঞ্চী অভিমুখে 
যাত্রা করিলাম। 








শিবকাঞ্চী। 


আক্রা বেলা -ায় ৩টার সময় এই স্থানে পৌছিলাম। এই 
সময়ে ষন্দিরটা মেরামত হইস্তছিল। চতুদ্দিকেই বাশ দিয়া ঘের! । 
শি”কাঞ্চীর দেবতার নাম এপাআ্ুলাথ ও দেবীর নাম কামাক্ষীদেবী। 
দক্ষিণ দেশর পত্যেক মন্দির যেন একটা অদ্ভূত ব্যাপার। প্রায় 
অর্ধ সাইল বা একটা গ্রাম জুড়িয়া এই মন্দির নিন্থ্াণ ব্যাপার 
হইয়া থাকে। এই মন্দিরও তন্্রপ প্রণালীতে নিশ্মিত। , মনিরটা 
একট চতুষ্কোণ উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীরের 





শঙ্করাচার্য্যের মুক্তি। ১৮১ 


চারিদিকে চারিটা গোপুর। গোপুর অর্থে প্রবেশদ্বার বা ফটক ) কিন্ত 
এ ফটক্‌ সামান্ত ব্যাপার নহে। ইহা! একটা প্রবেশদ্বীরোপরি ক্রম- 
সুক্ম অতি উচ্চ চতুক্ষোণাক্কৃতি ৯০১৫ তল নহবত খানার মত 
অট্টাপিকা বিশেষ এবং ইহার গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর খোর্দিত যুক্তি 
বর্তমান। প্রত্যেক তল নীচের তল .অপেক্ষা পরিলরে ছোট, পরস্ত 
উচ্চতায় অল্প নহে। সর্ধোচ্চতলের উপর ৫৭টী পিস্তলের কলস 
উদ্ধমুখে শোভা পাইতেছে। রা'ত্রকালে এই গোপুরের সর্বোচ্চভাগে 
আলোক প্রদত্ত হর। দক্ষিণ দেশের প্রায় সমস্ত মন্দিরেরই এইক্প 
গোপুর বা ফটক। 











শঙ্করাচাধ্যের মূর্তি । 
গোপুর পার হইয়া সন্মুথে দেখি একটা উচ্চ বৃহৎ ধবজ-স্তস্ত, পাথর 
দিয়! বাধান উঠান, তৎপরে একটী উচ্চ প্রাচীর, এই প্রাচীরের মধ্যে 
কাম্মাঙ্ষী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। বামদিকের উঠানের কোণে 
একটা প্রস্তর-নির্শিত উৎসব-মণ্ডপ প্রায় শতাধিক শ্তস্তোপরি 
স্থাপিত। সন্মুখস্থ ধবশস্তস্ত ঠিক বামদিকে রাখিয্া দক্ষিণদিকে 
গমন করিলে একটা প্রাঙ্গণ ভূমি পাওয়া যায়) এই মন্দির-প্রা্সণে 
ভগবান শঙ্করাচার্ষ্যর সমাধি আছে। সমাধি গৃহটী ৮। ১০হাতের 
অধিক নহে, দালান ও গৃহের ছাদে একটাণগেকুয়া রঙ্গের পতাকা শ্রোভা। 
পাইতেছে। এই গৃহে শঙ্করাচার্ধোর মুর্তি প্রতিষিত। ভগবান 
শঙ্করাচাধ্য জীবনের শেষভাগ একাঅনাথের মন্দিরে অতিবাহিত 
করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে কামাক্ষীদেবীর 
মন্দিরে তাহার সমাধি হয়। সেই সমাধির উপর এই মুস্তি প্রতিটিত। 
ইহার পাদদেশে শুটা শিক্ধের মৃদ্তি, ইহারা ঈওহস্তে করঘোড়ে দণ্ডায়মান 
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তাহাতে বলয়াকার মোটা ইট মাকড়ী শোভা পাইতেছে। বগলে 
চন্দনের একটী বৃহৎ টিপ। পরিধানে গেকুয়া বসন। দক্ষিণ হস্তে 
একগাছি মোটা কঞ্চির দণ্ড । ইহারও একটা ছোট পিত্তলের 
উৎসব-যুত্তি আছে প্রতিদিন শঙ্করাচার্য্যের পুজা, ভোগ ও আরব্রিক 
ক্রিয়াদি হইয়া থাকে এবং উৎসবকালে এ পিত্তল মৃর্তিটার পৃজা 
হয়৷ থাকে । 

৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিভ্রাজক হিউ, এন্‌, সিয়ং নিজ ভ্রমণ 
বত্বান্তে কাঞ্ীপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বৌদ্ধদগের 
এইস্থান আবাসস্থান ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়ছে। সম্ভবতঃ শহ্করা- 
চার্যের লময় হইতে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইয়া শৈব-সম্প্রদায় 
স্থাপিত হয়। 


" একাম্বরনাথ। 


» শঙ্করাচার্ষ্যের মন্দিরটাকে ডানদিকে রাখিয়া প্রধান মন্দিরে যাইতে 
হয়। মন্দিরের চূড়া ও দেওয়ালে অতি স্থন্দর কারুকার্ধ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
নিষ্নভাগে বিশেষ কোন কারুকার্য নাই। শিবকাঞ্ীতে মহাদেব 
একাম্বরনাথের পাঞ্চভৌঃিতক মুষ্তির অন্তভম ক্ষিতি, অপ., তেজঃ) মরুৎ 
ও ব্যোঃমর মধ্যে ক্ষিতিমূর্তি বিরাজিত। তজ্জন্য লিঙ্গ মৃত্তিকায় নির্মিত। 
অগ্ঠান্থ দেবালয়ের মত এখানে জলাভিষেক হয় না, কারণ তাহা হইলে 
মৃত্তিকা গলিয়! যাইবে। 

মান্্রাজ প্রেসিডেন্দিতে পাচ স্থানে পাঁচ প্রকার শিবলিঙ্গ বিদ্যমান । 
১ম শিবকাঞ্চীতে ক্ষিতিমৃন্তি, ২য় জন্বুকেস্বরে অপতসৃত্তি, ওয় তিরুবন- 
মলয়ে তেজ-মৃত্তি, র্থ কালহস্তীতে বায়ু-মুক্তি, ৫ম চিদস্বরমে ব্যোম ব! 
আকাশমৃদ্ত 1. রর 
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গা জল দেওয়া হল না 1 এই সময় নমকং ও চমকং নামে বেদম 
পাঠ হইস্কা থাকে। তৎপরে বিঞু-মন্দিরের প্রথামত সমস্ত কার্ধ সম্পন্ন 
হয়। এখানে প্রত্যহ বেদগান ও স্তোত্র পাঠ হইয়। থাকে । দেবীর 
মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে জলাভিষেক হয়, অন্তবারে পুম্পাভিষেক হয়। 
অভিষেকের সময় কাপড় খুলিয়া তৈল হরিদ্রা মাথাইয়া তীর্থজলে স্নান 
করান হয়। তৎপরে নববন্ত্র পরিধান করাইয়া নানাভরণে অলঙ্কত করিয়! 
পুষ্পমাল্যদ্বার! পরিশোভিত করা হয়। এই সময় কুস্কুমের তিঙগক ধারণ 
করাইয় শ্রস্থস্ত ও ভূসক্ত পাঠ কর! হয়। তৎপরে আরতি করিয়। 
অভিষেক-ক্রিয় সম্পন্ন হইয়। থাকে । 

একাম্বরনাথেরও ভোগমূর্তি আছে। উৎসবের সময় উক্ত ভোগ- 
সুক্তিকে মণি মুক্তাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বাহকস্কন্ধে রথাতিমুখে আনয়ন 
করা হয়। সেই সময় ব্রাঙ্গণগণ দেবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেদগান 
করিতে করিতে অঙ্জজর হন। তংপরে রথে আরোহুণ করাইয়া 
দেবতার রথযাত্রা! উৎসব হইয়! থাকে । ফাল্তন মাসে পঞ্চদিবস ব্যাপিয়! 
উত্মব হয়। ধশম দিবসে কামাক্ষী দেবীর ভোগমুর্তিকে আনক্বন" 
করিয়া একাম্বর নাথের ভোগমুর্তির নিকট শয়ন করান হয়। 
... এই দেবালয়ের ব্যপ্নকারপ ৯১** শত টাকা আয়ের কয়েক 

খানি গ্রাম ও নগদ ৭*৫২ টাকা কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে 

বরাদ্দ আছে। এই দেখালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময» কখন সৈন্যনিবাস 
কখন বা হাদপাতালরূপে ব্যবহৃত হুইত। মন্দিরের পৃর্বদিকের 
দরজার উপর অদ্যাবধি একটা গোলার দাগ রহিয়াছে 

আমর। বৈকাঁলে একাম্বরনাথের মন্দিরে আসিঙ্মাছিলাম, বপিয় 
তাহার বিশেষরূপে অর্চনা! করিবার সমম্ব পাই নাই। কেব্ল মাত্র 
পুরোহিতদ্বারা তীহার সামান্য পুজা, কপুরারতি ও প্রণাম করিয়া ধন্য 
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হইফ়্াছিল। দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটা আত্নবৃক্ষ আছে, ইহা 
প্রায় ৪৫ শত বৎসরের হইবে। এই বৃক্ষের চারিটা শাখার কটু, তিক্ত, 
অঙ্প ও মিষ্ট চারি প্রকার রসের আত্ম হইয়া থাকে। পূর্বে ্ আমবৃক্ষে 
প্রত্যহ একটা করিয়া পাকা আত্ম হইত, এবং সেই আমে দেবতার ভোগ 
দেওয়া হইত। সেই কারণে দেবতার "আর একটা নাম একাজ্রনাথ। 
"মামর! বৃক্ষটীকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম__বৃক্ষটা অতি প্রাচীন, কিন্ত 
আম দেখিতে পাইলাম ন। এখন আর প্রত্যহ আত্ম হয় না। 

শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথের মন্দির ব্যতীত আরও কয়েকটা মান্দর্‌ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যথা__কৈলাঁসনাগ, বৈকুঠ পেরু-মল বিষুঃমন্দির | 
সময়াভাব প্রযুক্ত এইগুলির দর্শন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। 
»প্ৰিদ্যানন্দর* পুস্তকে কৰি ভারতচন্ত্র যে সুন্দরের বাটী কাঞ্ধীপুর 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন, তাহার কোন নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল 
না। হয়ত সে এ কার্ীপুর নহে, কিংব! বিদ্যান্থন্দর ঘটনাটা অলীক ও 
হইতে পারে। কারণ কাঞ্চীপুরে সুন্দর সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে 
পাঁরিলেন না। 

কাঞ্ষীপুরের জোলাপাড়ায় বহুসংখ্যাক জোলার বাস। তাহাদের 
বস্ত্রবয়ন উপজীবিকা, তাহারা দেশীয় রেশমী ধুতি, সনড়ী, দোপার্টা, 
রুমাল এবং জরির কাজকরা চাদর ও পাগড়ী প্রভূত প্রস্তত করে। 
রেসমী কাপড় ৩1৪ টাকা গ্ুজ এবং রুমালের মুল্য প্রতোক খানি 
১৯ টাকা। শিবকাঞ্চীতেও আমাদের নিকট একজন পাণড জুটিয়্াছিল। 
সেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে করিয়! মন্দিরাদি দর্শন করাইয়াছিলেন, 
আসিবার” কালীন তাহাকে বংকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া সকলে ্টেশনের 
দিকে আসিলাম। *বিস্কুকাঞ্চীর পাণ্ডার তুলনায় ইহার প্রাপ্য কিছুই হয় 
নাই, তথাপি ইনি অক্েই যুস্থ্ হইয়া আমাদের সহিত ষ্টেশন পর্যন্ত 


লিলি বন এ: সরি বর 


কালহস্তী। ১৮৫ 





এই স্থানে আমারা কাঞ্ষীপুরের বর্ণনা সমাপ্ত করিলাম। তৎপয়ে 
3০4৮ [05 [২১ লাইন দিয়া বিশ্লপুরস্‌ গমন করিলে কালহস্তী, 
তিরুপতি, ভেলোর প্রভৃতি যে সকল দ্রষ্টব্য তীর্থ আছে, তাহাদের 
বিষয় বর্ণনা কবিয়! সর্বশেষে বিল্লপুরম্‌ বণিত হইবে। 


কালহত্তী। 





(5০80 [19 1২5. লাইনে) গুড়ুর হইতে ৪টা ঠ্রেশন পরে 
কালহস্তী ্টেশন। এই প্টেশনের এক মাইল দূরে মন্দির ও বাজবাটা 
অবস্থিত। এখানে স্থবর্ণমুখী নদী প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ তীরে 
কালহস্ত্রী নগর। নৌকাযোগে নদী পার হইয়! যাইতে হয়। এইস্থানে 
মহাদেবের পাঞ্চভৌভিক মুক্তির অন্যতম বাযু-মত্তি বিদামান। মন্দিরটী- 
অতি পুরাতন; সম্মখের গোপুর অতি উত্তম. কারুকাঁধ্যবিশিষ্ঠ এবং 
বুহতৎ। এখানকার শিবমন্দিরই প্রধান তীর্থ। এই মন্দির কৈলাস 
নামক পর্বতের পাদদেশে ও সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 
সমার্ত ্াঙ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় কাশী সদৃশ পুণ্যতীর্ঘ জ্ঞান করেন । কথিত 
আছে যে ব্রক্ষা এই স্থানে তপন্তা করিবার জন্য কৈলাস পর্বতের একটী 
শৃঙ্গ আনিয়া এই স্থানে স্থাপনকরেন। তদবপ্ধি এই পর্বত দক্ষিণ 
কৈলাস নামে অভিহিত হইয়াছে । র্গা। এইস্থানে স্বয়ং এই মন্দিরের 
মূল স্থাপন করেন। অন্যান্য অংশ বিজয্মনগরের কৃষ্ণ রায়ালু ও. 
চোলরাজা নির্ীণ করিয়া দেন । 

কালহস্তী নামের একটা প্রবাদ আছে। এক নাগ ও এক হল্তী 
উভয়ে মহাদেবের আরাধনা- করিত। নাগ মহান্বের” মন্তুকে 
আপনার মণি রাখিয়া এবং হন্তী জলাভিষেক দ্বারা '্সারাধনা করিত. 
একদিন হুন্তী জলাভিষেক করিতেছে, সেইন্জল নাগের গ্রাত্রে কিঞ্চিৎ 
লাগাতে নাগ ক্ুদ্ধ হইয়া হস্তীর শু দংশন ক্করিল। হস্তী যন্ত্রণায়, 


১৮৬ ছি ষাত্রা। 


অস্থির হইয়া ক্রোধে এমন ঞোরে নাগকে আধাক্ করিল যে দেই 
আঘাতেই নাগরাজ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কাল সর্পের বিষে হস্তীও 
মৃত্যুমুখে পতিত হইল । মহাদেব তাহাদের আরাধনায় সন্ত্ট ছিলেন, 
তিনি তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া তাহাদের নামে নিজ 
আলয়ের নাম রাখিলেন। কালু অর্থে সর্প এবং হস্তী এই উভয়ের নামে 
কালহস্তী নাম হইল। এই কারণে মন্দিরের সম্মুখে নাগ ও হস্তীর 
মুস্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এতত্ডিন্ন একটাঁ উ্ণ-নাভের মুক্তি আছে। এই 
ুদ্তিটা যে কেন তাহা বলিতে পারি না। মুল স্থানে শিবলিঙ্গ মৃষ্তি 
আছেন। এখানে বায়ু প্রবেশের কোন পথ নাই, স্থৃতরাং গৃহটা 
অন্ধকার। তজ্জন্য মন্দিরের চতুর্দিকে দীপ জলতেছে। এখানে 
» একটু বিশ্যেত্ব আছে। লিঙ্গের মাথার উপর ষে দীপালোক ঝুলান 
আছে তাহা সর্বদাই ফেন বায়ুভরে ছুলিতেছে। অন্তান্ত প্রদীপ 
আদৌ আন্দোলিত হয় না। এই কারণে উক্ত শিঙ্গ বাযুপিঙ্গ নামে 
অভিহিত হইয়াছে । উপরের আলোক ছুলিবার একটা কারণ আছে। 
নিমের আলোকের উত্তাপে উপরিস্থিত বায়ু আন্দোলিত হয় এবং 
তাহার সাহায্যে লিঙ্গের মন্তকোপরি প্রদীপ আপনা আপনি ছুলিতে 
থাকে । স্বাভাবিক এই কারণ, কিন্তু- কালহন্তীর হিন্দু অধিবাসিগণ 
ই! স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে ইহা দেবতার মহিমা । 
শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ যেক্ধপ প্ৰগগোলারুতি হয়, কালহস্তীর লিঙ্গ তত্রপ 
নহে, ইহার আকুতি চতুক্কোণাক্কৃতি। ইহার নিকট একটা লিঙগরূপী 
ব্যাধ মুর্তি আছে, ইহার কারণ এই যে কন্নাপন নামে এক ব্যাধ প্রত্যহ 
আহার করিবার পূর্বে আহার্ধ্য দ্রব্য মহাদেবকে অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ 
গ্রসাদ পাইত। “একদিন ব্যাধের ধারণ! হইল যে মহাদেবের একটা 
চক্ষু নষ্ট হইয়াছে তজ্ন্ক তিন্লি দেখিতে পান না) এই বিবেচনা করিয়া 


০8১৩২ পর এ নী রী সী 


কালহস্তী। ১৮৭ 


৭ শা পিপিপি শিপ পপপশোশিশীশাশীশিপিি উপ পপাপিপ পাপ প্পপিলী সক ই তি তিল 


কিয়দ্দিবদ পরে আব র তাহার ধারণা হইল যে মহাদেবের আর একটা 
চক্ষু নষ্ট হইয়াছে এই বিবেচন। করিয়া মহাদেবের চক্র স্থানে আপন 
প! রাখিয়া ছুই হস্তে বাকী চক্ষু উৎপাটন করিয়া মহাদেবের চক্ষুতে 
বদাইয়৷ দিল। অগ্যাপি মহাদেবের চক্ষুতে ভক্ত ব্যাধের পদচিহ দৃষ্ট হয়। 

এখানকার দেবীর নাম জ্ঞান প্রসন্্ট এবং অপর একটা দেবী. 
মন্দির আছে তাহার নাম ছুর্গামা। শিবমন্দিরের দক্ষিণ দিকে 
পাহাড়ের পার্থে আর একটা শিবমন্দির আছে তাহার নাম মণি- 
কুণ্ডেশ্বর স্বামী । স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই স্থানে মহাদেব 
মুমূর্ষ, ব্যক্িদিগের কর্ণে তারক্রক্ধ মন্ত্র প্রদান করেন। তত্জন্য মুমুর্ব, 
ব্যক্িদ্দিগকে এই স্থানে আনা হয়) এই মন্দিরের দক্ষিণ পার্খে 
চতুর্শুখ ব্রহ্মার মন্দির আছে। ইহা পর্বতের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত। 
এই মদ্দিরের মুলস্থান দ্বিতলে এবং মন্দির গাত্রে নানা প্রকার মুদ্তি 
খোদিত আছে। 

বঙ্ধার মন্দিরের দক্ষিণে একটা প্রস্তরঘাটধুক্ত প্রশস্ত পুফরিণী 
আছে। ইহার সন্নিকটে পাহাড়ের উপর ভরদ্বা্জ মুণির আশ্রম। 
তথায় তাহার মুস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়। প্রত্যহ পুজা পাইতেছেন। এখান 
হইতে পাঁচ মাইল দুরে বিস্থ্লিঙ্গকোণা নামক পাহাড়ে সহস্র লিঙ্ন 
যহাদেব আছেন। 

কালহস্তীর জমীদার এক্ষণে রাজা উপ্দাধিতে ভূষিত। শিবরাত্রি 
উৎসবের সময় রাজাবাহাছুর তাহার ঘোড়া এবং হাওদীযুক্ত হস্তী এবং 
আশাশোট! ও বর্ধাধারী বিস্তর পদাতিক প্রভৃতি পাঠাইয়া, কালহস্তী- 
দ্রেবের শোভাযাত্রা! সম্পন্ন কতরন। উৎসবের অষ্টম দিবসে তদবতার 
ভোগমুন্তি রথে আরোহণ করিয়! নগর পরিভ্রমণ করেন, সেই দিবস 
উক্ত শোভাযাত্রা বাহির হয় । দেবতার অলঙ্কার ও আভরণাদির টু 


শিরদরিররি তর, লারা রাডার লিল লালা রান ররর বরা হা এল নদ্রর 


১৮৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


তিরুপতি-_বালাজী। 


কালহস্তী ষ্টেশনের ২টা ষ্টেশন পরেই তিরুপতি ছ্রেশন। প্রথম 
তিরুপতি ইষ্ট, তৎপরে তিরুপতি ওয়েষ্ট । শেষোক্ত ষ্টেশন হইতে দেব 
মন্দির প্রায় ১ মাইল দূর । .১ মাইল 'হাঁটিয়া পর্বতে উঠিতে হয়। 
ছয়টা পর্বত শৃঙ্গ পার হই শ্রীব্যস্কট রূমণাচলম্‌ বা শেষাচলমূ নামক 
সপ্তম শৃঙ্গে দেবমন্দির অবস্থিত। তিরুপতির অপর নাম বালাজী বা 
শ্রীব্যঙ্কটেশ্বর | পর্বতের উপরে উঠিবার ৪টী পথ আছে । ১ম নিয় তিরু- 
পতি হইতে উত্তরদিকে, ২য় চন্ত্রগিরির দিক হইতে পূর্বব উত্তরা ভিমুখে, 
ওষুটা নাগাপট্টম হইতে পশ্চিমে, এবং ৪র্ঘ বালপট্ট হইতে পূর্বদিকে । 
তন্মধ্যে নিয় তিরুপতির দিক হইতেই যাত্রীগণ উপরে উঠিক্া 
খাকেন। তিরুপতির পাহাড়ে যে ৭টা শৃঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকটা 
পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত পর্তে উঠিবার পূর্বে সহরের ১ মাইল উত্তরে 
কপিল! তীর্থ নামক স্োবরে স্নান করিতে হয়। “তিরুপতি ইষ্ট” 
মামক স্টেশনের নিকট মোহাত্ত বাস করেন। তিনিই এই মন্দিরের 
হর্ভাকর্তা। দক্ষিণ ভারতে ইহা একটা প্রসিদ্ধ ধনশালী মন্দির, এবং 
প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ ।, বোম্বাই ও উত্ত পশ্চিম হইতে এখানে বিস্তর 
যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্ত বঙ্গবাসীর নিকট ইহা! অজ্ঞাত অবস্থায় 
গতিত রহিয়াছে । রর 

বরাহুপুরাণে উল্লিখিত আছে, পুর্ধ্বে ভগবান্‌ রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে 
বনবাস কালীন এইস্কানে আসিয়া স্বামী তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন । 
উক্ত পুরাণে ৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়” যে পাণডবগণ বনবাস কালে 
এই পর্বতে আসিয়া ১ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন । তাহার! ষে 
তীরতার ছিলেন তাহার “পাম পাওবতীর্ঘ। এই র্কাতের ভি ভিন্ন 


খু প্রি করার হারের রিনা দুলা 
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সকলেই পুণ্য তীর্থ রূলিয়। খ্যাত। ১ম স্বাবীতীর্থ, ২য় বিয়ৎগ্া বা 
আকাশ গঙ্গা, ৩য় 'াপনাশিনী, ওর্থ পাওবতীর্থ, ৫ম তু্বীর কোণা, 
৬ষ্ঠ কুমারবারিকা এবং ৭ম গোগর্ভ। 

যাহা হউক এই তীর্থ যে অতি প্রাচীন তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
যাত্রীগণ পর্বতে উঠিবার পুর্বে মানসিক করিয়া ব্যক্কটেশ কাট! কঠদেশে 
ধারণ করিকা পর্বতে উঠিতে থাকে । এই কাটা স্বর্ণ কিংবা রোৌপ্যে 
নিশ্িত হয়। পরে হাটিয়া তির্মলয় পর্যন্ত গমন করিয়া স্বামীতীর্থে 
শ্নান করে। তখন উক্ত কাটা খুলিয়া পড়ে। তৎপরে রুহিদাস 
কোবিলের পশ্চাতে এক বৃহৎ গোপুর আছে । তাহার নাম অলিপিলি। 
এই গ্োপুর পর্যন্ত প্রায় সকলে আসিতে পান, তৎপরে হিন্দু বাতীত 
ন্তজাতি গমন করিতে পান না। এমন কি ইতর শ্রেণীর শুদ্রগণও 
তথায় অগ্রসর হইতে পায় না। এই স্থান হইতে উপরে উঠিবার 
পাঁকা সিঁড়ি আরম্ত। প্রায় সকলেই পদবজে গমন করেন । ধাহারা 
উপরে উঠিতে অক্ষম তাহারা ভুলিতে চাপিয়া উঠিক্কা থাকেন। এই 
পিঁড়ি প্রায় ১ মাইল উচ্চ, সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১*০০ ফুট” 
সোপান শ্রেণীর উপরে বিশ্রাম জন্ত স্থানে স্থানে মওপ আছে। 
পর্বতোপরি যে স্থানে সোপান শে হইয়াছে তথায় একটা বৃহৎ গোপুর 
আছে। ইহার নাম গালিগোপুরী। পর্বতোপরি এই গোপুর দর্শন 
করিলে মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে ক্ষণেকের জন্য সংসার- 
ক্লেশ দুর হয় এবং উত্তাক্ত জীবন শান্তি লাভ করে। তখন মনে হয় 
এত শ্রম করিরা যে উপরে উঠিলাম তাহা সার্থক হইল। 

এই গোপুরের পশ্চাতে বৈকু& নামক কোবিল বামকষ্জের মৃষ্তি 
বিগ্রমান। এই স্থানে বিশ্রামের স্থান আছে । যাত্রীগণ উপরে উঠিয়! 
কাস্ত হইলে এই স্থানে বিশ্রাম করেন । ইহার ঈশান কোণে বৈকু$ 


১৯০ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


গুহাতে আশ্রয় লইয়াছিল। এই স্থান হই ব্যহ্ছটেশ মন্দিরে 
যাইবার পাকা রাস্তা আছে। এই স্থানটা িরুমল গিরিস্থ সামান্য 
নগর এবং এই স্থানই স্বাঁমীতীর্থ। এখানে যাত্রীদের থাকিবার অনেক 
গুলি ছত্র আছে । মহীন্থর কোঁচীন ও কালহস্তীর রাল্রগণ এই সকল 
ছত্রবাটা নির্ীণ করিযা দেন। মন্দিত্রের সম্মুখে রাস্তার উপরে কয়েক 
খানি দোকান আছে। তথায় পিতলের বাসন, ব্যঙ্কটেশ স্বামীর মৃত্তি ও 
আহারের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয়। অপর দিকে উচ্চ জমির উপর 
মোহান্তের আখড়া । তৎপরে কারুকার্য বিশিষ্ট সহস্র-্তস্তমণ্ডপ। 
এইন্ধপে গোপুর ও মণ্ডপ সকল পার হইয়া শেষে মূল মন্দিরের প্রাচীর 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। দেখালয়, ভিন্ন ভিন্ন তিনটা প্রাচীর দ্বারা নির্মিত । 
এই প্রাচীর ১৩৭ গজ ল্বা ও ৮* গজ প্রশস্ত; প্রবেশ দ্বারোপরি 
একটা নামান্ত গোপুর আছে। 
দেবালয়ের উপরের গম্থুজটা কলধৌত সুবর্ণ পত্রীদ্বারা মণ্ডিত, মূল 
স্থান অতি ক্ষুত্র, তথায় বাযুগ্রবেশের পথ নাই? তাহার মধ্যস্থলে ৭ ফুট 
উচ্চ প্রস্তরময় চতুভূঁজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিঝুমূত্তি দ্ীকমান ।' 
দেবদর্শন কালীন কিছু প্রণামী দিতে হয়। দেবের প্রথমে দুগ্ধন্নান 
হইয়! খাকে, সেই সময় ১৩২ টাকা, দিলে দেবদর্শন হয়। এই সময় 
পুরুষস্ক্ত বেদ পাঠ করিতে করিতে তৈল মর্দিন করাইয়া দুগ্ধ ও 
তীর্থবাঁরিতে ভগবানের স্সশন হইয়া থাকে । ততৎপরে দিব্য আভরণে 
অলঙ্কত করি! তুলদী ও পুস্পমাল্যে ভূষিত করিয়া কর্পুুরের আরক্রিক 
করা হয়। এই সময় দেবদর্শন করিলে ১২ টাকা! মাত্র দিতে হ়। 
বেলা *১২টা হইতে ২ ঘটিকা পর্যন্ত অর্চনা ও ভোগপ্রদান কাধ্য 
হইয়া থাকে | . ইহার পর দেবদর্শনের আর টাকা লাগে না। জগন্নাথ- 
ক্ষেত্রের স্তায় এখানেও প্রসাদ ভক্ষণে জাতিভেদ নাই। এখানকার 
প্রধান উত্সব আশ্বিন মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়! সন্দর হয়। উৎসবের 








তিরুপতি--বালাজী । ১৯১ 


পঞ্চম দিবসে গরুড়্বেত্সব, দশম দিবসে নারায়ণ বনে পদ্মাবতীর সহিত 
কল্যানোৎসব হইয়া 'থাকো। 

ব্যক্কটেশ স্বামীর মন্দিরের বহির্ভাগে স্বামী পুক্চরিণীতীরে একটা 
ছোট মন্দিরে বরাঁহ অবতারের মুক্তি বিদ্যমান। এই সপ্তশৃঙ্গ প্রার 
৭ মাইল; সুতরাং ভুলি ভিন্ন,পদত্রজে গমন বিশেষ কষ্টকর, কিন্তু কষ্ট 
স্বীকার করিয়া এখানে আসিলে চতুর্দিকে শৈলমালার অপুর্ব সৌন্দর্য্য 
নিরীক্ষণ করিলে মন স্বর্গীয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । এই স্থানে 
তিরুমলয় শ্রেণীর গাত্রে কপিলতীর্থ নামে যে জলপ্রপাত আছে তাহার 
দৃশ্ত কি মনোরম। বিশেষ বর্ধাকালের শোতা বর্ণনাতীত। এই স্থানে 
সর্ধশ্তদ্ধ ৩১টা দেবালয় আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দস্বামী ও রামস্বামীর 
দেবালয় প্রপিদ্ধ। শুনিলাম গোবিন্দস্বামী ব্যন্কটেশ স্বামীর জোষ্ঠ 
সহোদর । ইনি বিষুমুভি ও শেষ শখ্যায় অর্ধশীয়িত। রামন্ামীর. 
মন্দিরের গোপুর অতি উচ্চ ও কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট। পাঠকগণ ভাবুন 
এই সাত মাইল ব্যাপিয়! পর্বতোপরি কি অদ্ভুত গোপুর ও দেবমন্দির 
নির্শিত হইয়াছে। ইংরাজের! ইহাকে 5৪৮5. 759085 বলিয়ট 
থাকে । 

মহাপ্রভূ শঙ্করাচাধ্য এই স্থানে আদিয়া ছিলেন, সেই সময় 
সকলেই ইহা শিবমন্দির বলিষ়া জানিত; তৎপরে শ্রীরামান্জাচার্ধ্য ইহা 
বিষুঃমন্দিরে পরিণত করেন । প্রবাদ এই গলে, এই স্থানে তিনি আপিয়! 
দেবমুস্ি সম্বন্ধে বিবাদ করেন-_“এ মূর্তি শিবের নহে, ইহা বিষুমুর্তি 
এই কথা পাগ্ডাগণ অগ্রাহ করেন। তাহাতে শ্রীরামাহ্জাচার্ধ্য 
বলেন অদ্য মন্দিরের ছ্বার কুদ্ধু থাকুক কল্য প্রাতে বিগ্রহ ষে মূর্তিতে 
প্রত্যক্ষ হইবেন দেই মুর্তিতেই তাহার পুজ। প্রচলিত হইবে। কথিত 
আছে যে মন্দিরের জল 5, পথ দ্বারা বামানুজস্বামী অণিমাঁসিদ্ধি 


কারিগর নিন বটি রীনিনি ১ কিরিরিরা রুহ রানি 


০ 4 


৯৯২ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 


বিষুূর্তিতে সঙ্দিত করেন। পর দিবস প্রার্জেদেখা গেল যে শঙ্খ- 
চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া অপুর্র বিষ্ণুমূণ্তি হোভা পাইতেছেন। 
স্থৃতরাং রামান্ুজেরই জন্প হইল। তদবধি এই মুর্তি রাশাম্জাচাধ্য 
কর্তৃক পুজা পদ্ধতির অনুসারে পুজিত হইতেছেন। এক্ষণে তিরুপতি 
একটা প্রধান বৈঞ্ণবতীর্ঘ। 





ভেলোর বা বেল্পুর 


তিরুপতি হইতে ভ্টা ষ্টেশন পরে কাটপাডি জংসন, ইহারই পরবর্তী 
ষ্টেশন ভেলোর (৬০11০:০)। ইহা! অতি নমৃদ্ধিশালী নগর ও ইহাতে 
প্রায় ৪৫ হাজার লোকের বসতি। এখানকার ছুর্গস্থিত দেবালয় 
দেখিবার উপযুক্ত । বোফ্লিরেডী নামক এক ভঞ্ত কর্তৃক ১১৯৫ খৃঃ অবে 
ইহা নির্দিত হয়। ইনি প্রথমে পণুপালক ছিলেন, শেষে বদ্ধিষ্ট হুইয়। 
দেবতার অনুগ্রহে উক্ত মন্দির নিন্মীণে সমর্থ হন। 

বোস্সিরেডডীর একটা গাভীর পাচটী বাট ছিল। এই গাভী প্রত্যহ 
“দ্বীপোপরি একটা বন্গীক টিপির উপর গমন করিত, তথায় একটা 
পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্প বাহির হইয়া উক্ত দুগ্ধ পান করিত। এদিকে গাভী 
বাট়ী আপিয়া আর ছুপ্ধ দিত না। ইহার কারণ জানিবার জন্ত 
বোর্সিরেডডী একদিন" গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া উক্ত ব্যাপার 
স্বচক্ষে দেখেন। সেই ব্বাত্রে মহাদেব স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া বলেন বে 
নিকটস্থ পাহাড়ের কোন নির্দিষ্ট স্থানে গুপ্ত ধন ও আমার লিঙ্গ 
আছে, তুমি উক্ত অর্থে দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া আমার প্রতিষ্ঠা 
করিরে। পরদিবস তিনি তথাক্স গমন করিয়া প্রভূত অর্থ ও শিবলিঞ্গ 
দেখিতে পান। তাহার সহিত একটী কুকুর ছিল সেটা একটা খর- 
গোসকে তাড়া করে। খরগোন প্রীণভয়ে পলাইয়া৷ উক্ত বল্মীক 
ডিসির উপর পরিভ্রমণ করিতে থাকে । তখন দৈবধাণী হইল, 
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যেস্থান দিয়া খরগোস গিয়াছে সেই পরিমান স্থানে দেবমন্দির নিম্মাণ 
কর। বোক্লিরেডজ্ঞ ভগবানের আদেশ মত উক্ত দেবমন্দির ৯ বৎসরে 
নিশ্মাণ করিয়া তথায় শিবমন্দির স্থাপন করিলেন । দেবতার নাম হইল 
জলকান্তীশ্বর মহাদেব । 

এই মন্দির দেখিতে অনেকটা দুর্গের মত। স্থানীয় রাজার বংশধরগণ 
১৫*৬ খুঃ অন্ধ পর্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। পরে বিজয় নগরের 
রাজা কৃ রায়ালু উক্ত ছুর্দ ও দন্দির অধিকার করিয়া শিবালয়ের 
কল্যাণ (বিবাহ) মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেন। ১৬৪৬ খুঃ অব্ে রায়- 
বংশীয় রাজগণ তালিকোটের যুন্ধে বিজরনগরের উচ্ছেদ করিয়া তথায় 
রাজত্ব করেন । ১৬৫৩ খুঃ অন্দে গোপকুণ্ডার বাদপাহ আবছুলা থ! ইহা 
অধিকার করেন। এইরূপ ক্রমাগত হিন্দু ও মুসলমানের জয়পরাজয়ে " 
এমন হুন্দর ও পবিত মন্দির ক্রমে ন্ট হইতে লাগিল, শেষে হিন্দুশাসন 
একেবারে লুপ্ত হইল। সুগলমানের অত্যাচারে জলকান্তীষ্বর মহাদেব 
একেবারে অন্তহিত হন। 

শেষে ১৬৭৮ খৃঃ অন মহীরাষ্্রীয় বীর শিবজী উক্ত ছুর্গ অধিকার 
করির। দেবতার পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিগ্রহের 
দর্শন পান নাই । তদবধি উক্ত মন্দির লিঙগশুস্ত হইয়া আছে। হাইদর 
আলির সময় উহ! মহীস্থৃ্র রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল । ১৭৯৯ খুঃ অকে 
শেষ মহীন্থর যুদ্ধে ইহা ইংরাজদের দগ্ুলে আসে এবং সেই অবধি 
ইহা ইংরাজ গবণনেন্টের অধীনে আছে। এই মন্দিরযুক্ত ভুর্গমধ্ো 
ইংরাজ সৈন্তনিবাসের প্রধান আড্ড। ছিল। ১৭৯৯ খুঃ অবে টিপু 
সুলতানের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র কন্তা ও বেগমদিগকে এই স্থানে 
নজরবন্দি রাখা হয়। শেষে এই দেবালয় প্রাঙ্গণে কৃমিসবদিয়েট, গুদাম 
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উই লই যাইবা্স আদেশ দেন। সেই যা মন্দির প্রাঙ্গণ 
পরিষ্কৃত আছে। 

এই মন্দিরের চতুঙ্দিকে সুগভীর প্রশস্ত প়ধাই | ইহা পালার, 
নামক নদীর সহিত সংযুক্ত। মন্দিরের আকৃতি দক্ষিণ দেশীয় মন্দিরের 
মত। সম্মুখে সুবৃহৎ ও সুন্দর গোপুর আছে । মন্দিরের আত্যন্তরিক 
স্তস্তে এমন সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট পুত্তলিকা সকল থোদিত আছে 
যে দেখিলে মনে হয়, তৎকালের ভাস্করগণ কিরূপে খীর্ূপ স্তস্ত প্রস্তুত, 
করিয়াছিল। এক্ষণে শ্রর্ূপ একটী স্তস্ত প্রস্তুত করিতে বোধ হয় সহস্রাধিক 
মুদ্রা ব্যক্িত হইবে, অথচ প্ররূপ স্থন্দর কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট হইবে কি না 
অন্দেহ! গড়খাই দেবালয়ের মুলস্থানের সহিত যোগ থাকাতে মন্দি- 
রের প্রাঙ্ণেও মধ্যে মধ্যে জোয়ারের সময় জল আসে । এই মন্দির ও 
হর্ন এত উত্তম ও স্থদুড় যে দক্ষিণ দেশের সমস্ত ছুর্গ অপেক্ষ| ইহা? 
সুদৃ়তম । এখানকার জলবাধু অতি স্বাস্থ্যকর তজ্জন্ত অনেক বড়লোক' 
টু সাহেবগণ এই সহরে বাস করেন। 


বিরিঞ্িপুর | 


মান্দ্রাজ হইতে যে ঝ্াইনটা আর্কোননু জংসন ও কাটপাডি জংসন পার 
হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুধে ইরোড ও কৈষুশ্থুটোর গিয়াছে, সেই লাইনে 
বিরিঞ্চিপুর অবস্থিত। ইহা ক'টপাডি জংসন স্টেশনের পরে পালার নদীর 
দক্ষিণ তীরে বিরিঞ্চিপুরম্‌ নামে খ্যাত। এই ষ্টেশন হইতে সর 'ও দেবালয় 
তিন মাইল দুরে দক্ষিণ দিকে বর্তমান । এখানকার দেবতা শিবলিঙ্গ ) 
ইনি অন্চিশয় জাগ্রত দেবতা, তঙ্ভন্য স্থানীয্ধ লোকের ইহার উপর শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি কিছু অ্িক। দেবতার নাম মুরগেধারীম্বর | কাক্ষীপুরে ব্রন্ধা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে শক্কিদেী এই স্থানে আসিয়া বিরিঞ্িপুরের দ্বার রক্ষা' 


বিিফিপুর । ১৯৫ 


দক্ষিণ দেশে য় মন্দির দেখিলাম প্রায় সমন্তই শিবমন্দির । 
শক্তি মন্দির বাহাঃ কিছু দেখ! যায় তাহার প্রাধান্ত নাই,--সে সমস্তই 
শিবমন্দিরের অধীন । রামানুজাচার্ধয বা তদীয় শিষ্যগণের চেষ্টায় কয়েকটা 
বিষুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোথাও রাধাকুফের 
মন্দির দেখিলাম না। সেই ছুল্েন্দীবরকাস্তি ইন্দুববন কলবেণু- 
বাদনপর ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণমূড্ি দেখিলাম না। কোথাও বৃন্দাবনেশ্বরী 
কৃষ্প্রিয়া শ্রীরাধিকাও দেখিলাম না। বৈষ্ণবদিগের মন্দিরে বিষু- 
মূর্তি দেখিলাম) কিন্তু পার্খে রাধারুষ্ণের মত লক্ীদেবীকেও 
দেখিলাম না। এই কারণে দাক্ষিণাতেযের দেবদর্শনে মনে ভক্তিভাবের 
উদ্রেক কম হয়। আমাদের শান্ত যত অসুর, রাক্ষস ও দানবের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দাক্ষিণাত্য ' তজ্জন্ত.দাক্ষিণাত্যে 
কেবল শিব মন্দির। দৈত্য বা রাক্ষপগণ প্রায় শৈব। মান্জাজ 
প্রেসিডেন্সি ও তদ্দক্ষণের প্রায় সমস্ত স্থানই যে অন্গুরদের আবাস 
ভূমি ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ এইস্থানের অধিবাসী- 
গণের আকুতি বা প্রক্কৃতি দেখিয়া তাহাদেরই বংশধর বলিয়া অনুমিত 
হয়। অধুনা ইংরাক্গ গভর্ণমেন্টের ক্কপীয় ইহারা কিছু কিছু ইংরাজী 
বিগ্কা শিক্ষা কবিরা সভ্য ও মৃহস্যপদ বাচ্য হইয়াছে মাত্র। নচেৎ 
সেই কুকুটাদির মাং ভোক্তন, 'আওু মা করিয়া বাক্য উচ্চারণ, 
পরিপানের ও চমৎকার বসন ভূষণ । ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর জাতির অস্তুর বা রাক্ষসের বংশধর । 

বিরিঞ্িপুরের মন্দিরের গোপুর অতি উত্তম । ইহার ৪ দিকে ওটা 
গ্োপুর আছে । বীর গম্ভীর রায়ার নামক জনৈক রাজা পুর্কদিকের 
গোপুর ও শতস্তম্ত মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া! দেন। বেনুরের বোস্রিরেডিড ও 
তাহার পুকদ্য্ন ৩ওটা- মণ্ডপ নিন্মীণ করিষা দেন। ধনপাঁনু কোটা নামক 
জনৈক বণিক বাহির প্রকোরষ্ঠের প্রাচীর নিশ্মীণ করিয়। দেন । « এই 
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সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। ধনপালু এঁটাটা মরিচ বিক্রয় 
করিবার জন্ত কার্চীপুরে যাইতে যাইতে মানসিক করেন “ষদি নির্বিন্বে 
তথায় পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে ১০ বস্তা মরিচ কিক্রয়লন্ধ অর্থে 
বিরিঞ্চিপুরের মন্দির সংস্কার করিয়া দিব। পথিমধ্যে একদল দন্গ্য 
আসিয়া মরিচ লুণ্ঠন করিতে আরম্ত করিলে মহাদেব অশ্বীরূঢ় হইয়া 
সমস্ত রক্ষা করেন । তৎ্পরে বণিক কাপ্ধীপুরে পৌছিলে তাহার মতের 
পরিবর্তন হয় । প্রতিজ্ঞাপালনে অনিচ্ছুক হওয়াতে উক্ত বণিক বস্ত| 
খুলিয়া দেখেন যে সমস্ত মরিচ ছোলা হইয়া রহিয়াছে । তখন ই বণিক 
অনুতাপ করিয়া! পুনরায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি বহিঃগ্রাচীর ও 
গোপুর নির্মাণ করিয়া দিব! এইরূপ পুনঃ পুনঃ মানসিক করিলে 
দেখেন “যে ছোলা আবার মরিচ হইপ্াছে। তখন কালবিলম্ব ন। 
করিম্না বিরিঞ্চিপুরে এত্যাগমন করিয়া মন্দিরের বহিঃগ্রাঙ্গণের প্রাচীর 
নিশ্মীণ ও দেবাঁলয় সংস্কার করিয়। দেন। 

মন্দিরের পূর্বদক্ষিণ কোণে একটা তীর্থ আছে। তাহাতে বন্ধাস্ত্ী 
ও ভূত প্রেত দ্বারা আক্রান্ত নরনারী স্নান কাঁরয়| আরোগ্য লাভ 
করিয়া থাকে । শতন্তস্ত মণ্ডপে তগবানের বাৎসরিক উৎসব হইয়া 
থাকে । ইহাকে কল্যাণ উৎসব কডুে। মন্দির এক্ষণে গভর্ণমেন্টের 
হস্তে সন্ত । মন্দিরের ব্যয় কারণ কোম্পানী বাহাছুর বাৎদরিক ১৬ শত 
টাক! দিনা থাকেন। এঞ্ানকার জলবারু অতি স্থাস্থ্যকর। চৈত্র 
মাসে উৎসবের সময় বহুলোৌকের সমাগম হইরা থাকে । 
তিরুবন্নমলয় 


পুর্কোস্ত ভেলোর হইতে ৫টী প্টেশন পরে তিরুবননমলয় ট্টেশন। 
5980 17018) [ড, 7882এ ইহা একটা বড় ষ্টেশন । এখানে গাড়ী 
প্রার়ী১০ মিনিট অপেক্ষা করে। তিরুবন্নমলয়ের সংস্কৃত নাম অরুণা- 


তিরুবঙ্নমূলয়। নি৭ 


পিপিপি এ পাশাপাশি রশ পাপশিপিপপিসিাশিসা্পশিশাশিসিউশিসিশিশাপিশিভািউিতিসাডি 


চলম্‌। মহাদেবের, পাঞ্চতৌতিক মূর্তির তেজমূর্তি এখানে বিরাজমান । 
স্টেশন হইতে তিরুবন্নমলয় সহর অর্ধ মাইল মাত্র ও অরুণাচল পাহাড়ের 
পূর্বদিকে অবস্থিত। হিন্দুদিগের জন্য এখানে ৫টা ছত্রবাটা আছে। 
এতত্বিক্ন এখানে ছোট খাট প্রার আরও ৩*টা ছত্র আছে। এদেশে 
অনেক ইংরাজ বাস করেন; তাহারা স্টেশনের ২ মাইল দক্ষিণে প্রায়ই 
খরগোস ও সঙ্জার শীকার করিয়া বেড়ান । 

শিবলিঙ্গই এই স্থানের প্রধান দেবতা । দেবতার নাম তিরুবন্ন- 
মলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশখবর । ইহার দেবীর নাম অপীতকুচাস্বল বা 
উন্নমারর্থ। দেব দেবীর ভোগমৃদ্তি আছ্ছে। উৎসবের সময় ভোগমূর্তির দ্বারা 
কার্ধা সম্পর কর! হয়। মন্দিরটী গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং 
ইহা অতি পূরাতন মন্দির বলিয়া অনুমান হয়। ইহার চতুর্দিক 
উচ্চ প্রাচীর ছারা পরিবেষ্টিত, বহর্দিকে ৪টী প্রকাণ্ড গোপুর আছে। 
ইহা ৭টা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । প্রথমটা উৎ্সবমণপ। এখানে ভোগমূর্তি 
আনীত হইয়া মহা মহোৎসব হইয়া থাকে । বহুস্তসত দ্বারা ইহা নিশ্দিতি-। 
ইহার পর পর ছটা প্রকো্ঠ আছে এইগুলি ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র 
ও অন্ধকার হইতে অন্ধকারতম। এই কারণে দিবাভাগেও দীপ 
সাহায্যে প্রকোষ্ঠগুলি আলোকি কর! হয়। সপ্তম প্রকোষ্ঠ বা মূল- 
স্থানে অন্ধকার গৃহে শিবলিঙ্গের তেজমূর্তি বিরাজমান । এই স্থানে 
বাযুবা আলোক প্রবেশের কোন উপার নাই। আলোকের সাহায্য 
ভিন্ন, দেবত! দেখিবার আশা! বিড়ম্থনামাত্র । কেবল অন্ধকার--_পুজজক 
ভি ফাত্রীদের তথায় গমন নিষদ্ধ। তিনি আলোক 'লইয়! ভিতরে 
প্ররেশ করিলে যাত্রীগণ সমুখস্থ বহিদ্রণরে দণ্ডায়মান থাঁকিরা দেবদর্শন 
করেন। তৎপরে যাত্রীগণ ক্ষমতান্যায়ীক যেরূপ দক্ষিণ! দিবেন তন্রপ 
তীহাদের নামে অষ্টোভ্তর শত বা! সহত্র নাম অর্চনা, নারিকেল, সুপারি, 


১৯৮ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


২৮৮৮৮৯৮১৮৮৮ উিশিশি তত শিপ টিসি িউিজীটিোপিশিিশিপিপিসল 


বেদপাঠ হয় । এই মন্দিরে সুন্দর কারুকাধ্য-ধোছিত বিস্তর আত্যন্ত- 
রিক প্রকোষ্ঠ আছে । তন্মধ্যে ঘথায় গণেশজ্ী থাকেন, সেই মন্দিরটা 
ও সহ স্তস্তযুক্ত হল বা নাটমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিস্তৃত 
প্রাঙ্গণমধ্যে একটী ধবজ-স্তন্ত বা সোণার তালগাছ আছে। গণেশ- 
মন্দিরের একটা প্রতিকৃতি প্রদক্ত হইল। ন 
এইখানে বৎসরে ছুইবার উৎসব হুইয়! থাকে । প্রথম কার্তিক মাসে 
২য় চৈত্র মাসে । কার্তিক মাসের উত্বৰ মহাসমারোহে সম্পর হইয়া 
থাকে । এই উৎমব উপলক্ষে প্রায় ছুই তিন লক্ষ লোক সমব্তে হয় । 
ডিন্রা্ট ম্যাজিষ্রেটও পুলিশ ইনস্পেক্টর, কনষ্টেবল প্রভৃতি কোম্পানির 
_ কর্মচারী ও বিস্তর সাহেব এই উৎসবে একত্রিত হন। মণ্ডপের ছাদের 
এক অংশ সাহেবগণ অধিকার করিত্বা থাকেন। পুলিশ প্রহরীর! 
চতুর্দিকে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাস্তি স্থাপনের . সহায়তা করে। 
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বাহুকন্বন্ধে ভোগমূর্তিকে পরদাদ্বারা আবৃত 
করিয়া আনয়ন করিলে, মন্দিরের দ্বার হইতে একটা হাউই ছোড়া হয়। 
তখন মুলস্থানে মন্ত্রপূত করিয়া! একটা পাত্রে ক্পুর প্রজলিত করা হয়। 
হাউইটা উপরে উঠিলে, অমনি পর্বতৌপরি একটা আলোক জিয়া উঠে । 
সেই সঙ্গে সঙ্গে কপ্পূরা'লোকে দেবতার্পা আবরণ খুলিয়া দেওয়। হয়। 
পর্বতের উপরে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ১টা কুণ্ড আছে, তাহাতে দ্বৃত-কপ্পূর ও নব 
বস্জাদি দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি আলোক লইয়া তথায় অপেক্ষা করে। 
নিয় হইতে যেমন হাউইটা উপরে উঠে অমনি সেই ব্যক্তি উপরের 
কুগুস্থিত ঘ্বত কর্পূর জাবিয়া দেয়। সেই আলোক বহুদূর হইতে দেখ) 
যায়। অনেকে প্র দিবস উপবাস থাকে । সেই আলোক দেখিয়া! 
তাহারা জল গ্রহণ করে । এই উৎসবকে দীপম্‌ বলে । 
এই স্থানে গৌতম মুনি তপস্তা। করিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানীয় লোকের! 
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তিরুবহমলয়-গণেশ মন্দির | 


(১৯৮ পৃঃ ।) 


১ কি 





তিরুকোইলুর। ১৯৪ 


সেই প্রসাদ আগন্'চ ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পুজীরিগণ ভোজন করিয়া 
খাকেন। এখানে - ০টা ব্রাহ্মণ কুমার বিন! ব্যয়ে বেদ অধ্যয়ন করিতে 
পারে । মন্দিরের শোভাবদ্ধনার্থ ৫০টা দেব নর্ভকী আছে। মন্দিরের 
বায় কারণ ইংরাঁজ রাজ-সরকার হতে বাৎদরিক ৯*০* টাকা বরাচ্ছ 
আছে। এই টাকা দ্রেবতার সেবায় যৎকিঞ্চিৎ খরচ হইরা পূজক ও 
নর্ভকীগণের উদর পূরণার্থ খরচ কর! হয়। পর্ব্বতের উপর একটা পুফরিণী 
আছে তাহাকে কুলাইপালতির্থম্‌ কহে । এততিন্ পর্বতগাত্রে অনেকগুকি 
গুহা আছে। ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে কিয়দুরে সুত্ষন্ স্বামীর একট 
ছোট মন্দির আছে, কথিত আছে, তিনি মহাদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র । 
তিরুবননমলয় হিন্দুদিগের মন্দির হইলেও ৯৭৫৩ খৃঃ মার্টিজ আলি থ 
এই মন্দির অবরোধ করেন। তৎপরে ১৭৫৭ খৃষটার্ডে ইহা ক্স 
হস্তগত হয়। ১৭৬* থৃঃ কাণ্তেন ্রিফেন কর্ার্টের নর্বাবের 
অধিকার করেন । পরে ১৭৯০ খৃঃ পু স্থলতান তাহার অধিকার ভু 
করিয়া লন । ১৭৯৩ খৃঃ টিপুর সহিত সন্ধি হওয়ায় ইহা ইংরাজ 
হয়। ুদবধি ইহ ইংরাজদের অধীনে আছে। ধু 


তিরকোইলুর। 
তিরুবন্নগলয় হইতে ১টা ঠেশন পরে তিরুকোইলুর ষ্টেশন । ই 
একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মন্দির” ইহার শঠন প্রণালী তিরুবন্নমল 
শিবমন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কারুকাধ্য ক্ষোদিত-_ইহারও ৪টা গে 
আছে। মন্দিরাভান্তরে ভগবান বিষ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হু 
দণ্ডায়মান । কে ৯৮ শালগ্রাম শিলার মাল ও বক্ষে মহালগ 
বিরাজমান । অদুরে পদ্মযোনি তরঙ্গ _সনক-সনাতন প্রভৃতি খষি' 
পুঙ্গা করিতেছেন । এই স্থানে আপিলে মনে হয় যেন যথার্থই বৈকু 
আসিয়াছি। টা 


পে 


২০০ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


,এখানে মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমী হইতে পুর্ণিম' পধ্যস্ত বাৎসরিক 
ঞ হইয়া থাকে 7 এতভিন্ন রথ, দৌল প্রভৃতি উত্সব হয়। নিত 
বেদপাঠ ও দেবনর্তকীর নৃত্য গীত হইয়া থাকে | এতি শুক্রবারে তাহার 
অভিষেক হয়। এ মন্দিরও গভর্ণমেণ্টের হস্তগত। মন্দিরের বায় 
কারণ বাৎসরিক ১৮ শত টাকা! মাত্র বরাদ্দ আছে_। 

তিরুকোইলুর সহর পেন্নার বা পিণাকিনী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। 
ঈশন হইতে সহরে বাইবার সময় এই নদী পার হইতে হয়। এখানে 
একটা ছত্র ও ব্রাঙ্গণদিগের ৪টা হোটেল অছে। সহরের স্থবার্বে অর্থাৎ 
ইব নিকটস্থ গ্রামে কোইলুর নামক স্থানে গোপুর বিশিষ্ট একটা শিব 
রনির আছে। কোম্পানি বাহাদুর এখণে উহা লবন রাখিবার গোলায় 
রত করিয়াছেন মন্দিরের এমনি অধংপতন ও ছূ্দশ! যে দেখিলে 
নে স্বতই রখ উপনীত হয়। মান্দরটা সিন্তান্ত ছোট নহে, ইহাও 
ঈ মণ্ডপে বিভক্ত। এখানকার পর্বতগাত্রে ৩টী গুহা আছে? 
কাগুনানুর নামক গ্রামেও একটা শিব মন্দির আছে। মহাভারতে 
বাল্খিল্য মুণির বিষয় উল্লেখ আছে, স্থুল পুরাণ মতে এই স্থানেই 
হাদিগের তপস্তার স্থান ছিল। এই সকল খধিগণ দেবনুর নামক 

মের সন্গিকটে পিণাকিনী তটে তপন্তা কর্রিতেন 1 

দেবমন্দির নিম্মীণের জন্ত এই স্থানের পর্বত কাটিয়া প্রস্তর সকল 
র স্থানে রপ্তানি হয়্। এখানে বিস্তর শাহেব বসতি করেন । সুপারি, 
ও ধান্ত এখানে গুচুর পরিমাণে জন্মায় ও নানা স্থানে রপ্তানি হয়। 
রূকোইলুর সহরে আদালত থাকা প্রযুক্ত ডেগুটা কলেক্টর, জেলার 
স্পফ+ সবরেজিষ্টান্ু সবমাজিষ্রেট, সবইঞজিনিরান প্রভৃতি কোম্পানির 
শ্মচারিগণ বাস করেন ।, প্রতি বুধবারে একটা বড় হাট হয়। যখন 
ধানে রেলওয়ে হয় নাই তখন এই ,সকল তীর্থে আপিবার কোন 
পার ছিল না।_ পদত্রজ ক্রি ছর্ভেদ্য শৈলমালা অতিক্রম করা 


কিন । ২৯১ 


ঘানার কর্ম নহে । তখন নই সকল তীর্ষে আগমন করিলে দস্থ্য 
তঙ্করের হস্ত হইতে [ীস্কৃতি লাভের কোন উপায় থাকিত না) কিন্তু 
এখন ইংরাজরাজের রূপায় ও বান্দীর যাঁনের সাহায্যে পরমস্থুখে 
নির্বিঘ্নে এই সকল তীরে আসা যায় । এই স্থানে আসিলে ও ব্রাস্তা ঘাট 
দেখিলে মনে হইবে নু যে কোন কালে এই সকল স্থান দৈত্য বা 
অন্বরের আঁলয় ছিল। ধন্য ইংরাঁজ! তোমার কৃপায় আজ আমর! 
সর্কস্থানে নিভকচিন্তে বেড়াইতেছি। 


বিল্লপুরম্‌ । 


পূর্বোক্ত তিরুকোইলুর হইতে ৩টা প্রেশন পরে বিল্লপুতরম্‌ জংশন 
-ষ্রেশন। এই স্থান হইতে চতুদ্দিকে ৪টা লাইন গিয়াছে। ১টা উত্তরে 
বরাবর মাক্রাজ গিয়াছে, ২য়টা উত্তরদ্পশ্চিম দিকে তিরুব্মপর্ 
ভেলোর, তিরুপতি প্রভৃতি ষ্টেশন দিয়া গুড়ুর জংশনে মিশিয়াছে, ৩য়টা 
দক্ষিণে মেড়রার দিকে গিরাছে, এবং ৪রথটা পূর্বে সমুদ্রদিকে পণ্ডিচারীতে 
গিয়াছে । সুতরাং ইহা! একটা প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেশন। এখানে 
বিশেষ কোঁন দেবালয় না থাক1 হেতু আমরা এই স্থানে নামি নাই . 
আমাদের গাভী এখানে গার ৫ মিনিট *অপেক্ষা করিল প্লাটফরমে, 
নামিয়া বিচরণ করিতে করিতে ষ্টেশনের শোভা দর্শন করিতে 
জাগিলাম। দক্ষিণ দেশে একটা বিশেষ অসুবিধা যে উত্তম খাদ্য দ্রব্য 
পাওয়। যায় না। দে কথ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এমন ষ্টেশনে . 
একটীও খাঁবারওয়ালা আপিল না । কেবল একজন কদলী ও একজন: . 
কফী মাত্র বিক্রয় করিতে আসিল। যদি কলিকাতা হই কোন লোক, 
এই সকল স্থানে খ্বিয়া আমাদের দেশের মুত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, 
তাহ] হইলে সে ব্যক্তি অতি অল্প দিনের মধ্যে যে ধনাঢ্য হয়, তদ্বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহ নাই ।. এই ষ্টে্বনে ব্রাহ্মণ কর্তৃত্বাধীনে একটা 


২০২ ঃ সেতুবন্ধ যা ॥ 


উত্তম হোটেল আছে। তথার বানের বেশ বন দেখিলাম । 

স্নানের স্থান্টী চতুদ্দিকে ঘেরা, তথায় কেবলমাত্র হিন্দুদিগের ল্লান 

করিতে দেওয়া হয়। আহার করিলে প্রত্যেককে 1* চারি আনা 
হিসাবে দিতে হয়। স্টেশনের কিয়দুরে ২টা ছত্রবাটী আছে। এই স্থান 

হইতে ২॥* মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে তিক্লুবামালুর নামক গ্রামে 

একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এতত্ডিঙ্ন এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য 

কিছুই নাই। 


পণ্ডিচারী। 


ফরাসীদিগের এই প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগরী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। 

ইহা 'করমণ্ডল উপকূলের প্রধান বন্দর । বিল্লপুরম্‌ ্টেশন হইতে ইহার 

১ “ভাড়া ।» চারি আন মাত্র। - একটি লহর দ্বারা পচারা সহর ছুই 
ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। মান্দ্রাজের মত ইহাও শ্রেতসহর ও 

কৃষ্ণসহর নানে অভিহিত। শ্বেতসহর সমুদ্রতীরবন্তী, তথায় ফরাসি 

সাহৈবগণ বাপ করেন। আর কৃষ্ণসহরে দেশীদ্ধের] বাস করেন। 

এখানকার রাস্ত। বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত। পথের ছুই ধারে নারিকেল 

বাগান, দেখিলে মনে অতিশয় আনন্দ হয়, স্থানটা অত স্বাস্থাকর, তজ্জন্ 

অনেকে বাষুপরিবর্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। মমুদ্রতীরে 

বেড়াইবার জন্য মনুষাচালিত এক প্রকার ঠেলা গ্রাড়ীতে সকলে 

আরোহণ করিয়া থাকে । এই গাড়ীতে চড়িলে মনে যেন এক প্রকার 

নুতন আমোদ হয়। এই গাড়ীর নাম “পৌসিপৌমী” ॥ ইহার ভাড়। 

“দৈনিক ১২ উকি মাত্র। এখানে ফরাসি গবর্ণরের প্রাসাদ, ফরেন্‌ 
মিসন চার্চ পেরিস্‌ চার্চ ছুটী পেগ্রোডা, নূতন জার, ক্লুকটাওর, 

স্বাতিঘর (148 179056), টাউনহ্ণ, সমুদ্রগর্ভের পোস্তা, জেলখান।, 
হাসপাতাল, আর্টিজেন্‌ কুপ ও» জেটা দেখিবার উপযুক্ত । সমুদ্রতীরে 
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২ ্ীশিশিশিউ৩ পাত তা ৯০৮৬ ৮৮৫ 


ভিউদ্লে 00097 সাহেনের দণ্ডারমান তু বিদ্যমান রহিয়াছে । 
ইনি এক সমস ইংরাঞ্ডদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? 

“এখানে তামিল ও ফরাসি ভাষ৷ প্রচলিত। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ 
লোক অশি অন্পই দৃষ্ট হয়। তজ্জন্ত আমাদের মত লোকের তথায় 
কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিতে হইলে_বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। 
এখানে সাহেবদিগের থাকিবার অনেক হোটেল আছে এবং হিন্দুদের 
বাসস্থানের জন্ত কাল্বাই সদাশিব শেটার ও তাহার ভ্রাতার ছত্রবাটী 
আছে। এতভ্িন্ন আরও কয়েকটা ছত্রবাটা আছে। দক্ষিণ দেশের 
প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ ছত্রবাট থাকায় নবাগত ব্যক্তিগণের পক্ষে 
কতদূর যে স্থুবিধাঞ্জনক তাহ। সকলেই অনুভব করিতে পারেন। 

সমুদ্রতীরে বিচ নামক রাস্তা অতি পরিপাটি ও প্রশস্ত। প্রভাত- 
মারৎ ও পায়ংপদীর সেবনার্থ এ রাজপথে বিবার বেঞ্চ সকল 
রহিয়াছে। রাস্তার ছুই পার্খে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। 
পঙ্চারীর একটা প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। 

১৬৭২ খুঃ ফরানীগণ বিজয়নগরের রাজার নিকট হুইতে এই 
পগ্ডিচারী সহর প্রথমে খরিদ করেন দ ১৬৯৩ খৃঃ দিনামারেরা ফরাসিদের 
নিকট হইতে ইহা৷ কাড়িয়া লয়? ছয় বৎসর পরে ফরাসির! উহ? 
পুনরায় গ্রাপ্ত হয়। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা ইহা তিন বার 
দখল করেন। ১৭৫১ খুঃ সার আয়ার কুট পণ্ডিচারী অধিকার করিয়া 
ছর্সের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দেন। ১৭৬৩ খুঃ সন্ধি হইলে ইংরাজের! 
ইহা ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পন করেন। তৎপরে ইহা তিন চার বার 
ইংরাজদের হস্তে পতিত হয় শেষে ১৮১৬ খুঃ হইতে ইহাফরাসি- 
দিগের দখলে আছে। এখানে ফরাসি গবর্ণর আছেন, তিনি প্রারই 
সমুদ্রতীরে সদলবলে বারু সেবনে বহির্গত হ্ুন। 





২০৪ সেতুবন্ধ যাত্র। 
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রাজস্ব আদায় হয়। পশ্ডিচারী সহরটী অতি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ 
সমৃদ্ধিশালী এবং রেল হওয়া অবধি এখানে মাল আমদানি বা রপ্তানির 
বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। এতভিন্ন বৃটিশ গিয়া টিম নেভিগেসন্‌ 
কোম্পানির জাহাজ যাতায়াতে বাণিজ্যের সুবিধা আছে । এদেশে 
চিনের বাদাম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাঁদাম তৈল ও খইল চতুর্দিকে 
রপ্তানি হয়। এখানে খোলা ভাটার কর না থাকায় দেশী মদ 
বড় সম্তা, তঙ্ন্ত অনেকেই মদ্যপানে রত থাকে । ইহা ফরাসি 
রাজত্বের কলঙ্ক । চন্দননগরেও এ খোলা ভাঁটীর কলঙ্ক আছে। 
মদ্যপার়ীদের এই স্তান বেশ পছন্দজনক | 


আর্টিজেন কুপ। 


ইহার বিষয় একটু জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। উক্ত কুপ হইতে 
জল আপন! আপনি উপরে উঠিয়া থাকে । ইহার কারণ এই ঘষে 
পৃথিবী স্তরে স্তরে নির্মিত, যে স্তর সমতল নহে তাহার মধ্য দিয় 
অল্প অল্প করিয়া জল নির্গত হয়, জলীয় পদার্থের সাধারণ গুণ সমতল, 
অর্থাৎ উপর ও নিম়স্তরের মধ্য ' দিয়া বে জল নির্গত হয় তাহ 
সমতল না থাকিলে কোন ন্লদ্বার' উল্ত ছুই স্তরের মধ্যে প্রয়োগ 
করিলে নলের ভিতর দিয়া উদ্ধের জল নিয়ে আসিতে থাকে। 
ক্রমে নিয়ের জল পরিপুণ “হইয়া নলের মধ্য দিয়া উর্মুখে পতিত 
হইতে থাকে । এই নিয়মে নিয়ের জল উপরে উঠিয়া থাকে । 
এখানে প্রায় আর্টিজেন কুপ ২০* ফিট গভীর করা হয় এবং পূর্বোক্ত 
জুল অরুস্থিত স্তরের সহিত লোহার পাইপ যোজনা করিয়া দিলে 
স্বভাবতই নলের ভিতর দিয্া উপরে উঠিতে থাকে, ইন্থাকেই আর্টিজেন 
কূপ ধলে। এখানে অনেক.বাগাঁনবাটীতে, শেঠীর পুরাতন কলবাটীর 


কডেলুর। ২৫ 





€ মাইল দুরে মুডিলিধার-পেট নামক স্থান হইতে অর্টিজেন কূপের জল 
ইষ্টক-নির্মিত নল স্ত্ি্কা সহরের সকল রাস্তাক্ প্রবাহিত করা হয়। 
এখানকার ইহাই (৮৮৪০7 90101) 9৫13676) জল সুরবরাহ প্রণালী । 
বহমুএররোগীর পক্ষে এ জল পরম উপকারী, কারণ এই জলে লৌহ্‌- 
মিশ্রিত আছে। এই জলের জুন্ত ও সমুদ্রতীরবর্তা বলয়! পণ্ডিটারী 
মহা স্বাস্থ্যকর স্থান । 

বিলপপুরদ ষ্টেশন হইতে একটা শাখালাইন পণ্ডিচারীতে গিয়াছে 
কিন্তু প্রধান (31510 1,02০) লাইনটা বরাবর দক্ষিণে মেড়রাভিমুখে 
গিরাছে। আমাদের ট্রেণ মেডুরার দিকে যাইতে লাগিল। এখান 
হইতে মেভুরা পর্যন্ত অনেকগুলি তীর্থ বিদ্যঘান। আমরা যাইবার 
সময় কতকগুলি ও প্রত্যাগঘন কালীন কতকগুলি এইরূপে ছুইবারে 
এ স্থানগুলি দর্শন করি। যেখানে মন্দির নাই তথায় অবতরণ করি 
নাই, কিন্ত নে স্থানগুলি ভ্রনণের পক্ষে উত্তম । * এখানে দ্রষ্টব্য স্থানের 
মধ্যে নিয়লিখিত দশটা গ্রসিদ্ধ। 

১. কডেলুর, ২ বৈগ্বশ্বর, ৩ চিদস্ধর, ৪ শিবালী, ৫ মায়া, 
ভরসূ। ৬ কুস্তকোণম্‌, ৭ তাগ্োর, ৮ নেগাপন্বন, ৯ ভ্রিচিনাপন্ী, 
১* মেড্রা। 





্ ৬ 


কডেলুর |. 
বদিচ ইহা তার্থ নহে তথাচ ইহা সমুদ্র তীরবর্তী স্ন্দর সহর বলির! 
অনেকে এই স্থানে অবতরণ করেন। ১৬৮৩ থুঃ ইংরাজেরা এইস্থানে 
প্রথম উপস্থিত হন। ১৭৫২ খুঃ করদগুলতীরে ইহা প্রধান্‌ বন্দর ছিল। 
এখানে জজ আদালত, কলেক্টারের কাছারি, জেলখীনা, জিলাস্কুল, চার্চ 
প্রভাতি বিদামান । সহরের মধ্যে যে সকল বাটা আছে তাহার গঠন 
অতি উত্তম । রাস্তাগুলি প্রস্তর দির্দিত ঠাখি১ 2 2৫২ 


২০৬ সেতুবন্ধ বাতা । 


সেন্ট ডেভিড রসের ভগ্রাবশিষ্ এবং তৎসম্ুখে ক্লাইীং সাহেবের পুরাতন 
বাঙ্গালাবাটা আছে, ১৭৫৮ খুঃ ফরাসীরা এই স্তন অধিকার করিয়া 
উক্ত দুর্গের অনেক স্থান নষ্ট করে । ১৭৮৫ খৃঃ ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত 
হয়, সেই অবধি ইহা ইংরাজ শাসনাবীনে আছে। এখানে পড়লেশ্বর 
মহাদেবের একটা সামান্ত মন্দির আছে । এস্থান দর্শন আমাদের 
অনৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু বাহারী ভ্রমণ উপলক্ষে এই স্থানে আসিবেন 
ত্বাহারা বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন । 


বৈদ্যেশ্বর | 


কডেলুর হুইতে চারটা ষ্টেশন পরে কিইল (1116) নামক স্টেশনে 
বৈদ্বেঙ্গর। যদিচ ইহা একটা সামান্য পল্লীগ্রামমাঞ্জ তত্রাচ এইস্থানে 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অস্তোষ্টিক্রিয়৷ সম্পাদন করিয়া এই স্থানের 
গৌরব বৃদ্ধি করেন ; তঙ্প্ঠ ইহা একটা মহা! তীর্থ স্থান। ষ্টেশন হইতে 
উত্তর-পূর্বাভিমুখে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা দেবালয় আছে। 
ক্লন্দিরটী বৃহৎ ও তিনটা প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উত্তর- 
দিকস্থ মণ্ডপের এক পার্থখে একটা কূপ আছে। এই কুপেই জটায়ুর 
অস্ত্োট্িক্রিয়া হয়। মন্দিরের দক্ষিণে বুহৎ তিগ্নকুল পরোবর | ইহার 
চতুদ্দিকে গ্রেনাইট প্রস্তর-মণ্ডিত ও প্জুন্দর চাদনিযুক্ত সোপানশ্রেণী। 
পশ্চিমে বহিঃপ্রকোষ্ঠে স্ুষ্টোত্বর-শত বৃহৎ মণ্ডপ উত্তীর্ণ হুইয়। 
গদ্দেবসন্গিধি* মণ্ডপে আসিতে হয়॥ মন্দিরের বিগ্রহ পশ্চিম দিকে 
রহিয়াছেন। পাগারা মন্দির পার্খস্থ কূপ দেখাইয়া জটায়ুর বিষয় বর্ণনা 
করে ও এই কুপকে জটাযুতীর্থ কহে। এখানে জটামুর কোন প্রতিনৃক্ডি 
নাই, কিন্তু মন্দিরগাত্রে বিস্তর অশ্লীল ছবি আছে। 

মন্দিরের আয় ৮০০০০ টাকা। । প্রত্যহ ১॥* মণ তওুলের অন্নভোগ 


চিদম্বরম্‌! ২৭ 


অতি স্থন্দর। বিস্তাপ্ব অতিথি এ স্থানে প্রসাদ পাইয়া থাকে । উৎপন্ন 


দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর ধান্ জন্িয়া থাকে । ছুইটা হোটেল ও একটা 
ছন্র এইস্থানে আছে। হৃহার পরবর্তী বিখ্যাত ঠ্টেশন চিদস্বরম্। 


চিদন্বরম্‌। 

ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রাক্স দেড় মাইল। ছুই দিকে বিটপী শ্রেণী 
পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথ । সহরটী দেখিতে মন্দ নহে) মুন্লেফ, 
মেঝিষ্েট প্রভৃতির কাছারীবাটাও আছে। এই স্বনামখ্যাত চিদস্বরম্‌ 
অতি প্রাচীন তীর্থ। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌ[তক মুন্তির ব্যোম্মুতত 
বিরাজমান । পুর্ব্বে কার্ষীপুরে ক্ষিতিমু্তি, কালহত্ভীতে বায়ুমুদ্ধি 
তিরুবন্মমলয়ে তেজমুদ্তি বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে চিদস্বরমে ব্যোম্যৃদ্ত 
বর্ণনা করিয়। জন্বুকেশ্বরের অপমু্তির বিষ উক্ত হইবে। আকাশ-রূপী 
মহাদেবের মন্দিরে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাহ্। দেবালয়ের সমুথে 
একটা পর্দী আছে, সেই পর্দায় আকাশলিঙ্গ এই কথাটা বেখা আছে। 
ষাত্রীগণ দেবদর্শন করিতে আসিলে অর্চকের! পার্দী উঠাইয়া ধরেন, 


তখন কেবলমাত্র দেওয়াল দৃষ্ট হয়) কারণ ব্যোমরূপী লিঙ্গ মানব-: 


চক্ষুর অগোচর | চিদস্বর অর্থে জ্ঞানাকাশ। 

এই মন্দিরটী অতি বৃহৎ .এব্বং প্রাচীন। প্প্রাফেসার ইষ্ট উইক 
বলেন ইহা ৫ম শতান্ধীতে নির্মিত । ভ্যানেলসিয়া ও ফারগুসন বলেন 
ইসা রামেশ্বর বা তাঞ্জোরের মন্দির অপেক্ষা প্রা্ীন 1 প্রায় ১১৭ বিঘা 
জমির উপর উক্ত মন্দির বিদ্যমান। বিস্তারে ৬০ ফিট এবং দুইটা 
উচ্চ প্রাচীর দ্বারা! বেষ্টিত। ভিতরের প্রাচীরটা ২৮ ফিট উচ্চ, ইহা! 
ইষ্টক নির্মিত এবং বাহিরের প্রারচীরটী ৩০ ফিট উচ্চ ও প্রস্তর নিন্দিত । 
প্রথম প্রাচীরের চারটী প্রবেশদ্বার মাত্র আছে? "দতীয় প্রাচীরে 
৪টা অতি বৃহৎ গোপুর মাহে! মন্দিরে চতুম্পার্থের পথটা প্রা 

শি 


২০৮ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


১০ ফিট প্রশস্ত বহিঃপ্রাকার ও মধ্যপ্রাকারের মঞ্ট বন্তী বিস্তৃত প্রাণে 
কতক গুলি উচ্চ প্রস্তরস্তস্ত রহিয্লাছে। উত্নবকানীন প্র স্তস্তের উপর 
আচ্ছাদন দিয়! নৃত্য গীতাদি হইয়! থাকে । মন্দিরে র ভিতর চারিটা 
বড় ঝড় মণ্ডপ 'আছে। প্রথম চিৎসভা, ২র কনকসভা, ৩য় দেবসভা। 
ও ৪র্থ বৃত্যসভা, এতত্যতীত নটেশ্বর ,মহাদেবের একটা বৃহৎ মন্দির 
আছে। মন্দিরের চুড়া স্থবর্ণপাতদ্বারা আবৃত। ইহার সন্মুখের মগ্পটা 
রৌপ্যপাতদ্বারা আচ্ছাদিত। এই মহাদেবের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ 
আছে যে, এক সময়ে দুর্গার সহিত মহাদেব একপদে নৃত্য করিয়া 
দেবীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি নটেশ্বর নামে অভিহিত 
. হইয়া নটমুত্তিতে এই স্থানে অবস্থান কারতেছেন। মুস্তি দেখিতে 
মন্ুয্যের মত কেবল একপদে দণ্ডায়মান। ইহার অপর পদ উর্দে 
উঠাইয়। রাখিয়াছেন। মন্দিরের সন্মুথে ছুইটা বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। 
এই মন্দির আড়ম্বরে ও কারুকার্ে সর্বোৎকৃষ্ট । 

আর একটা মন্দিরে শ্রীরঙ্গমের মত বিষ্তুর শেষশীী মস্তি বিরাজমান । 
খ্রাগণের অপর দিকে পিনিইয়ার নামক দন্দিরে বিদ্বেশ্বর বা গণেশের 
প্রকাণ্ড মৃত্তি রহিষ্কাছে! প্রাঙ্গণের অপর ধারে ১৫০৯১০০ ফিট 
শিবগঞ্জা বা হেমতীর্থ নামক চতুদ্দিকে প্রস্তর মগ্ডিত একটী 
পু্করিণী আছে । ইহার চারিকো্ুণ চারিটা ও উত্তরদিকে চাদনিযুক্ত 
বাধা ঘাটের ছুই পার্খে দুইটা ক্ষুত্রাকারের স্বন্দর মন্দির আছে । 
সরোবরের চারিদিকেই বেড়াইবার নিমিত্ত প্রশস্ত পথ। বিষুুকার্চী ও 
রাদেশ্বরের সরোবর অপেক্ষা ইহা অধিক দৌন্দর্্যশালী। মন্দিরের 
সমস্ত প্রাঙ্গণভূমি গ্রেণাইট প্রস্তর দ্বারা বাধান। মন্দিরের ধহিঃ- 
প্রাকারের চারিদিকই প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ ও অন্ান্ত বৃক্ষের ফল ফুলে 
স্থশোভিত। শিবগঞ্গার পুর্দিকে সহত্রস্তস্ত হল। এই সহশ্রস্তন্ত 








মরন রর” রস বায়ার রাকা, শ্দাযা ন. 
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নির্শিত।। সরোকরের পশ্চিম পার্শে কালিকাদেবীর ন্বির। মেকেছী 
সাহেবের মতে ৯৩৭ খু: বিজয় রাজ আদিত্য বন্খা নামক কোন রাজ 
কর্তৃক এই মন্দিধ নির্মিত হয়। টেলার সাহেবের মতে দশম 
শতাব্দীতে বীরকোলরায়ের চোল রাজ কর্তৃক কনকসভা নির্শিত হয়। 
চিদম্বরঘের মন্দির ও সমস্ত মণ্ডপ অপেক্ষা শিবছর্গার এই কনক সভা 
আড়ম্বরে ও অতুল সৌন্দর্য্য পূর্ণ" নটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও 
কারুকার্য্য বিশিষ্ট । সুতরাং চিদশ্বরমের এই ছুইটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ও দর্শনীয়। এখানকার ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি 
বিরাজিত। কেবল প্রধান মূল মন্দিরেই কোন বিগ্রহ নাই। 
১৭৮৫ খৃঃ কোন বিধবা ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্বোক্ত গোপুর ৪টী 
নির্মাণ করাইয়! দেন । . 

ধাহারা এই মন্দিরে পূজা ও বেদপাঠ করেন তাহারা দীক্ষিত ব্রাহ্মণ 
নামে অভিহিত। পূর্বে এখানে ৩*০* দীক্ষিশ্ত ব্রান্ধণ বাস করিতেন । 
কথিত আছে কোন সময়ে ব্রন্ধা কাশীধামে একটা যজ্ঞ উপলক্ষে উক্ত 
ব্রাহ্মণদের তথায় লইয়! যান। চিদশ্বরম্‌ দেবের আল্ঞায় রাজা হ্রপ্টবর্ণ 
পুনরায় এ ব্রাহ্মণদের কাশীধাম হুইতে চিদস্বরমে আনয়ন করেন । 
ইহারা বলেন “আমরা সাক্ষাৎ ভগবান হইতে উৎপন্ন”। দেশীয় 
্বাহ্মণগণ হইতে ইহাদের সম'জ স্বতন্ত্র *চিদম্বরমের পা্ডাবৃত্তিই 
ইহাদের উপজীবিকা। বিবাহিত না হইলে পূজার অধিকারী হন না, 
তজ্জন্ত পাঁচ ছয় বসরেই ইহাদের বিবাহ হয়। কুড়ি জন করিয়া 
ব্রাহ্মণের কুড়ি দিনের জন্য পালা পড়ে। ইহাদের কেশের একটু 
বৈচিত্র্য আছে। মালাবার দেশের ব্রাহ্মণগণের মত ইহারা মস্তকের 
সম্মুখভাগে বড় বড় চুল রাখেন, ঘাড় এবং জুল্লী কামাইয়া থাকেন। 

এক্ষণে হিরণ্যবরণ সন্বন্ধে কিছু জ্রাত হওয়া আবশ্যক । স্থল-পুরাণের 
মতে পঞ্চম মনু বুদ্ধাবস্থাক্স শ্বেতবর্ণ নায়ক পুত্রকে গৌড়দেশ অগ্ধ 
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করেন। ফ্ছু দিন প পরে শ্বেতবর্ণের কুষ্বযাধি হয় তিন ভীঘ্রমণ 
করিতে করিতে কাঞ্ধীপুরে আসেন। তথায় একটা ব্যাধের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত ব্যাধ তাহাকে চিদস্বরমে ব্যাত্রপদ নামক 
খষির অলৌকিক শক্তির কথা বর্ণনা করে। শ্বেতব্ণ ততঞবণে 
চিদম্বরমে আসিয়া ব্যাদ্রপদ খষির অন্থুসন্ধান করেন। খষিবর জঙ্গল 
মধ্যে একটা সামান্ত মন্দিরে আকাশরূপী ভগবান শঙ্করদেবের উপাসন। 
করিতেন। শ্বেতবর্ণ এই স্থানে আসিয়া উক্ত খধির শরণাগত হইজেন। 
তিনি খধির আদেশে নিকটস্থ একটা জলাশয়ে নান করিয়া! রোগমুক্ত 
হইলেন এবং তীহার বর্ণ হিরণ্যবর্ণ হইল। তদবধি শ্বেতবর্ণের নাম 
হিরণ্যবর্ণ। তজ্জন্ত তিনি আকাশরূপী মহাদেবের উৎকৃষ্ট মন্দির 
নির্াণ করাইয়া! দেন। কেহ কেহ বলেন চিদঘ্ঘরমের মন্দির ব্রহ্মা 
নির্মিত ও হিরপ্যব্ণ সংস্কারক মাত্র। যাহা! হউক চিদস্বরমের মন্দির 
যে একটা প্রকাণ্ড ওপ্অদ্ভূত ব্যাপার তদ্িযয়ে আর সন্দেহ নাই। 
ইহ প্রত্যেক যাত্রীরই দর্শন কর! উচিত । 


ূ শিবালী। 


চিদস্বরমের একটা ষ্টেশন পরে শিবালী ট্টেশন। ইহা বিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য তীর্থ নহে বলিয়া আমরা এখানে নামি নাই। ষ্রেশন হইতে 
এক মাইল দুরে মন্দির অবস্থিত ; ইহাও শিবমন্দির। দক্ষিণ দেশের 
প্রায় সকল স্থানেই শিবমন্দির । পূর্বেই বলিয়াছি কোথাও রাধাকুষ্ণের 
মন্দির নাই; পুর্বে এই সকল স্থানে দৈত্য ও অসুরের! বাদ করিতেন 
এবং তীহাদের ইঞ্টদেবত! মহাদেব । তজ্জন্তই দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল 
স্থানেই উচ্চ উচ্চ গ্োপুর বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শিবমন্দির । বিষ্ুমন্দির অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়। যাহা হউক যাত্রীগণের সুবিধার নিমিভ সকল স্থানেই 
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এখানকার মন্দিরে ব্হ্গপুরীশ্বর নামে মহাদেব আছেন। স্বত 
মন্দিরে তিপুরাহ্থন্দরী নামক দেবীমূর্তি বিরাজ করিতেছেন। উভয় 
মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সুদৃ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত । নিত্যপুজা'য় 
১০ মণ তঙুলের অন্নভোগ হহয়া থাকে । জৈযষ্ঠ মানে দশ দিনব্যাপী 
অন্বোৎসব, আশ্বিন যাসে , নবরাত্রোৎসব, মাঘ মাসে শিবরাব্রোৎসব 
ও চৈএমাসে দশ দিন ব্যাপী বসস্থোৎসব হইয়। থাকে। উৎসবের সময় 
চতুর্দিক হইতে সমাগত যাতরীগণের জনতার তরজ উঠিতে থাকে । টেণে 
বশিয়াই মন্দিরের উচ্চ গোপুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এদেশে মন্দিরের চ্‌ড়া 
অপেক্ষা গোপুর সকল অধিক উচ্চ। সম্চতুফ্ধোণ হইতে উর্ধে ক্রমশ: 
ক্স হইয়া ঠিক যেন একখানি রথের মত দেখায়। স্তরে স্তরে আট 
তন, দশ তণ, পনের তল পর্যন্ত উচ্চে উঠিয়া! থাকে। দুর হইতে 
এই দকল গোপুর দেখিয়।, মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। গোপুরে নানাবিধ 
ভাশ্করকার্ধ্য ও শিল্পনৈপুণ্য থাকায় অতি মনোহর দেখায়। শিবালীতে 
প্রচুর পরিমাণে চীনের বাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এখানেও 
থাকিবার ছত্রবাটী আছে। শিবালী অতিক্রম করিয়! আমাদের টে 
মায়াভরম্‌ নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হুইল। 
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শিবালী হইতে ছুইটী ষ্টেশন পরে মায়াভরম্‌ নামক জংসন ষ্টেশন । 
এখান হইতে একটী লাইন তাঞ্জোর অভিমুখে গিয়াছে। আর একটী ঠিক 
দক্ষিণে [তরুভানুর হইয়া আতাংটাঙ্গি নামক ষ্টেশনে গিয়াহে। আমরা 
প্রথমোক্ত লাইনে দক্ষিণ-পশ্চিমাতিসুখী, হইয়া তাঞ্জোরে গিয়ছিলাম। 
শেষোক্ত লাইনে গমন করি নাই এবং প্র লাইনে উল্লেখযোগ্য কোন মন্দি- 
রাদিও লাই ।- যাহা হউক এক্ষণে মায়াভ্রমের বিষয় বর্ণিত হইইতেছে। 

ইহা কাবেরী নদীর উপর একটী ৯সীর। ২ 


& 
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স্বামী নামক শিবণিঙ্ আছেন 1 দেবীর নাম অর্থ, ইহার ৭ স্বতন্ 
মন্দির। মন্দির হইতে কাবেরী নদী অর্দক্রোশ ॥মার। মায়াভরমূ 
ময়ুরবরম শব্দের অপন্রংশ। ময়ুর-্ময়ূরন্বামী এবং বরম্‌ অর্থে পুরম্‌। 
এখানে সর্বদাই বসস্তমারুত প্রবাহিত হইতেছে । ধেন চির বসন্ত 
বিরাজমান । মায়াবরম্‌ সহরটী অতি পুরাতন, রাস্তানকল পরিঞ্কার 
পরিচ্ছন্ন । জলবাঘু পরিবর্তনের জন্ত অনেকেই এখানে আসিয়া! বাস 
করেন। আহার্ধ্য দ্রব্য সামগ্রী অতিল্ুলভ ও সুপ্রতুল। সকল প্রকার 
শন্য ও ফল সর্বদাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিবাদীগণও বেশ অবস্থাপন্ন। 
এখানে অনেকগুলি ধনী আয়ার ও আরঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করেন সুতরাং 
ইহা যেন লক্্ষীপুরী। অনেকের মতে মায়াবরম্‌ শব্দের অর্থ লক্্মীপুরম্‌। 
আগন্বকের জন্ত সহরে পাঁচটা ছত্রধাটা আছে । নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের যে 
ছুইটা ছত্র আছে তাহা ব্রাঙ্মণগণকে বিনা মুল্যে ভোজন করান হয়। 
ময়ুরনাথ স্বামীর মন্দির অতি বৃহত্, ইহা তিনটা উচ্চ প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টিত। বিগ্রহ লিঙ্গাকৃতি, ইহার ১৮০০২ হাজার টাকার, 
ভূদম্পত্তি, স্বর্ণ ও মণিমুক্তার আভরণ ও রৌপ্য নির্িতি খট্রাঙ্গ আছে। 
প্রতিদিন ১1 মণ তওুলের অন্ধ ভোগ হইয়া থাকে । বৈশাখ মাসের 
পনর দিন ও কান্তি, মাসে সমস্ত মাসব্যাপী দেবতার উৎসব হয়। 
নেই সময় ত্রিশ চল্লিশ সহজ লোকের সমাগম হইয়! থাকে, ইহার পার্খে 
দেবী অভগ্নান্থার মন্দির । এই মন্দিরের আঙ্ুতনও নিতান্ত কম নহে। 
ইস্ঠার পুজাঁপদ্ধতি মঘূরনাথ স্বামীর মত। 
এখান হইতে এক ক্রোশ দুরে "তিরুইন্দুলু” নামক স্থানে “পেরুমল 
রঙ্গনাথের” বিখ্যাত বিষুমন্দির। ইহাও কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত। 
বিগ্রহ-বিষুূর্তি, তিনি অনন্তশয্যায় শান্কিত আছেন। কথিত আছে 
শ্রিচিনাপনদীর ীরঙগমূর্তি “আদিরঙম্” নামে অভিহিত । কুস্তকোণমে 
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চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । মন্দিরটা চারিটা বৃহৎ প্রাটীর দ্বারা 
বেগ্টিত। প্রথম প্রাচীরের উপর বৃহৎ গোপুর এবং ্ন্থুথে ইন্দুসরোবর ; 
মন্দিরটা সাতটা প্রকোঠ্ঠে বিভক্ত, মূলস্থানে “পেরুমল রঙ্গনাথ স্বামী” 
বিরাজ করিতেছেন । দেবীক়্ নাম “পেরুমল নায়িকা” ইহার মন্দির 
পৃথকৃ। দেবীমন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ মণ্ডপে দেব দেবীর নান চি 
অঙ্কিত আছে, কোথাও দেবাস্থরের যুন্ধ হইতেছে, কোথাও গণেশ 

জননী কৈলামে বিহার করিতেছেন, ইত্যাদি পৌরাণিক চিত্র সকল 
শোভা পাইতেছে। দেবতার আয ভূসম্পত্তি হইতে ৭০১ টাকা ও 
কলেক্টরি হইতে ২*০৯ টাকা বার্ধিক বন্দোবস্ত আছে। দেবতার 
উৎসব দ্োষ্ঠ মাসে পনর দিন হয়, ইহার নাম পতিরুপবিত্র উৎসব*। 
শ্রাবণ মাপে দশ দিনব্যাপী “আড়িপুর” উৎপব। আশিন মাসে নয় 
দিনব্যাপী, নবরাক্বোৎসব, কার্তিক মাসে এগারদিনব্যাপী বৈকুঞ্- 

একাদশী উৎসব। মাঘ মাসে সমস্ত মাসব্যাপী মাঘোৎসব হ্ইয়া 
থাকে। এই সময় প্রতাহ বিগ্রহকে কাবেরী সঙ্গমে লইয়৷ যাইস্কা 
শ্নান করান হয়। ফাল্তন মাসে তেইশ দিন ব্যাপী “অধ্যয়ন উৎসব 
এবং চৈত্র মাসে দশদিনব্যাপী বসস্তোৎসর হইয়া! থাকে । নব- 
রাত্রোৎ্সবের সময় রামায়ণ এবং অধায়ন উৎসবের সময় মহাভারত 
ও বিষণ স্ন্ধীয় পুরাণ সকল পাঠ হইয়া থাকে । 


কাবেরী নদী ৷ 


ইহা গঙ্গার মত পুণ্য্োয়া, প্রত্যহ পুজাকালীন জলপ্তদ্ধির সময় 
ইহার নাম উল্লেখ করিতে হয়। কার্তিক মাসে -দক্ষিণ দেশের প্রায় 
নকলেই কাবেরীতে স্নান করিতে আস্লে। রেলহাত্রীর সংখ্যা সেই 


২১৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


গমন করিলে মায়াবরমের কাবেরী ঘাটে পুরযোগ হইয়া থাকে। 
প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই যোগ হয়। যেমন গঙ্গার স্থাঁনে স্থানে 
কুম্তযোগ হুইয়! গাকে তাহাকে কুস্তমেলা কহে। স্নানের সুবিধার 
জন্য কাবেরী নদীর উভয় তীরেই গ্রেনাইট প্রস্তরমণ্ডিত স্থন্দর সোপান 
শোভা পাইতেছে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে" উভয় তীরেই এই পুণ্য- 
সলিলে অবগাহন পূর্বক লৌক সকল স্নান করিয়া থাকে । 


পুক্ষর যোগ । 


“মেষে চ গঙ্গা বুষভে চ নর্মদা যুগ্মে চ বাণী যমুনা কুলীরে। 
গোদাবরী সিংহগতে চ কৃষ্ণা কন্ঠাগতে জীব ইতি ক্রমেণ 
কাবেরী তৌল্যা মলিতাত্রপর্ণী ভীমাথ্য নদ্য| ইতি চাপ পুদ্ধরঃ। 
মৃগে চ ভন্্রা ঘটসিস্ধু নগ্যা বাঁচস্পতৌ মীনগতে পিনাকি ণী ॥৮ 
অন্তার্থ__বৃহস্পতি মেষ রাশিতে গমন করিলে গঙ্গায়, বৃষরাঁশিতে 
নর্খদায়। মিথুনে সরস্বতী, কর্কটে যমুনায়, সিংহগত হইলে গোদাবরী, 
কন্তাস্থ হইলে কৃষ্ণা, তুলায় গমন করিলে কাবেরীতে, বৃশ্চিকস্থ হইলে 
তাত্রপর্ণীতে, ধন্ঃস্থ হইলে ভীমাতে; মকর গত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, 
কুন্তে যাইলে সিন্ধু নদীতে এব মীন রাশিতে পিনাকিণী নদীর পুফর 
যোগ হইয়! থাকে । নু 
যাহা হউক আমর! এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া শ্িগ্ধ ও প্রীত 
হুইয়াছিলাম। কাঁবেরী নদী দেখিতে অনেকটা গঙ্গার মত, কিন্ত 
অনেক স্থানে চড়া পড়িয়! ইহার সৌনর্ধ্য নষ্ট করিয়াছে। ইহা! মহীশূর 
প্রদেশের পশ্চিম ঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ববাভিমুখে শাখা! 
প্রশাখা বিগ্তার করিয়া চাররিটী ধারাতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশের গঙ্গার তীরভূমির স্তর কাবেরীর উভয় তীরে শস্তপূর্ণ 


১ । ২১৫ 





কানন, তালবৃক্ষের শ্রেণীপুঞ্জ, শুবাক ও ফলভরাবনত কদলী বৃক্ষ যেন 
প্রন্কৃতির ভূষণ স্বরপী হইয়া রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। মনে হইল 
ঘেন আবার বাঙ্গাল! দেশে উপনীত হইয়াছি | মধেচ মধ্যে বংশ গুল ও 
আতবৃক্ষের নিবিড় ছায়া, রাখালগণের সেই বংশীবাধন, বটচ্ছান়ায় ক্রীড়া- 
পর বালকগণের সাহলাদধবমি, বৃক্ষোপরি নানাজাতীয় বিহঙ্গমের 
কলধ্বনিতে হৃদয় আনন্দনীরে লিমগ্র হয়। নীরস দাক্ষিণাত্যে আসিয়া 
আবার যে স্বদেশের দৃশ্ত দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই পুণ্য- 
তোয়৷ কাবেরী নদী কুস্তকোণম্‌ সহরের উপর দিয়াও প্রবাহিত, সুতরাং 
যখন আমরা তথায় ছিলাম তখনও এই কাবেরী নদীতে স্লান করিয়া- 
ছিলাম। যাহা হউক আমরা “মায়াভরম” হইতে নিক্ান্ত হইয়া 
“কুস্তকোণম্” যাইবার জন্ত বাম্পীয় যানে আরোহন করিলাম। চারিটী 
ক্টেশন অতিক্রম করিয়! বেলা! বারটার সময় তথা পৌছিলাম। 


কুস্তকোণম্‌। 


মায়াভরম্‌ অপেক্ষা কুস্তকোণম্‌ বেশ সুন্দর সহর। ষ্টেশন হহঁতে 
সহর এক মাইল মাত্র। গোযাঁনে যাইতে যাইতে সহরের শোভা! 
দেখিতে লাগিলাম। প্রান্তীয় স্থানে স্থানে থিয়েটারের প্লাকার্ড মারা 
রহিয়াছে । কবিকাতায় যেমন পার্শা থিয়েটার কোং গাড়িতে বসিয়া 
বাও বাজাইয়া বিজ্ঞাপন বিতরণ করে, সেখানেও তাহা দেখিলাম। 
জন কোলাহলে রাস্তাগুলি পরিপূর্ণ। সহরটী অতি বৃহৎ ও বহু প্রজা 
বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইল। উৎসবের সময় এখানে প্রায় চারি লক্ষ 
লোকের সমবেত হয়। কুস্তকোণমে ত্রান্ধপদিগের আধিপত্য অতি 
প্রবল। ব্রাঙ্গণদিগের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৫ জন |. এখানে বেদাধ্যয়ন 
ও বিশেষরূপে- সংক্তত চর্চ। তয় । উদার “যখন সী চিকন 
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অতি শ্রসি্ এ এবং বং ইংরাজেরা ইহাকে শুরা! ৷ 738৩৮ কছে। 
কলেজ বাটা কাঁবেরী নদীর উপর স্থিত। ইহার গ্যাঙ্গণভূমি অতি বৃহৎ 
ও নানাবিধ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত । ইহাঁর গঠন প্রণালী মান্রাজের 
“প্রেসিডেন্সী কলেজ”-_বাটী সদৃশ । মান্দ্রাজ বিভাগে অন্ত কোন জেলার 
এরূপ প্রসিক্ধ কলেজ বাটা নাই। এখানে বি, এ পর্যাস্ত পড়ান হয়। 

ক্রমে আমরা কাবেরী তীরস্থ এক ছত্র বাঁটাতে উপনীত 
হইলাম। কাবেরী বাসা হইতে ২, মিনিটের পথ মাত্র । বাসায় 
ড্রব্গুলি রাখিয়। কাবেরী নদীতে স্নানার্থ গমন করিলাম । তখন ইহার 
তীরে তদ্দেশীয় ছুইটা মহিলা বস্ত্র ধৌত করিতো'ছল। আমার চশমাটা 
সোপানে রাখিয়া নদীতে অবতরণ করিলাম, তৎপরে স্নানাহ্িক সমাধা 
করিয়! বাপাস়্ প্রত্যাবর্তন করিলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে চসমার কথ] মনে 
পড়িল। ক্রম্পদে নদী .তীরে উপনীত হুইয়া দেখিলাম যেখানকার 
গিনিস দেই স্থানেই আছে । কি আশ্চর্য কেহই তাহাতে লোভ প্রকাশ 
করে নাই, বিশেষতঃ সেটা স্বর্ণ নিশ্মিত। মেয়ে ছুটা তাহাদের তামিল 
ভাষাতে ব্যক্ত করিল “আমর! আপনাদের বাঁসা জানিলে চশমাটা দিয় 
আপিতাম। যাহা হউক আপনার জিনিস যে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন 
ইহাতে আমর! বড় সুদী হইলাম।”, আহা কি সৌজন্যত! ! এমন 
সুন্দর ও নির্লোভ দেশ দেখি নাই। চশম! যে পুনরায় প্রাণ্ড হইব 
তাহা স্বপ্পেও ভাবি নাই ' ঘ্বাহা হউক চশমাটা প্রাপ্ত হইয়া যেন 
পুনরায় চক্ষু পাইলাম । 

চশমাটী লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। 
তখন বেণা প্রায় ২টা, তজ্জন্ত সে সময় আর দেবদর্শন ঘটিল না। কিয়ত 
ক্ষণ বিশ্রামের পর একজন পাণ্ডা আসিরা জুটিল। তিনি আমাদিগকে 


/ সঙ্গে করিয়া দেবদর্শনে লইব1ণগেলেন। কুস্তকোণমে ১৬্টা মন্দির আছে 
7৯৯ ৯২০ 5 * ২৯ এশা ভালা ২ আর্িিল ঞোেডিত । 
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৯ম কুন্তের্বর স্বামী, ২য় সোমেশ্বর স্বামী, ওত নাগেশ্বর স্বামী 
ধর্থ শাঙ্গ পানি স্বামী,*৫ম চক্রপাবি স্বামী, ৬ রাম স্বামী। আমর! 
সর্ধবপ্রথমে কুস্তেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইলাম। * প্রথম গোপুরম্‌ 
পার হইয়! ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া একটা বাজার দেখিতে পাইলাম। 
এখানে (95721. 509) জান্দমাণ সিলভার নিশ্মিতি সিন্দুর কোটা, 
ঝিনুক বাটী ও খেলনা প্রভৃতি বড় সুন্দর । আমি দেখিয়া আর লোভ 
সংবরণ করিতে পারিলাম না। কতকগুলি ক্রয় করিলাম। এখানে 
অনময়ের দজন। খাড়া, কতকগুলি ফল ও তরিতরকারী সুলভ দেখিয়া 
তাহাও ক্রয় করিলাম। তৎপরে ভিতরের প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া 
সম্থুথস্থ মন্দিরাত্যন্তরে কুস্তেস্বর স্বামীর লিঙ্গ মুত্তি দেখিলাম । যদ্দিচ 
ইহা শিবমন্দির তথাপি দেবতার উৎসবের জন্ত ৫ খানি রথ রহিয়াছে 
দেখিলাম। প্রা্থণভূমি দীরঘপরন্থে ৮৩৯৫৫ ফিউ, গোপুরম্‌ উচ্চতায় 
১২৮ ফিট এবং গোপুরম্‌ হইতে মন্দির পর্যন্ত ছুই পার্খে স্স্ত শোভিত 
নঙবা রাস্তাটা ৩৩০ ফিট এবং বিস্তারে ১৫ ফিটু। এই রাত দয়া 
বরাবর ভিতরে ষাইন্গ শিবলিঙ্গ মুষ্তি দর্শন করিয়াছিলাম। দেবত্তার 
অনেকগুলি রৌপ্য নির্শিতি পাঁ্ধী ধোড়া, হস্ত প্রভৃতি যান আছে। 

আমর! কুস্তেশ্বর স্বামীর মন্দির দর্শন করিয়$ অনতিদ্রস্থ শাঙ্গ পাণি 
স্বামীর গোপুরম্‌ সম্থুধে উপনীত হইলাম। এই গোপুরটা উচ্চতান়্ 
১৪৭ ফিট এবং কুন্তেশ্বর স্বামীর মন্দির" অপেক্ষা সুন্দর ভাক্কর কার্ধ্য 
খোদিত। গ্রোপুরম গাত্রে ছোট ছোট এত পুর্তলিকা শোভ! পাইতেছে 
এবং সে গুলির এমন সুন্দর গঠন যে তাহাদিগকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম 
হয়। এই গোঁপুরমের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল পাঠকগ্রণ ইহা 
দর্শন করিয়া কতকটা জ্ঞান উপলব্ধি করুন। পশ্চাৎ্ভাগে আরও €টা 
গোপুরম্‌ আছে কিন্তু মেগুলি ইহ! অপেক্ষা, ছোট । ইহার অভ্যন্তরে 
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বষুমু্তি, ইনি শেষ শহযায় অন্ধধশয়ান অবস্থায় ভক্কের র মনোবাধা 
পূর্ণ করিতেছেন। বামহস্তে শাঙ্গধূত শেষনাদী পঞ্চ ফণা বিস্তার 
করিয়া ভগবানের* মন্তক রক্ষা করিতেছে । ইহার নিকট শ্রীরাম 
লক্ষণ ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান এবং তৎপার্খে ম। জানকী দণ্ডায়মান] । 
মন্দিরাভ্যন্তরে এই অপরূপ দেবমৃত্তি গুলি দর্শন করিয়া! যথার্থই মনে 
ভক্তি ও প্রীতি আনয়ন করিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
মায়াভরমে (তিরুইন্দুলুতে) অস্তরক্ষম্, কুস্তকোপমে মধ্যরঙ্গম্‌ এবং 
ত্রিচিনাপল্লীতে--"আদিরম্সম্‌।” এই তিন দেবতাই দেখিতে প্রায় 
এককপ ও শেষ পর্যাস্কে শয়ান। সুতরাং এই কুস্তকোণমের শার্গ পাঁণি 
পমধ্যরঙ্গম্ঠ নামে অভিহিত । 

দক্ষিণ দেশের ক্রমাগত শিবমন্দির ও উচ্চ উচ্চ গোপুরম্‌ দর্শন করিয়া 
ও পাগ্ডাগণের নীরধ ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়! যেন আমাদের ভীর্থবিকার 
“ হইয়াছিল । মনে মানে ভাবিতাম মথুর!, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি 
দর্শন করিবার সময় মনে কেমন একট! প্রেমভাব আসিত, কিন্তু দাক্ষি- 
থাত্যে আগিয়া সে প্রেম হারাইলাম কেন? পুরীর জগন্নাথ ও শিবকাঞ্ধী 
বিষ্ুকার্ধী দর্শন করিবার পর যখন ক্রমাগত ছোট ও বড় নানা প্রকার 
শিবমন্দির দেখিতে লা্টিলাম তখন বাস্তবিকই এই স্থানগুলিকে নীরস 
ও প্রেমহীন তীর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগ্সিল। জোর করিয়া) কি তক্তি 
আমে? এক জিনিষ কি*ক্রমাগত ভাল লাগে, পাঠকগণ আমাকে 
যাহাই বুঝুন আমি কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি। এত দিন ধরিয়া 
শিবমন্দির দেখিয়া আমার তীর্ঘ দর্শনের পিপাসা ক্রমশঃ তিরোহিত 
হইভেছছিল,. এক্ষণে সেই প্রেমপিপাস 'গ্ই বিষুমন্দিরে আসিয়া 
আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অধিকত্ব গ্রীরাম লক্মণ ও মা জানকীকে 
দেখিয়া মনে হইল, যা! তোমার জন্তই সেতু এবং সেই সেতু দেখিতেই 
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সে তু দেখিব। ! এবং (কতদ্দিনেই বা ভগবান্‌ ্রীরামচন্ত্- প্রতিষ্ঠিত প্রভু 
রামেশ্বরকে দর্শন করিব! যাহা হউক অন্য এখানে প্রভূ শাঙপাপি 
আমার হৃদয়ে প্রেম সিঞ্চন করিয়া দিলেন । তাহাকে, প্রণাম করিয়া 
নিকটস্থ রামস্বামী দর্শন করিবার নিমিত্ত মন্দির হইতে লিক্ক্ান্ত হইলাম । 
আসিবার সময় মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে প্রস্তর নির্শিত “পোতামরাই” 
নামক এক সরোবর দেখিলাম। শাঙ্গ পাণি স্বামীর মন্দির সহরের ঠিক 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। 

ঝবামস্বামীর মন্দির--যদিচ ইহার গোপুর ছোট ৩থাঁপি সৌন্দর্যে 
ও কারুকাধ্য গুণে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট । একখানি বৃহৎ প্রস্তর কাটিয়া এক 
একটী থাম প্রস্তুত হইয়াছে। এবং তাহাতে ভগবান [বিষুর ও শ্রীরাম- 
চন্দ্রের বিস্তর ধোদিত মূর্তি রহিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে রামস্বামীর মূর্তি 
বর্তমান, মন্দির সম্মুখে ধবজন্তত্ত (128-5647) দণ্ডায়মান। তাঞজোৌরের 
নায়ক-বংশীয় শিবাপ্লা নায়কের পৌন্র রঘুনাথ নায়ক অষ্টাদশশত খৃঃ 
অন্দে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়। দেন। রি 

চক্রপাণি স্বামীর মন্দির কাবেরী নদীর উপর অবস্থিত। ইহার 
গোপুরম্‌ পুর্বোক্লিখিত মন্দিরের মত। অভ্যন্তরে ভগবান্‌ বিুণ 
দণ্ডায়মান মূর্তিতে বিরাজিত। ইহার নিকটে একুটী মহামোক্ষম্‌ নামক, 
সরোবর আছে, দক্ষিণ ভারতে ইহা একটা পবিত্র ও" প্রপিন্ তীর্থ 
বলিয়া পরিগণিত । এই সরোবরের চতুঙ্দিকেই প্রস্তর নির্শিতি সোপান, 
শ্রেণী শোভা পাইতেছে। উপরে ছোট ছোট মন্দির দ্বারা চারিদিক 
বেষ্টিত। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতোোক বৎসর এখানে মেল হইয়। থাকে ? 
এবং প্রতি দ্বাদশ বসব অন্তর এখানে মহামোক্ষ নামক মুক্তিশ্নান হইয়া 
থাকে । বার বৎলর অন্তর বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে গমন করিলে এই যোগ 
হয়। এই সময় এখানে প্রায় ৫০৯০০ যাত্রী স্বান করিবার জন্ঠ জাগমন 
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সোমেসবর স্বামী ও ১ নাগেস্বর স্বামীর মনির ক্ছি ছোট, ইহাদেরও 
গোপুর ও কারুকাধ্যমক্স মন্দির আছে । আম] বৈকালে দেবদর্শনে 
বহির্গত হইয়া একটা একটা করিয়া ছয়টা মন্দিরের দর্শন শেষ করিলাম। 
কিন্তু কুত্তেশ্বর স্বামীর মত একটাও সুন্দর ও স্ুবুহৎ মন্দির নহে। 
কুস্তেশ্বর সপ্তন্ধে একটা আধ্যায়িকা প্রচলিত আছে। স্থল পুরাণমতে 
প্রলয়ের সময় এক ঘড়! অমুত স্থমেরুপর্ধতের গাত্রে সিকাক়্ করিয়া 
ঝুলান ছিল! ক্রমে জল বাড়িয়া সিকার উপর পধান্ত উঠিল। তথন 
কলপী জলে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণ দেশে আনে । প্রলয়ান্তে জল শুগ্ক 
হইলে এই স্থানে কলদী পতিত হইয়া ইছার কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া 
অমৃত গড়াইতে থাকে । তখন মহাদেব তথার অধিষ্ঠটান পূর্বক অমুত্ত 
পান করিয়! কুস্তেশ্বর নাম গ্রহণ করিলেন । কুস্তের কাণা ভাঙ্গিয়া ছিল 
বলিয়া! এই স্থানের নান “'কুম্তকোণম্” হইয়াছে। 


তাঞ্জোর। 


রাখেশ্বর দর্শন করিয়া বাটা প্রত্যাগমন কালীন আমর! এইস্থানে 
আসিয়াছিলাম। পেদিন পূর্ণিমা সন্ধ্যার পর গাড়ী তাঞ্জোরে পৌছিল। 
ষ্টেশন হইতে বাহির,হইয়। চক্্ালোকে সহরের শোভা সন্দর্শন করিতে 
করিতে চলিতে লাগিলাম। ব্রান্তার ছুই পার্খে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ সকল 
শোভ। পাইতেছে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ষ্টেশন হইতে 
অর্ধ মাইল দূরে একটা ছত্র পাইলাম। সমস্ত দিন প্রভু সত্যনারাক়ণের 
উদ্দেশে উপবাসী ছিলাম। ছত্রবাটাতে একটা সুন্দর কূপ ছিল। 
দেই” কুপোদকে হস্ত পদ প্রক্ষালন -করিয়! সত্ানারায়ণের পুজার 
উদ্যোগ করিলাম! সঙ্গে পুরোহিত নহাশয় ছিলেন, তিনি সত্য- 
নারারণের কথা পাঠ করিলেন। পুজান্তে কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া 
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(পৃু২২১) ৬ 


চর, ১৯ ক ৭ 





না । ২১ 





শয়নের যোগাড় করিলাম। ছানার মানেজার রর আলিয়া বজিলেন 
আপনারা এ ছত্র নাচিতে আসিয়া ভাল করেন নাই, কারণ এখানে 
ভয়ানক ছারপোকা, এখান হইতে কিয়দুরে একটা ছত্রবাটী আছে 
রা স্থানে গমন করুন, নচেৎ রাত্রে ছারপোকার আনায় নিদ্রা হইবে 
' সহ্যাত্রীদের অন্ছত্রে যাইবার আর কাহার: ইচ্ছা হইল না। 
অনেক ব্রাত্রি হইয়! গিয়াছে সুতরাং দেই স্থানেই সকলে শয্যা বিস্তার 
করিলেন। সমস্তদিন অনশনে ও অত্যন্ত ক্লেশে আমিও শধ্যাশায়ী 
হইলাম। তখন রাত্রি গায় ১১টা। 
ঘণ্টা খানেক পরেই ছারপোকার দংশনে সকলেই অস্থির হইয়! 
উঠিলাম। ছত্রবাটাতে একটী বৃহৎ লখনে আলোক জলিতেছিল। 
সেই দীপালোকে শব্যারদিকে চাহিয়া দেখি পিপীলিকা শ্রেণীবৎ 
ছারপোকা নকল দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে । প্রথমে আমার 
পিপীলিকা বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল, শেষে দেখি সেগুলি বথার্থই 
ছারপোকা । আমাদের দেশের ছারপোকণ অতি ভীরু, কারণ তাহারা 
প্রাণভয়ে ক্ষুদ্র গর্ভে নিজদেহ লুকাইত রাখে, স্থৃবিধ! পাইলে দংশন 
করিয়াই পলায়ন করে। কিন্তু এদেশের এই নির্ভীক শোণিত পিপান্ছ 
ক্ষুদ্র কীটগুলিকে স্বাধীনভাবে শ্রেণী বন্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখিয়! 
অতিশয় আশ্চর্য্য হইজাম। একটা৯্ছুইটা করিয়া কয়টার প্রাণসংহার 
করিব ? তাহারা দলবদ্ধ হইন্সা বিছানায়, গান্র বন্ত্রে এমনকি মন্তকের 
কেশে পর্য্যস্ত প্রবিষ্ট হইয়া দংশন করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলিল। 
স্থতরাং বাধ্য হইয়া রণে প্রবৃত্ত হইলাম, এমন সময় উপরের চাল 
হইতে ঝুপঝাপ করিয়া কতকগুলি ছারপোকা পড়িতে লাগিল 
তাহাদের আক্রমণে আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিলাম না, সুতরাং রণে ভঙ্গ 
দিয়। পলায়ন করিলাম। এরূপ ছারপোক! কখনও দেখিনাই এবং 
আর কেহ দেখিয়াছেন কিনা বলিতি পাবি 21 


২২২ সেতুবন্ধ যা । 


আমাদের সহাত্রী ছ্‌ট বাবু ও কয়েকটা শ্রীলোক' দেই ছ্‌ত্ে 
বসিয়া বসিয়া! কোন গতিকে নিশা অতিবাহিত করিলেন। কেব্স 
পুরোহিত মহাশর ও আমি সেই স্থান পরিত্যাগ কাঁরয়া ষ্েশনে 
যাইয়া কম্বল বিছাইয়া দুইজনে শয়ন করিয়া রহিলাম। প্রভাতে পুনরায় 
ছত্রবাটাতে আসিলাম, তথায় যাইক্সা সহ্যাত্রীদের সারানিশি জাগরণের 
কথ। শুনিলাম। আমাদের ছুর্দশা দেখিয়! ম্যানেজার মহাশয় হাস্ত 
করিতে লাগিলেন__বলিলেন কেন অন্ত ছত্রে গমন করিলেন না; আমরা 
তাহার কথাকস আর কোন জবাব ন] দিয়া তৈল মর্দন করিতে লাগিলাম। 
ছত্রবাটার কৃপোদকে সকলে স্নান করিয়। তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির 
দর্শনে বহির্গত হইলাম। সঙ্গে কোন পাগ্া নাই। স্থতরাং পথের 
ছুই একজন পথিককে জরি্ঞ।স। করিয়। অনতিদুরস্থ 'মন্দির সন্নিকটে 
'উপনীত' হইলাম। এখানে কোন পাণ্ডার আমদানি দেখিলাম না। 
পাও মাছে কি ন। তীহাও জানিনা, আমর! নিজেরাই মন্দির সঙ্গুখীন 
হইলাম । 

মন্দির একটা হর্গমধ্যে অবস্থিত সুতরাং চতুর্দিকে গড় কাটা 
রহিয়াছে ।। সময়ে সময়ে এই গড়ের চতুর্দিক জলে পুর্ণ থাকে । 
আমরা এই গড়ের চতুর্দিক শুফ দেখিলাম। স্থানে স্থানে 
কিঞ্চিৎ মাত্র জল আছে। এই প্ড় অতি গভীর ও প্রশস্ত। মন্দিরে 
যাইবার জন্য ইহার উপর একটা সেতু আছে। সেই ধ্নেতুর উপর 
দিয় আমরা গমন করিলাম; দূর হইতেই মন্দিরের চূড়া! দৃষ্ট হয়। 
আমর! সেই চুড়। দেখিয়াই এই স্থানে সহজে আসিয়! পৌছিলাম । 

'*তাঞ্জোরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নামে ছুইটি ছূর্গ আছে, কিন্তু এই ছুটা 
কর্গই এত নিকুট ও একূপভাবে পরস্পর লংলগ্ল যে ইহাকে একটী 
হুর্দ বলিলেই হয়। ক্ষুদ্র ছর্গ মধ্যে প্রধান দেবালয় ও মোয়া গির্জা 


এ হছিতে টি আল, তে ভি: ১০৭৬৯ ০ ৬ পকড০ 








(পুঃ২২২) 
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তাঞ্জোর। ২২৩ 


অতিক্রম করিয়া দেবালয় যাইতে হয়। তাহার পর ১৭০ ফিট দীর্ঘ পথ 
তৎপরে আবার দ্বিতীয় গোপুর দেখিলাম ইহা উচ্চে ৬০ ফিট মাত্র, 
ছোট গোপুর পার হইয়া একটি প্রশস্ত ্াঙ্গণুমি প্রাপ্ত হইলাম । 
ইহা দীর্ঘে ও প্রন্থে ৮০০ * ৪১৫ ফিট এবং সমস্ত প্রস্তর মণ্ডিত। এই 
প্রাঙ্গণের পশ্চিমে ও সূল মন্দিরের সন্মুথে রেলিং শোভিত প্রস্তর 
গ্রথিত বেদীর উপর একটি প্রকাণ্ড নন্দী মু্তি বা শিববাহন বৃষভ- 
দেব চরণ সুড়িয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে । এই ষাঁড় একথণ্ড কৃষ্ণব্ণ 
গ্রেনাইট প্রস্তরে [নর্মিতি। ইহা দীর্ঘে ১৬ ফিট এবং উচ্চে ১২ ফিট 
এই বৃহৎ বড় দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। বিশেষ এক খপ্ড প্রস্তরে 
নির্ষিত বলিয়৷ আরও বিস্মিত হইলাম । ইহার সন্দুথে বৃহদেশ্বর বা বৃদ্ধেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থিত মহাদেবের লিঙ্গমূত্তি ও 
পূর্বোক্ত নন্দী মুর্তি একটা গ্রেন্াইট প্রস্তর হইতে নির্মিত হইয়াছে। 
কিরূপে যে এই বৃহৎ প্রস্তর খও আনীত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে 
বিশ্বয়া্িত হইতে হয়। শুদ্ধ নন্দী মুত্তিই ওজনে ২৫ টন। এই বৃহদেশ্বর 
মন্দিরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ডে 
নন্দীর দক্ষিণভাগে পার্ধতীর মন্দ্ির। দেবীর নাম পেরিয়ানায়।- 
গিরাম্মল, ইহার সম্মুথস্থ বৃহদেশ্বর মনিরের গম্চাতে শিবগৃজ্গ! নামক 
বৃহৎ পুফ্করিণী আছে। ইন্ার৯উপর মিশনরি সাহেবদিগের এক 
গিজ্জা আছে। ইহারই নাম সোয়ার্ট গির্জা । পুর্বে এখানে. ইংরাজ 
সৈন্ত থাঁকিবার সেনা নিবাস হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা তহশবলদার ও 
ট্রেজারি কাছারিরূপে পরিণত হুইয়াছে। শিব গঙ্গার জল স্বচ্ছ না 
হইলেও অতি সুমিষ্ট । এ 
মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্ত-. »ঠাণে সৃব্ষণ্য, স্বামীর মন্দির। 
ইহা ছেটি হইলেও ইহার গঠন প্রণালী অতি উত্তম। স্ুবরক্গণ্য কোভিল 


রঙ 
খতিব চন গিট খিক ) বত আসান ব্য শিক 


২২৪ নি ত্রা। 


এই  মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাীন বৃহৎ ও এাত। ননী মূর্তির 


পশ্চিমধারে তিন সারি থামের উপর বারাগ্ডা; তাহারপর ৭৫ * ৭০ ফিট 
ছুইটা দালান, তাহার পর ৫৬১৫৮ ফিট আর একটা প্রাঙ্গণ। এই 
সমস্ত স্থানের উপর সুবিস্তৃত বিমানের ২০* ফিট উচ্চ চূড়া শোভা 
পাইতেছে । বিজয় নগরের অন্ততম রাজা কৃষ্ণ রায়ই এই সমস্ত 
নির্মাণ করাইয়া দেন। চোলচরিক্ নামক গ্রন্থে জানা যাঁয় যে এই 
বৃহৎ মন্দিরগুলির নির্মাণ কার্য ১২ বৎসরে সম্পূর্ণ হুইয়াছিল। 
কাঞ্ধীপুর নিবাসী সোমবর্ণ নামক কোন ভাস্কর কর্তৃক ইহা নির্শিত 
হয়। এক সময়ে এই মন্দিরের কত ক্ন্দর বন্দোবস্ত ছিল, কিন্ত 
এক্ষণে সংস্কার অভাবে ও রৌদ্র বষ্টির অনুগ্রহে যেন কষ্ণবর্ণ হইয়া 
ন্রহিয়াছে, এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরের মত ইহা চর্শচর্চিকার বিহার 
ক্ষেত্র হইয়াছে । ছূর্গন্ধে তথায় তিষ্ঠান ভার, মন্দির দেখিয়। যেমন 
প্রীত হইয়াছিলাম, চর্শচর্চিক! ও দেবতার পুজার বন্দোবস্ত দেখিয়া 
তব্দূপ ক্ষুপ্মনে তথা হইতে নিক্ষাস্ত হইলাম। পুঞ্জা পদ্ধতি অন্ান্ত 
টিব মন্দির সদৃশ, কিন্তু আর সে আভপ্ধর ও পরী্ধ্য নাই, এক্ষণে 
কেবল নিয়ম রঙ্গ হইতেছে মাত্র : পুজার বন্দোবস্ত যেমনই হউক 
না কেন, কতকগুলি দেব নর্তকী কিন্তু আছে। তাহাদের পৃজ। 
যোড়শউপচারে হইয়া থাকে । উ-সঙ্গ * সময় ইহারা নৃত্য করিয়া 
থাকে কিন্তু প্রত্যহ নৃত্য করে ন1 | বাষাদক গণপতির মন্দির আছে। 

বৃহত দুর্গ মধো রাজ প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার মণ্ডপ অতি উচ্চ। 
গ্রাসাঁদ মধ্যে রাজ সরবোজীর মর্বেল প্রস্তরের নির্মিত একটা মৃত 
আছে, দেয়ালের একস্থানে লর্ড পিগটের ফটোগ্রাফ আছে। এততিন্ন 
অন্যান্ত রাজগণের প্রতিকৃতি এ. -) সরশ্কৃতী মহলে একটা লাইব্রেরী 
আছে। তাহাতে প্রায় ১৮০৯০ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 
৮০০০ তাল পত্র লিখিত । ভারতের শশ্য কোন লাইব্রেরীতে এত 


ইষ্টাঞ্জোর । ২২৫ 


উল পিপিপি ১৯৮৮ 


অধিক তালপুত্র লিখিত পুস্তক নাই। মহারাষ্্ী দরবারহল নামক অন্য 
প্রকোষ্ঠে শিবজীর বৃহৎ মূর্তি আছে) তাহার বাম পার্থে দেওয়ান ও 
দক্ষিণে সেক্রেটারীর মুর্তি বিরাজিত। অন্ত্গৃহে নানা প্রকার আশ্চর্য্য- 
জনক অন্তর দক্ল আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত হাতলযুক্ত তরবারি, 
কামান, পিস্তল, বন্দুক, ও ত্র উপর, হব নির্শিত হাওদা, নানাবিধ 
পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আে। এই গৃহটী দেখিতে আত স্ন্দর। 
রাজার সিংহাসন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। কেবল কারুকাধ্য থচিত 
একখানি চেয়ারমাত্র তথায় রহিয়াছে। শিবগঙ্গা সরোবরের নিকটস্থ 
গির্জার মধ্যে পারি সোয়ার্টের মৃত্যু সময়ের দৃশ্য আছে। বৃদ্ধ পানি 
সোয়ার্ট (7২০৬. 3০৮/৩02) রাজা সরফোজীর (শরভজীর ) গুরু 
ছিলেন। শ্বেত মার্কেল প্রস্তর-নির্মিত বৃদ্ধ পাদরী মৃত্যুশধ্যায় শয়ান 
বামে তাহার প্রিয় শিষ্য রাজ। সরফোজী ছুই জন রক্ষক সহ দণ্ডায়- 
মান। দক্ষিণে পাত্রি কোলনার ও পাদদেশে টারিটী বালক, 
দওারমান। এই সমস্ত মূর্তি ভাস্করবিদ্যায় অদ্বিতীয় ফ্লাক্সমযান সাহেব. 
নিশ্মাণ করেন । - 
তাঞ্জোরের রাজা তুল জাজীর পুত্র না থাকায় মৃত্যুকালে শরভজী 
€(সরফোজী ) নামক কোন আত্মীয়ের পুক্রচুক দত্তক গ্রহণ করেন। 
১৭৮৭ খুঃ রাজা তুল ৪০ হয়। মৃত্যু সময় তিনি আপন 
কনিষ্ট ভ্রাতা অমর দিংহের হস্তে ৯ বৎসর বয়স্ক সরফোজীকে সমর্পন 
করিয়। যান। কিন্তু অমর সিংহ রাজ্যলোভ সম্বরণ করিতে না পারা 
মন্্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ গভর্ণমৈন্টের নিকট আবেদন 
করেন যে, “রাজা তুলজাজীর,দত্তক গ্রহণ শাস্তান্ুসারে,ঠিক হয় নাই! 
কারণ শরভজী তাহার পিতার একমাত্র সম্তান, 'অধিকস্ত তুলজাজী 
* তক গ্রহণের সময় সম্জান ছিলেন না” এই আবেদনে ইংরাঁক্ 
গতর্ণমেন্ট তাঞ্জোরের পীউতগণের নিকট ২ ৯ 





২২৬ সেতুবন্ধ যাত্র।.! 


তুলজাজীর দত্তক ওহেণ ঠিক হয় নাই বলিয়। মত দেন । মাজ্জাজ গভর্ণর 
ডাইরেক্টরগণের সহিত একমত হইয়া অমর সিংহকে রাজ্য দেন। এই 
সম্বন্ধে এক সন্ধিপত্র হয় তাহাতে অমর সিংহ স্বাক্ষর করেন যে তুল- 
জাজীর বিধব! পত্রীকে তিনি বাৎসরিক ৩*০* স্বর্ণ মুদ্রা ও দত্তকপুক্র 
সরফোজীকে বাৎসরিক ১১*০* স্বর্ণমুদ্রা দ্রিবেন । 

জর্মশ পান্রি সোয়া রাজা তুল জাজীর পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি 
রাঞ্জার মৃত্যুর পর বালক সরফো্ধীর সর্বদা তত্বাবধান করিতেন । 
কিয়দ্িবস পরে পাত্রি সাহেব জানিলেন ঘে বালকের প্রতি অত্যাচার 
হইতেছে। তখন তিনি রাজার বিধবা পত্ী ও বালককে মান্দ্রাজে 
আনম্কন করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসকে সমস্ত বিষয় অবগত করান । 
তৎপরে এই দত্তক গ্রহণ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহ! পুনর্বিচারের জন্ত 
গভর্ণরকে অনুরোধ করেন। লর্ড কর্ণওয়াঁকিস কাশী ও অন্থান্তস্থানের 
পণ্ডিতদ্িগের নিকট হইতে মত লইয়া! দেখেন যে দত্তক গ্রহণে কোন 
দোষ হয়নাই। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বিষয় বিলাতে লিগিয়া 
পাঠান । বিলাতের হোম গভর্ণমেন্ট অনেক বিবেচনা করিয় পর- 
ফোত্ীকে রাজা প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। মাকুহিস্‌ অফ. 
ওয়েলেস্লি এই অন্নমৃতি পত্র লইয়া আসেন। পাদরী সাহেবের 
চেষ্টার সরফোজী ১৭৯৮ থৃঃ জুন মাঙ্গে তাবুর রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইলেন। বাজা অমরপি হু বাৎসরিক ২৫*৯* পেগোড। ( ্বর্ণমত্র! ) 
পাইবেন, এই স্থির হইল। 

এদিকে রাজকার্যে শরফোজীর অভিজ্ঞতা না থাকায় মাজাজ- 
গরণমেন্ট কিছুকাল তাহার অছিস্বরূপ- হইয়া রাজাশাসন করেন । 
শেষে স্থির হইল বুঁটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার রাজ্যশাদন করিবেন, রাজা 

' ছুর্গের মধ্যে থাকিয়া বাত্গরিক ১০**** লক্ষ পেগোডা (্বরণুদ্রা) 





তাঞ্জোর-_সুত্রক্গণ্য স্বামীর মন্দির । (২২৭ পৃঃ) 
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তাঞ্জোর। ৫ ২২৭ 


সরফোজীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত & হিস-বে বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং নন. না. 
ও 0.1, 8. উপাধি ও. ২২টা তোপে সম্মানিত ছিলেন। .১৮৩২ খুঃ 
তিনি মানবলীলা*সম্বরণ .করেন। তীহার পুত্র (দ্বিতীক়) শিবজী-& 
হিসাবে বৃত্তি ও সম্মান ভোগ করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন ॥ 
তাঁহার কোন পুত্র না থাকায় বশ লোপ হয় এবং দত্তকপুজ্র লইলেও 
মার্কইস্‌ অফ ডেলহৌসী তাহা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তাঞ্োর- 
রাজ্য দেই সময় হইতে ইংরাজদে'র সম্পূর্ণ দখলে আসিল। 

বৃক্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যে অনুশাসন খোদা আছে সেই, অন্থু- 
শাসন সাহায্যে ভাক্তার বুরনেল (0), 07611) চোলরাজ দিগের .ষে 
তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে অবগত হওয় যায় যে, তাঞ্চোর 
প্রথমে চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল। রাজ। নরেন্দ্র চোল ১*২৩ খৃঃ 
হইতে ১৯৩৪ থঃ পর্য্স্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে ৪ জন রাঁজার পর 
১০৮* খুঃ কুলুতুঙ্গ চোলরাঁজ দেবসেবার নিমিত্ত দেবোত্তর ও অনেক 
ভূসম্পত্তি দান করেন । সম্ভবতঃ তিনিই বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির 
নির্মাণ করেন । সেই হিসাবে বদ্ধেশ্বরের মন্দির ৮** বৎসব্দের জখিক 
হইবে। পরে শিবজীর ভ্রাতা বেঙ্কজী তাঞ্জোর দখল করিয়া তথায় 
মহারাষ্ট্রবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৮ খৃঃ ফরাসি গভর্ণর  লাঁলী 
সাহেব মহারাষ্্ীয় নৃপতির নিকট হইতে তাঁঞ্রোর আক্রেমণ করিয়া বহু 
অর্থ সংগ্রহ করেন । ১৭৭৬ খ্বঃ মহারাষীয় রাজ! তুলজাজীকে তাঞ্জোর 
পুনরায় প্রদান .করা হয়। তাহারই দত্তকপুত্র শরফোজ্জীর বিষয়. 
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।- ১৮৫৫ খৃঃ হইতে তাঞ্জোর ইংরাকদিগের 
দখলে আসে । £ ৫ 

তাঞ্জোরে বহুসংখ্যক নদী নাল! ও খাল প্রবাহিত । তাঞ্জোর বেশ 
সমৃদ্ধিশালী ও. বহুসংখ্যক লোকের কসবাসপূর্ণ স্বন্দর.. সহর।: ই! 
কাঁবেরী নদীর ব-্বীপের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এখানকার. সিক্কের 





৯ 


২২৮ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 





কাজ কর! বন্ত্রাদি, তামার দ্রব্য, কাষ্ঠনির্মিতি চেয়ার, টেবিল, বড় বড় 
গালিচা ও সুন্দর সুন্দর কার্পেট প্রভৃতি আদরের সহিত সর্বত্র ব্যবস্থত 
হয়। এতত্তিন জহরতের অলঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোঠ্য । প্রোটেষ্টান্ট 
পাদ্রিগণ এই তাঞ্জোরেই খৃষ্টধর্ম প্রথম প্রচার করেন। এখানে সব্‌ত 
ম্যাজিস্ে, রেজি ্রার, মুন্সেফ, প্রসৃতির আদালত আছে। এখানকার 
জমী বাঙ্গালা দেশের মত উর্বরা ; ধান্ত, নারিকেল, আমর, তেতুল ও 
নানাবিধ ফল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়। থাকে । 

তাঞ্জাবুরমাহাত্ম্য নামক নংস্কৃত গ্রন্থে তাঞ্জোরের উৎপত্তি বিষয় 
বর্ণিত আছে. যে, তন্জান্‌ নামে কোন রাক্ষদ এই স্থানে অনবরত 
দৌরাশ্য ও সকল লোকের প্রতি অত্যাচার করিত। এই দু্দর্য 
- রাক্ষদকে ভগবান্‌ বিষ বধ করেন। সে মৃত্যুকালে প্রার্থন৷ করে যে 
তাহার নামে যেন এই নগর হয়। “তথাস্ত” বলিয়া ভগবান্‌ বৈকুষ্ঠে 
গমন করেন। সেই রাক্ষসৈর নামানুসারে ইহা! তাঞ্জাবুর বা তাঞ্জোর 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । তাঞ্জোরে আমর। এক রাত্রি থাকিয়া পরদিবস 
মন্দিরাদি দেখিয়া প্রস্থান করি । 


নেগাপতম্‌। 


তাঞ্চোর হইতে যে “লাইনটা বরাবর পূর্ববাভিমুখে সমুদ্রের দিকে 
গিয়াছে, তাহার শেষ গ্রেশন নেগাপত্তম্‌ ব! নাগপত্তন্। ইহা তাঞ্জোর 
হইতে ৪৮ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের কুলে অবস্থিত। ইহা পূর্বে 
দিনেমারদিগের রাজধানী ছিল। শতাধিক বর্ষ হইতে ইহ! ইংরাজদিগের 
দখলে আছে। ইহা বহু প্রজ্জাবিশিষ্ট পুরাতন বন্দর । এখানে লুব্বায় 
নামক এক প্রকার জাতি আছে, তাহার! হিন্দু ও আরব জাতির 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন । - ইহারা! অতি সাহসী, পরিশ্রমী ও ধূর্ত এবং সংখ্যায় 
প্রায় শ্মকরা ২* জন এই জাতীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়! অধি- 


নেগাপত্তম্‌। ২২৯ 











বাসীর সংখা। প্রায় ৫৮***। নাগপত্রন্‌ বন্দর তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তর 
ভাগের নাম কাদামবাদী, মধ্যভাগের নাম ভেলিগ্লালিয়ম এবং দক্ষিণ 
ভাগের নাঁম শুদ্ধ নাগপত্বন্‌ বা সর্পপুরী । এখানে জুষ্টব্য স্থানের মধ্যে 
প্রধান রাজবর্ম্ হলাও স্ট্রীট, সেন্টপিটা্স” চার্চ দিনামাঁরদিগের সমাধি- 
সতত্ত, সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ে কোংর লোকোমোটিভ ওয়ার্কসপ. ও 
চিপষ্টোর এবং মুদ্রতীরে নাগোদ নামক স্থানে কাদের উলিয়ার সৈয়দ 
তাহার পুত্র ও পুত্রবধূর ৩টা প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির (মস্ক) দর্শনযোগয। 
এই মস্কের আর প্রায় ৫* হাজার টাক1। 


পেরুমল স্বামীর মন্দির ব্যতীত বিশেষ কোন দর্শনযোগ্য তীর্থ না 
থাকায় আমরা এখানে অবতরণ করি নাই। উক্ত মন্দিরটী অতি 
প্রাচীন ও গ্রেনাইট প্রস্তর-নির্ষিতি। পেরুমলস্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে 
এইরূপ কিন্বদস্তী আছে যে, পুরাকালে ব্রন্ধা দক্ষিপণামুধিতটে মহাবিষুর 
আরাধনা করিয়্াছিলেন। তিনি ত্রন্মাকে এই স্থানে দর্শন দিয়াছিলেন। 
তজ্জন্ত ব্রহ্মা এই স্থানে বিষুনত্তি স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকেরা এই 
কারণে ইহাকে তীর্থস্থান কহে। এখান হইতে কিয়দ ংরে কায়ারোহণ 
স্বামী নামক শিবমন্দির আছে। দেবীর নাম নীলারতাঙ্ষী। এই 
মন্দিরের কারুকার্য অতি উত্তম! প্রত্যেক-স্তস্ভে পূর্ণীয়তন সিংহ 
ব্যাস্রাদি জস্তর মস্তি এবং মুনি খষি ও দেবদেবীর ক্ষোদিত মুর্তি আছে। 
ইহার সম্মুখের গোপুরটা অসম্পূর্ণ। নটকোটার শ্রেগঠীর! বহু অথব্যয়ে 
ইহার সংস্কার করিয়া দিস্াছেন। 

পশ্চিম দক্ষিণ মন্নুন্বায়ু বহিবার সময় নাগপত্তন হইতে দেশীয় 
গোত সকল বঙ্গোপসাগরের অস্তান্ত বন্দরে যাতায়াত করিয়া থাকে । 
পুর্বে যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে রেল হয় নাই তখন অবিকাংশ যাত্রী এই 
নাগপত্তন হইতে হ্রীমারে আরোহণ করিত। এখন রেল হওয়ায় 








২৩, সেতুবন্ধ যাত্র 


এবং এসিয়াটিক কোংর স্রীমার নিকমিতরূপে এখানে বাতায়াত করে। 
১৬* খানি নৌকা মাল বোঝাই ও থালাপ কন্তিবার জন্য উপস্থিত 
থাকে । সমুদ্রের বাতিঘর (8 77০১০) একটা দেখিবার জিনিষ। 
প্রায় ১৪ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ত্রিচিনাপল্লী । 

বেল! ৭টার সময় আমরা ভ্রিচিনাপল্লী নামক বৃহৎ ষ্টেশনে 
পৌছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের টিকেট দেখিয়া! একটু গোলযোগ 
করিলেন, বলিলেন এ টিকেটে প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে আসা উচিৎ ছিল 
কেন আপনার! 'ডাকগাড়ীতে আদিলেন? এই কথ৷ লইয়া কিছুক্ষণ 
তাহার সহিত বচসা হইল। তৎপরে [তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়| 
ছাড়িয়া দিলেন। এই স্থানে বলিয়া রাখি এদিকের গাড়ীতে 10021 
01999 নাই। ষ্টেশনের বাণ্ছরে আসিয়া দেখি কতকগুলি গো-ান 
ও ছুইটী অশ্বযান যাত্রী লইবার.জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । ষ্টেশন হইতে 
আরঙ্গষমের মন্দির ৫ মাহল, স্থতরাং গাড়ী চাই। ঘোড়ার গাড়ীতে 
আমাদের সকলকে ধরিবে না বলিয়া এবং বছুন্গুলভ হেতু ২ খানি 
গরুরগাড়ী ভাড়া করিলাম ॥ ভাত ১%* আন! হইল। গো-যানে 
বিয়া সহরের দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে বেলা। ১৯*টার সময় কাঁবেরা 
নদীর বন্্ীপন্থ শ্রীরঙ্গম্জীর মন্দির পান্পকটস্থ বাসাবাটা পাইলাম । 

ত্রিচিনাপল্লীর রাস্তা ঘাট অনেকটা শ্রীরামপুরের মত। অদুরে 
পর্ববতপুঞ্জ মেঘমালা র স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একটী পর্বত- 
শিখরে গণেশের শুভ্র মন্দির শোভা পাইিতেছিল। গাড়ী হইতে এই 
চূড়াচ্ছাব সনদর্শন করিয়া মনে অপূর্ব আনন্দ হইতে লাগিল । এখানকার 
বিশ্রহ দেখিবার জন্য আন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম না। 














গোপুরম্‌ ) 
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দর্শন করিলাম ও ভগবান্কে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এই মন্দির 
দেখিতে দেখিতে কিয়তক্ষণ পরে আমাদের গাড়ী কাবেরী নদীর সেতুর 
উপর আসিল। তীহার উপর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল।  কিয়ৎক্ষণ 
পরে আবার কাবেরী নদীর খাল দৃষ্ট হইল। অতঃপর ৫।৭ মিনিট 
পরে শ্রমের বৃহৎ গোপুর সঙ্গিকটে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের 
দক্ষিণ পার্খে একটী বাটীতে আশ্রয় লইলাম। ভাড়। দৈনিক 
।* চারি আন ধাধ্য হইল। যদিচ তথান্ন অনেক ছত্রবাটী আছে, 
সেগুলি একটু দূরে বলিয়৷ আর তথায় যাইলাম না । .বাসায় বস্ত্রাদি 
রাখিয়া কাবেরা নদীতে স্নান করিতে গমন করিলাম। দেই 
সময় একজন পাও আপিয়া জুটিল। বাসা হইতে কাবেরী নদী 
প্রায় অর্ধ মাইল। টাদনী ও দোপানযুক্ত সুন্দর ঘাটে আমরা 
উপনীত হইলাম। কাবেরী নদীতে নারিকেল ভেট করিয়! স্নান 
করিলাম। নারিকেলের মূলা ও দক্ষিণ! স্বরীপ পাগ্ডাঠাকুর প্রত্যেকের 
নিকট হইতে %* আনা করিরা আদায় করিলেন। স্ানান্তে 
বাসায় আসিয়া আনর। পাগার সহিত দেবদর্শনে বহির্গত হইলাম শি 
বাসার পার্থ ই শ্রীরঙলম্জীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখেই বৃহৎ গোপুর। 
ইহার একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। এই ছবির দক্ষিণদিকে যে একটা চালা! 
দৃষ্ট হইতেছে, উহার অভ্যন্তরে "আমাদের বাসা হইয়াছিল। বাসাটী 
ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত, কিন্ত রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণের জন্য সম্ুখে এরূপ 
একটা চালা ছিল; যাহা হুউক বাসা হইতে নির্গভ হইয়া গোপুরের 
মধ্য প্রবিষ্ট হইলাম। সম্মুথের এই গোপুরটা অসম্পূর্ণ বলিয়া গণুজের 
উপরের প্রাচীর ছাদবিহীনূ ও ভগ্মাবস্থাপন্ন, কিন্তু ইহা! উচ্চে ৪* ফিটু। 
ইহা উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্িত। উর্ধে উঠিবার একটা ছোট 
সোপান আছে তাহ! দেখিতে অতি স্বন্দর। এই প্রাচীরে যে গোপুক্ন 
আছে তাহীর দরজা দার্ধে ২১ ফিট এবং প্রস্থে ৬ ফিট। এই 


২৩২ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


দরজার ছাদ ঢাকিবার জন্য ১৬ থান শ্লেট পাথর আছে। তশ্মাধ্যে সর্ব" 
বৃহতটী ৩৩ ফিটু দার্, প্রস্থে ৫ ফিট্‌ এবং গভীর ৭ ইঞ্চি। সর্ব ছোট- 
খানি দীর্ঘে ৩১ ফিট, প্রস্থে ৫ ফিট এবং গভীর*৫ ফিট ১৯ ইঞ্চি] 
একবার ভাবিয়া দেখুন এক একখানি কত বড় পাথর কিরূপে খনি 
হইতে এই স্থানে আনীত হইয়াছিল । 

যাহা হউক এই যে প্রথম প্রাচীরটার বিষয় বণিত হইল, এইরূপ 
টা প্রাকার এই মন্দিরে বিদ্যমান । ইহার মধ্যে অতিথিশাঁলা ধর্মশালা, 
দোকান ও বসতবাটী শীছে। ছয়টা দ্বার পার হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ 
স্বামীর মন্দিরে যাইতে হয়। হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতি চতুর্থদ্বার 
অতিক্রম করিতে পারে না। সমস্ত মন্দিরটী চতুর্দিকের দীম| লইয়া 
প্রান্ম ১মাইল। পুঙ্ঘান্ুপুঙ্ঘবূপে সমস্ত স্থান দেখিতে প্রায় সমস্ত 
দিবাভাগ অতীত হয়। ইহাতে সর্বশ্ুদ্ধ ১৫টী গোপুর আছে। এরূপ 
বৃহৎ মন্দির ভারতে আর নই । মন্দিবাভ্যন্তরে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী 
ও সুবন্দোবস্তপূর্ণ মণ্ডপগুডলি দেখিলে ও মন্দিরের মহীয়সী মুস্তি চিন্তা 
করিলে মনে একপ্রকার গম্ভীরভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 
মন্দিরের পরশ্বধ্য ও পরম রমনীয় দৃষ্ঠ ও নানালঙ্কার বিভূষিত ভগবান্‌ 
শ্রীরঙ্গজী যিনি না দেখিয়াছেন তাহার জীবন বৃথা। এক একটা 
প্রাকার কত বড় এবং “তাহার মধ্যেৎকত ঘর বাড়ী ও কত দোকান, 
বাজার, হাট প্রভৃতি আছে তাহা একবার পাঠ করুন। এরূপ বুঁহৎ 
ব্যাপার ও অদ্ভুত মন্দির মনুষ্যজীবনে প্রত্যেকেরই দর্শন কর! উচিত। 

প্রথম প্রাকার ও গোপুর পার হইয়া একটা রাস্তা দেখিতে পাওয়া 
যাষ। এই রাস্তাটাতে বহুলোকের বসতবাটা আছে। হিসাবে জানা 
যায় ষে এখানে ১০১২ ঘর গৃহস্থ ও অন্যান্য লোকের বাস আছে। 
এই প্রাকারটা দীর্ষে ৩০৭২ ফিট প্রস্থে ২৫২১ ফিট এবং উচ্চে ৪০ ফিট। 
দ্বিতীয় প্রাকার দীর্থে ২১০৮ ফিট এবং প্রস্থে ১৮৪৬ ফিট, ইঞারও 





ভ্রিচিনাপল্লী । ২৩৩ 





চারি ধারে ৭১৬ ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ৮* ঘর ব্যবসারী গৃহস্থ লৌকের 
বাস। তৃতীয় প্রাকাঁর দীর্ঘে ১৬৫৩ এবং প্রস্থে ১২৭০ ফিট। ইহার 
চতুদ্িকস্থ রাস্তায় ২১৯ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ও ক্তকগুলি দোকান 
আছে। চতুর্থ প্রাকার দীর্ঘে ১২৩৫ ফিট এবং প্রস্থে ৮৪৯ ফিট। 
ইহাতে ওটা গোপুর আছে পূর্বদিকের গোপুরটার গঠনপ্রণালী 
অতি সুন্দর, ইহা! ১৪৬। ফিট উচ্চ । ইহার মধ্যে শতন্তস্ত মণ্ডপ আছে। 
মাঘমাসে বৈকুষ্-একাদশী উপলক্ষে শ্রীরঙ্গনাথের ভোগমৃত্তি এই মণ্ডপে 
আনীত হয়। এই স্থানে অনেক পতিত জমি আছে ।. উৎসবের 
সময় এই জমির উপর ৩৪ সহস্র মুদ্র। ব্যয় করিফা (2০৫51) আটিচাঁলা 
প্রস্তুত করা হয়। এই প্রাকারের বহির্দেশে একটা রাস্তা আছে, 
উহার ছুই পার্খে দোকান ও ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান আছে। 

পঞ্চম প্রাকার দীর্ঘে ৭৬৭ ফিট ও প্রস্থে ৫০৩ ফিট। এই প্রাকার 
হইতে সপ্তম প্রাকার পর্যান্ত শ্নেচ্ছ ও অহিন্দুগণকে প্রবেশ করিতে 
দেওয়া হয় না। ষ্ঠ প্রাকার ৪২৬ ২৯৫ ফিট এব? সপ্তম প্রাকার 
২৪১৮১ ফিট। সুতরাং প্রথম প্রাকার হইতে শেষ প্রাঙগার পর্স্ত 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়াছে । মূল মন্দিরটা ছোট কিন্ত ইহার রশ্ব্ধ্য ও 
আড়ম্বর দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়) সপ্তম দ্বারের পর স্বর্ণ কলস শোভিত 
শ্রীরক্ষনাথের মূল মন্দির। ইহার হত্যন্তরে দেওয়ালে শেষ-পর্যক্কে 
ভগবান শ্রীরঙ্গজী শয়ন করিয়া আছেন। ইহার নিয়ে সুন্দর সিংহাসনে 
নানালঙ্কারভূষিত শ্রীরঙ্গভীর স্ন্দর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন 
দেওয়ালের মৃত্তি উজ্জল কৃষ্ণ প্রন্তরে নির্মিত এবং তিনি শন করিয়া 
আছেন, কিন্ত নিম্নের বিগ্রহটী দণ্ডাক্রমান। সম্ভবত ইনি ভোগমৃত্তি। 
শ্রীরক্গজীর চিত্র প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলেই ঠাকুরের অধিষ্ঠান 
বুঝিতে পারিবে দেবতার বলয় ও পদক বহুমূলা হীরক, পা ও 
চনিদ্বারা গঠিত। শুদ্ধ পদকখানির মলা ৩৪:০০ টাকা । তড়িল আনমনা 


২৩৪ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


হীরকখচিত অঙ্গুরী, পাদাভরণ, কণ্ঠাভরণ, মুকুট ও অন্তান্ত অলঙ্কার 
আছে। দেবতার সন্ধে প্রকাও গরুড় মুণ্তি, বদ্ধাঞ্জলি হইয়। যেন 
ভগবানের স্তুতি করতেছে । মন্দির সম্মুখে স্থন্দর সোণার তালগাছ ব। 
সুবর্ণ স্তস্ত (0128 9648) শোভা পাইতেছে। এখানে শ্রীরামচন্্র মুত, 


২২২২০ শি ৪৯ ৪৮ ১২৮ উলিতললীতিসতীপএশলপিপত সপ লাপীপীশিপীশাপিপি 





শ্রীরজজীর মুস্তি 


জকুষ্থমৃত্তি ও অন্তান্ত দেবমুন্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গরুড়ের এমন 
স্থন্দর মুদ্তি আর কখনও কোথাও দেখি নাই, দেখিলে মনে ভক্তি ও 
প্রীতির উদয় হয়। ঠাকুরের মৃত দেখিয়া যতটা ভক্তির উদ্রেক 


টির স্রোত. রকি হারার রাতভর এরা... মি 








ত্রিচিনাপলী। ২৩৫ 





ষেন আজ সপ্ত প্রাচীর উত্তীর্ণ হা ঘড়ের্বধ্যপুর্থ তগবান্‌ বিষুটর 


বৈকুঞ্ঠধামে উপনীত হুইয্াছি। আহা! প্রভু শ্রীরনাথজী, আপনার 
চরণে কোটী কোটা প্রণাম, আজ আমরা যথার্থই ধন্ত' হইলাম। 

এই মন্দিরের আত্যন্তরিক স্তম্ত সকল দেখিলে চমৎরুত হইতে হয়। 
এরূপ মনোহর ও প্রকাণ্ড স্তন্ত অন্ত কোথাও দেখি নাই। প্রতোক 
স্তস্তে অশারোহী যোজ্গণ উন্মুক্ত কৃপাণে সঙ্জিত হইয়া বৃহৎ অশ্বোপরি 
উপবিষ্ট রহিয়াছে । তাহার উপরে একটা প্রকাণ্ড উচ্চ স্স্ত একখানি 
প্রস্তর হইতে নিশ্মিত হইন্সা। উদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তদুপরি 
কারুকার্য/শোতিত মগ্ডপের ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ স্তস্ত 
যে কত তাহার ইয়ত্ত। নাই। কতদিনে এবং কিরূপে যে এই অদ্ভূত 
স্তস্ত সকল নির্মিত হ্ই্লাছিল তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
ধন্য শিল্পী! ধন্য তাহার নিপুবতা। আার ধন্য সেই ধনকুবের, যাঁহার 
অথ এবং উদ্োগে এই অদ্ভুত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। নন্দিরটা এত 
বড় যে পুঙ্ান্নপুত্খরূপে সর্বস্থান দেখিতে এক সপ্তাহেও শেষ হয়স্না,। 
নাধারণ ভাবে দেখিতেও সমস্ত দিন সময় লাগে। এমন বৃছৎ ব্যাপার 


আর কোথাও দেখি নাই। মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারে যে সকল : 


দোকান আছে তথায় শ্রীরঙ্গজটর প্রতিমুদ্তি"স্ুন্দর রাংতার পাতের 
উপর নির্মিত হইয়া ২।৪ পয়সায় বিক্রীত হইতেছে। আমরা 
কতকশুলি এ ছবি ক্রয় করিলাম । এই মন্দিরে একটী হুন্দর পুক্করিপী 
দেখিলাম, তাহার তীরে একটা প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। সেটা দেখিতে 
ঠিক পুরীর সিদ্ধ বকুলের মত। শ্রীর্জীর মন্দির দেখিয়া যখন 
বাহিরে আপি তখন এই অপরূপ মন্দিরের একটা প্রতিকৃতি 00১০০) 
লইবার গন্ত 197০:০871৩এর' অনুসন্ধান কাঁরিতে লাগিলাম। 
কিন্তু কোথাও 01১00987500)2. পাইলাম সা শেষে প্রথম প্রাকারের 


২৩৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি আমাকে দ্বিতলোপরি 
একটা উকিলের বাসায় লইয়া গেলেন। ঘরটা বেঁশ সাজান ও পুস্তকের 
বহু আলমারিতে পরিপূর্ণ তথাক়্ যাইবাসাত্র এ৪টী ভদ্রলোক 
সসম্ত্রমে গাত্রোখান করিয়া আমাকে বপিবার জন্য একখানি চেয়ার 
দিলেন। আমি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন্দিরের ফটোর বিষয় জিজ্ঞাস! 
কারলাম। তাহাতে 1. 7. 173815901077100081059 4১100) 9, & 
মহাশয় বলিলেন “5০ ০৪0 ০৮16 ৪ 607০ 500০0. বাস্তবিকই 
তাহার কথামত আমি প্রত্যাগমনকালে ষ্টেশনে অনেক স্থানের প্রতিকৃতি 
পাইয়াছিলাম। এই বদর আমাদের দশে স্বদেশীর তুমুল আন্দোলন ; 
সেই সমস্ত বিষয় প্িজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহারা আমাকে পাইয়। 
নান! প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যথাযথ উত্তর প্রদান 
করিয়! তীহাদের আনন্দ্বদ্ধন করিলাম । 

তৎপরে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলামষে, দাক্ষিণাতোর প্রায় 
সক স্থানেই শিবমন্দির ; বিষুমন্দিরের সংখা অল্প ইহাঁর কারণ কি? 
তছত্রে তাহারা বলিলেন বে, এখানকার প্রায় সকলেই শৈব, কেবল 
শ্রীরাশান্থজাচার্যা বৈষ্ণবধশ্ম প্রচার করাতে অনেকে বৈষ্ণব হন; এবং 
তদবধ স্থানে স্থানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিঠিত হইয়াছে; নচেৎ পুর্বে সমস্তই 
শিবমন্দির ছিল। তখন.আমি বামান্ুজাচারধ্য সম্বন্ধে ছুই চারিটা প্রশ্ন 
করাতে তাহারা তাহার জীবন্চরিত বলিতে আরস্ত করিলেন। 


স্রীরামানুজাচার্য চরিত। 


ভগবভ্ক্তি পর্ণ শ্রীরামান্থজাচাধ্য খুঃ ১০১৭ অব্ধে চিলপুত 
জেলার অন্তর্গত প্রীপরত্বদুর. গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার 
নাম কেশব সমাজী।, তিনি হারিতাসা গোত্রোস্তব, যুর্কেদী এবং 





ভীরাসাহজাচারধ্য চরিত। । ২৩৭ 


নিজ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন। ততৎপরে পিতার! মৃত হইলে 
কাক্ধীপুরে গমন করিয়া যাদবপ্রকাশ মিশ্রেব নিকট বেদশিক্ষা' সম্পন্ন 
করেন। তৎপরে শ্রীরঞ্গমে পুনরার আসিয়া মহ পূর্ণাচার্যের নিকট 
বেদার্শ পাঠ ্রেন। এই সমক় চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত মধুরস্তক 
গ্রামে তিনি বিকুমনতে দীক্ষিত হন । 

রামান্থুজাচাধ্য বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন করিয়া তিরুপতিতে আসির়! 
বেঙ্কট গিরিস্থ বিয়ত্গঞ্গ। তীথের ধারে তপস্য। করিয়াছিলেন। তদনস্তর 
তিনি শ্রীরঙ্গমে ও কাঞ্চীপুরে আসিয়া বিগ্রহের পুজাপদ্ধতি সংস্কার 
পূর্বক নিজ মত প্রচার করিয়া অনেককে বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত করেন। 
মহিন্থরের অন্তর্গত মেলকোট নামক স্থানে কল্লাল নামা জৈন রাজার 
কন্তাকে ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছিল। তিনি অনেক যাগ যজ্ঞ ও চিকিৎসা 
করিয়াও স্বীর কন্তাকে ব্রন্ধরাক্ষসের হস্ত" হইতে উদ্ধার করিতে 
পারিলেন না। তথন রাজ) অতিশর দুঃখিতচিন্তে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। দেই সময় শ্রীরামান্থজাচাধ্য তথায় গমন করিয়া শর্নিজ 
বরদ্মশক্তি দ্বারা ব্র্গদৈতাকে দুর কারয়া দেন। ইহ দেখিষ্না রাজ। 
অতিশয় আশ্্য্যান্বিত হইয়া আচাধ্যকে গুরুত্ব বরণ করেন। তদবধি 
রাজা ও তাহার আত্মীরবর্গ সকতপই দ্ৈনধশ্মী ত্যাগ করিয়া বিষুমন্ত্রে 
দীক্ষিত হন। তথন্‌ রামাগ্ুজাচার্যা তথাকার জৈনমন্দির ভগ্ করিয়া 
সেই স্থানে নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। অগ্ঠাপি দেই স্থান 
তেজনারায়ণপুর নামে অভিহিত। ইহা বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ, ও 
্রীরঙ্গপত্ন হইতে ১২ মাইল দুল্রে অবস্থিত । 

রামান্থনধাচার্ধ্য যখন দেখলেন তাহার মত অনেক তি সম্পূর্ণ 
রূপে প্রতিঠিত হইয়াছে, তখন তিনি ভারতের ন্তান্ত স্থানে আপন 
মত প্রচারের জন্ত বহির্গত হইলেন। তিনি সর্বপ্রথমে তিকুপতি,* 
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ভৎপরে তথ! হইতে মহারাষ্ট্রদেশের স্বস্থানে বৈধ প্রচার করিয়া 
গুজরাটে গির্ণার পর্বতে দত্তাত্রেয়ক্ষেত্রে পৌছিয়া দ্বরকাপ্ গমন করেন। 
তথা হইতে মথুরা, বৃন্দীৰন, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, 
গল্প গগ্রভৃত্তি সর্বস্থানে গমন করেন। হরিদ্বারে অবস্থান কালে তথ! 
হুইতে বদরিকাশ্রমে ও কাশ্মীরে শ্রীনগরস্থ শারদাপীঠে গমন করিস়া- 
ছিলেন৷ এইবূপে আধ্যাবর্তের সকল স্থানে গমন করিয়া সা'গরছ্বীপে 
কপিলাশ্রমে যাইয়! সাগরসঙ্ঈমৈ গঙ্গান্নান করিয়াছিলেন । তৎপরে 
তথা হইতে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গোদাধরী ও কৃষ্ণা জেলার 
সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়। শ্রীরঞ্গমে গ্রতাবর্তন করেন। জীবনের 
অবশিষ্টকাল তথাক্ম থাকিয়! ১২০ বদর বয়সে মোক্ষলাভ করেন। 
শ্রীরামান্ুজের ভক্তি ও ক্ষমতাপূর্ণ জীবনচরিত শ্রবণ'করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহ করিয়! বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। 

ভিচিনাপন্লীর অপর নাম ধিশিপাপলী। পুরাকালে ত্রিশিরা নাঁমে 
এক. রাক্ষল এই স্থানের পর্বত গুহায় বান করিত, তখন ইহার চারিদিক 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল । উক্ত রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত 
না। শেষে সুরবদিন্ীন নামক একজন বীরপুরুষ ত্রিশিরা রাক্ষলকে 
বধ করেন। তদবধি*“উক্ত বাক্ষয়ের নামানুসারে ত্রিশরাপল্লী নাম 
হইয়াছে । এক্ষণে ইংবাজেরা উক্ত নামের অপভ্রংশ ত্রিচিনাপল্লী 
আখ্যায় আনয়ন করিয়াছেন । বীরপুরুষ সুরবদিত্তান উক্ত রাক্ষসকে 
ব্ধ করিয়! আপন রাজধানী স্থাপন পূর্বক রাপ্ত্ব করেন। ইনি কাবেরী 
নদীর উত্তর তীরে সুরন্ধন্য নামে অগ্তাপি পুজ| পাইতেছেন। 

্রীষ্টান্জের পূর্ব পঞ্চ শতাব্দী হইত চোল রাজগণ ত্রিচিনাপল্লীতে 
রাজত্ব করেন। " তৎপরে কত হিন্দুরাজার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হুইয়! 
শেষে ইহ1 মসলমানদের হস্তে পতিত হয় । মুললমানগ:ণর হক্ত হইতে 
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, ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তদবধি ইহা তাহাদের দখলে আছে। 
 ত্রিডিনাপল্লী ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবার সময় হইতে অনেক 
উন্নতি লাভ করিয়াছে £ চারিদিকে সু প্রশস্ত রাস্তা ও রাস্তার উভয় পার্খে 
সারি সারি রোপিত বৃক্ষ পথিকের আতপতাপ দূর করিতেছে । 
এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিস স্থপারিন্টে- 
গ্ডেপ্ট প্রভৃতি কর্খচারিগণ অবর্থিতি করেন। সাউথ ইত্ডিয়ান 
রেগওয়ের প্রধান আফিস এক্ষণে এইস্কানে। ত্রিচিনাপল্লা ছইভাগে 
বিভক্ত । একটা 'ন্রচিনাপল্লী ফোর্ট, অপরটী সহর; এই ছুই স্থানেই 
ষ্টেশন আছে। আদিবার লময় আমরা ফোর্ট ষ্টেশনে উঠিয়াছিলাম। 
এখানকার চুরুট সর্বত্র প্রসিদ্ধ । সকলকার মুখেই একটা করিয়! দেশী 
চুরুট দেখিলাম । এখানে তামাক পাওয়া বায় না। এমন কি, সমগ্র 
মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই তামাকের প্রচলন নাই, সকলেই স্বদেশী 
চুকুটের ধূমপানে অভ্যন্ত। বীহারা তাত্্রকৃটসেবী তাহারা এদেশে 
আসিবার পুর্বে যেন তামাক সংগ্রহ করিয়া আসেন নচেৎ তাহাদের 
অদৃষ্টেও এ চুরুট। ৯ 
ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট নামক স্থানে পূর্বে ছর্গ ছিল, এক্ষণে তথায় 
আর প্রাচীন ছুর্গ নাই। সহরের টত্তরে পাহাড় তাহার উপরে একটী 
শিব মন্দির আছে। শিখরদেশে উঠিবার পথের উপর টাদনি। 
তথায় স্ত্রীপুরুষের বহুসংখ্যক মৃত্তি আছে। মন্দিরে পার্বতী, গণেশ ও 
স্কন্দের বিগ্রহ আছে । পর্বদিনে প্র সকল বিগ্রহকে মহা সমারোহে সহর 
প্রদক্ষিণ করান হয়। মন্দিরের সম্মুখে রৌপ্য মণ্ডিত একটি বৃহদাঁকার 
নন্দীকেশ্বর বৃষের মুর্তি আছে। পর্বতটী ২৩৬ ফিট উচ্চ, সহরের 
দক্ষিণে ১০* ফিট উচ্চ স্বর্ণ পাহাড় (09০1967 [২০০), ইহারই তলদেশে 
জেলখান!। নবাবের বাটাতে এক্ষণে আদালত ও আফিস হইতেছে। 
এখানকার জেলখানার ন্তায় বৃহৎ জেলখানা মাল্রাজ প্রেসিডেশ্িতে 
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নাই। ফোর্টের উত্তরে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। 
তাহার নাম ফ্রেঞ্চ রকস্। কাবেরী নদীর পরই একটা খাল আছে।: 
শ্রখালের অপর পারে সেরিগ্গম ্বীপ। ৩২টা খিলানের সেতু দ্বার! 
এই দ্বীপটী সংলগ্ন । ইহা ১৭ মাইল দীর্ঘ এবং ১২ মাইল বিস্তৃত। এখান 
হইতে আরও উত্তরে গমন করিলে কেবল মনোরম পর্বতশ্রেণী 
দেখিতে পাওয়া। যায়। ক্রিচিনাপল্লী এক্ষণে বেশ সমৃদ্ধিশালী সহর। 
এখানকার বাক্গণগণ বড় নিষ্ঠাবান্‌ ও সংস্বভাবাপন্ন । এখানে চতুর্দিক 
ভ্রমণ করিয়া আমর! সন্ধ্যার সময় জন্বুকেশ্বর দর্শন করিতে গমন 
করিলাম। 
জন্বুকেশ্বর | 

শ্রীরঞম্‌ দর্শনাদি করিয়া! ষ্টেশনে যাইবার পথে অপরাহে আমরা 
জঘুকেশ্বর দর্শন করি। ইহা প্রীর্সম হইতে অর্দ, মাইল দুরে পূর্বদিকে 
অবস্থিত। এখানে মহাদেবের পাঞ্চতৌতিক মৃত্তির অন্ততম অপমুষ্ত 
বিরাজমান । এই মন্দিরটাও নিতান্ত ছোট নহে। নন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট 
হ্হুয়া দেখিলাম ; উচ্চ উচ্চ স্তপ্ত, ছাদ, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি সকল 
স্থানেই সংস্কারকাধ্য আরস্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর সকল 
কর্তিত হইতেছে ও চতু্দিকেই বংশদণ্ডের ভার। বাধা। তাহার মধা 
দিয়া মন্তক অবনত করিয়া কোন? প্রকারে মূল মন্দিরে পৌছিলাম। 
মূল মন্দিরের বহির্ভাগে একটা ক্ষুদ্র কুপ হুইতে সর্বদাই অল্প অল্প জল 
উত্থিত হইতেছে । মন্দিরাত্যন্তরে যথায় শিবলিঙ্গ অবস্থিত, সেইস্থান 
ও মন্দিরের মেজে কূপের জল অপেক্ষা এক ফুট নিয়। স্থতরাং 
মন্দিরের মেজে সর্বদাই জলমগ্র রহিয়াছে । এইস্থানে আপন! আপনি 
জল উঠিতেছে দেখিয়া নকলেই আসশ্চর্ধ্য হইয়া পড়েন এবং অনেকেই 


ইছা বিশ্বাস করিয়া বলেন যে” ভগবান, জলরূপী হইয়া প্রবাহিত 
চটি নর নার সেরলারান বক. রী বনিক সনির ৪ (৭ ক 
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নি বু ৮৯০৪০৮৬৪ পাশ পিপপশাপাশিশিডিএউসিিসি, 


যাহা হউক আমরা এই জধুকেম্বর মহাদেব দর্শন করিয়া প্রীত 
হইলাম । আমরা দেব সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র পুজারি মহাশয় 
তথায় আসিয়! দক্ষিণীদি গ্রহণ করিলেন । অপরাহু সময় বলিয়। তাহার 
আর অর্চনাদি কর! হইল না, কেবল দর্শন ও প্রণাম করিয়া তথা হইতে 
নিশ্রান্ত হইলাম। মন্দির পার্থে একট পুরাতন জন্থুক বৃক্ষ আছে। 
ইহার তলদেশে ভগবান্‌ দেবাদিদেব তপন্তা করিয়াছিলেন বলিয়! ইহার 
নাম জন্থুকেশ্বর হইয়াছে । এই মন্দিরের গঠন প্রণালী অতি উত্তম। 
ইহার ৪টী উচ্চ প্রাকার আছে। প্রথম প্রাকার দৈর্ঘ্যে ১২৩ ফিট এবং 
গ্রন্থে ১২৬ ও ৩* ফিট উচ্চ। দ্বিতীয় প্রাকার দৈর্ঘ্য প্রস্তে ২০৬১৫ :৯৭ 
এবং ৩৫ ফিট উচ্চ। ইহার প্রবেশহ্ধারে ৬৫ ফিট উচ্চ গোপুর ও প্রাণে 
কয়েকটা মণ্ডপ আছে। ওয় প্রাকার ৭১৫ ৬০* ফিট ও ৩* ফিট 
উচ্চ। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ২টা দরজা আছে এবং দরজার 
উপরে উচ্চ গোপুর আছে। একটী ৭৩ ফিট অপরটা ১০* ফিট উচ্চ। 
এই প্রাকারের প্রাঙ্গণে একটা পুষ্করিণী ও নারিকেলের বাগান আছে । 
গর্থ প্রাকারটা ২৪৩৬ ফিট দীর্ঘ এবং ১৪৯৩ ফিট প্রস্থ এবং ৩৫ ফিট 
উচ্চ। ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সহলস্তস্ত মণ্ডপ বিদ্যমান। ত্তত্তগুলির 
কয়েকটা ন হইয়া গিয়াছে, এখন, সর্বসমেত ৯৩৮টী স্তস্ত গণিয়া 
পাওয়া যায়। ” 

পাঠক মহোদয়গণ, একবার মন্দিরের বিষয় চিন্তা করুন। কি অদ্ভুত 
ব্যাপার! কত অর্থ ব্যয়ে ও কত বৎসরে এই বিশাল ব্যাপার সম্পন্ন 
হইয়াছিল। ' আমরা যদি সর্বপ্রথমে এই স্থানে আসিতাম তাহা! 
হইলে মন্দিরের মহান্‌ ব্যাপার দেখিয়া একবারে আশ্চর্য হ্ইককা 
পড়িতাম। কিন্ত ্ররঙ্গমের মন্দির দেখাতে তত্রদূর আশ্চর্যযান্বিত 
হই নাই। ত্রিচিনাপন্লীর শ্্রীরঞ্গম ও জন্ুকেস্বরের এই অদ্ভুত ছুইটা 


মন্দির তিনি 2 ৮০8১১২৬৮৬১৩ 


২৪২ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 


এই মন্দিরের অনেক স্তত্তে অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায় । 
তাহার একটার তারিখ ১৪** শালিবাহন শক। সেই হিসাবে এই 
মন্দির ৪০* বৎসর, নির্মিত হইয়া থাকিবে। “ডাক্তার ফারগুসন 
সাহেবের 'মতে ইহা ১৬০৩ খুঃ হইয়াছে । কিন্তু ইহ! আমরা স্বীকার 
করিতে পারি না। কারণ শ্রীরামান্থজাচার্্য কর্তৃক শ্রীরঙ্গমে বিষুঃপৃজা 
প্রবন্তিত হইবার পূর্ব্বে কোন রাজগণ দ্বারা৷ এই মন্দির নির্শিত হইয়া 
থাকিবে । আমাদের মতে ইহা আরও অধিক দিনের, কারণ 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব এই স্থানে আসিয়! শ্রীরঙ্গমের পুজা করিয়াছিলেন 
এবং জন্ুকেশ্বরও দর্শন করিয়াছিলেন । মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ যে 
তৃমম্পত্তি আছে তাহ ইংরাঁজ গবর্ণমেপ্ট অধিকার করিয়া বাৎসরিক 
৯*৫* টাকা প্রদান করেন। মন্দিরের সম্মুখে করেকটা শীলকরা 
কলদ আছে। যাত্রিগণ যথাসাধ্য তাহাতে দান করিয়া থাকে । সেই 
টাকা মন্দিরের পুজার কারণ ব্যয় হইয়া থাকে । অর্নার সময় যে 
দক্ষিণা দেওয়। হয় তাহা অর্চকেরা লইয়া থাকেন। এই সকল দেশে 
পাপ্ডার কোন জুলুম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন । মন্দিরের 
বাঁরাগ্ডায় রামায়ণের অনেক চিত্ত দেখিস প্রীত হইলাম । যাহা হউক 
আমরা জলমগ্ন অপ--সুষ্তি পার্বতী-পতি জদ্থকেশ্বর মহাদেবকে দর্শনাদি 
করিয়া সন্ধণার সময় সকলে ব্রিচিনাগল্লী ফোর্ট নামক ষ্টেশনে 
পৌছিলাম। 





মেডুরা। 


রাত্রি প্রায় ৮॥* ঘটকার সময় আমাদের গাড়ী ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট 
প্টেশন হইতে ছাত্রা করিয়া! সেড়ুরাভিসুখে চলিল। গাড়ীতে বড়ই 
ভীড় সুতরাং একটুও শয়নের স্থান সংগ্রহ কবিতে পারিলাম না) 
ছি এস এ আলকব সম্টা দিত দেখিতে চলিলাম । 


সেডুরা। ২৪৩ 


প্ুবাক নারিকেল ও সারি সারি তালবৃক্ষ প্ স্থানের রমণীয়তা সম্পাদন 
করিতেছে । মধ্যে মধ্যে বংশগুল ও আত্রকাননের থনচ্ছায়। নিবি 
"অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে । আবার" কোন কোন স্থানে 
চাষ করিবার বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও বা ছচারিখানি পর্ণ কুটার ৃষট 
হইল। আমাদের চলস্ত ও্রণের শবে সারমেয় জাতীয় পণ্ড সকল 
পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ওটার সময় 
আমরা মেডুরা ষ্টেশনে পৌছিলাম। 

মেডর! একটা জংসন প্রেশন। প্রধান লাইন বরাবর টিউটাকরিন 
গিয়াছে। আর একটা লাইন রামেশ্বর যাইবার জন্ত পাস্বাম্‌ পথ্যস্ত 
গিয্াছে। ইহা ভাগৈ নদীর দক্ষিণ তীরে সংস্থাপিত। মেডুরাকে 
স্থানীয় লোকেরা মধুরাপুরী কহে। ইহ! অতি হুন্দর সহর। সহরের 
চতুদ্দিকে প্রাচীর ও পথগুলি অতি প্রশস্ত ঠশনের ন্ুখেই একটা 
ছত্রবাটী আছে। ইহার নাম মঙ্গলমল ছত্রম। রাত্রি ৩টার সময় 
ছত্রবাটী বন্ধ, সুতরাং ইহার মধ্যে আর স্থান পাইলাম না। বহির্দেশে 
বারাপাযুক্ত লঙ্কা রক ছিল আমর! সেইস্থানে দ্রব্যাদি রাখিলাম। 
গাড়ীর কষ্টে ও অনিদ্রায় সকলে শীঘ্রই দিদ্রাদেবীর স্থকোমন 
ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলাম। প্রভাল্ত গাত্রোথান করিয়া 
ছত্রবাটার ভিতরে একটী কামরা দখল করিলাম । ইহার প্রত্যেক 
কামরা ৮%ৎ বড় কামরা হইলে ৬* হিসাবে প্রতিদিন ভাড়া 
লাগে। দৃক্ষিণ দেশে বতগুলি ছত্রে বাসা লইয়াছিলাম, কিন্ত 
এই স্থান ছাড়া আর কোথাও ভাড়! লাগে নাই। এটা ঠেশনের 
ঠিক সন্থুথে এবং এক মিশিটের পথ বলিয়া সকলে এই স্থানেই, 
বাসা লইয়া থাকে। এই বাস্মাতে একদল” বাঙ্গানী খাব্রী 
দেখিলাম । এতদিন পধ্যন্ত বাঙ্গালীর মুখ দেখি নাই। বাঙ্ালীর 











€ 
২৪৪ সেতুবন্ধ যাত্রা! । 


আরাপ করিলাম। তাহার! সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া সিংহল ভ্রমণ করিয়া 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহারা বেলা ১*টার গাড়ীতে কলিকাতা 
যাক করিবেন ; সুতরাং এই অল্প সময়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সিংহলের গল্প 
হুইল। স্ত্ীপুরুষে তাহারা জন মাত্র এবং বেশ অবস্থাপন্ন। 
আমরা ছত্রবাটার কামরাতে ভ্রব্যাদি রাখিয়! প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন 
করিলাম। প্রাঙ্গণে ২টা জলের কল আছে তাহাতে অনবরত জঙ্গ 
গড়িতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ দেই জলে স্নান কার্য সমাপন করিলাম । 
তৎপরে সন্ধাহ্িক শেষ করিয়া বাজার করিতে গমন করিলাম । 
বাজারে ফলমূল তর্িতরকারি এবং কলাপাতা৷ প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় 
হইতে দেখিলাম। মত্ত বা মাংস বিক্রয় হইতে দেখিলাম না। এখান- 
কার অধিবাসী প্রাক সকলেই নিরামিষ তোজী। যুদলমান ও নিকৃষ্ট 
শ্রেণী হিন্দুদের অন্ত স্বতত্ বাজারে মধ ঝা! মাংস বিক্রয় হয়। 
এখানে ন্যাসপাতি পয়সায় ২৩টা করিয়া পাওয়া যান্। আমি ছত্রের 
সন্ুখ্ণে, একটি ফলবিক্রয়কারিণীর নিকট হইতে ঠিক একটী ছোট 
বেলের মত বড় একটা স্তাসপাতি € এক পর্নসা দিয়া ক্রয় করিলাম। 
সেটা সুন্রেশ্বর দেবের পুষ্গায় প্রদান করিয়াছিলাম। বাঙ্জার হইতে 
আহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত যোগাড় করিয়। বাসায় আসিলাম। বাসার 
নিকটেই কাষ্ঠ পাইলাম। কেবল “কোথাও হীড়ী পাইলাম ন1। 
মহামুক্কিলে পড়িলাম, শেষে প্রায় এক মাইল পথ হাটিকা একটা দোকানে 
ছাড়ী মিলিল। এক আন! দিয়া একটী ছোট হাড়ী কিনিলাম। 
এদেশে পাই চলে, পয়সা! একটু ঘসা হইলে কেহই লয় না। এখানে 
চতুর্দিকে ছাঁচিপাণ বিক্রয় হইতেছে। “দেশীপাণ আদৌ মিলে না। 
আমি হাড়ী ও পাণ লইয়া বাসান্গ রাখিয়। দেব দর্শনে চলিলাম। 
এখানকার দেবতা সুন্দরের স্বামী (শিবলিঙ্গ) ও মীনাক্ষী' দেবী । 
কিন এজ নন্দ নি বক 














মেডুরার গণেশ। 


(পু ২৪৫), 
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ধৃহদায়তন এরূপ অদ্ভুত মন্দির জগতে আছে কিনা দন্দেহ।. কি 
অদ্ভূত ব্যাপার! বাসা হইতে মন্দির প্রায় অর্ধ মাইল।, পথিমধ্যে 
.একটী প্রকাণ্ড পুঁফকরিণী দেখিলাম। তৎপরে মন্দির সম্মুখীন হইয়া 
দুর হইতে প্রকাণ্ড গোপুর দেখিয়! স্তস্তিত হইলাম। এই মন্দিরে 
ম্টীগোপুর আছে। তন্ধ্যে প্রধান গোপুর ১৫২ ফিট উচ্চ ।: দেবা- 
লয়ে একার উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট এবং পুর্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট্‌। 
'গোপুরের উচ্চ উচ্চ পুত্তলিক ও নানাবিধ কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট স্তস্ত ও 
বিগ্রহাদি দর্শন করিলে মনে হয় যেন কোন্‌ অজানা দেবলোকে 
উপনীত হইঞ্লাছি। দাক্ষিণাত্যের এত গোপুর দেখিলাম, এত মন্দির 
দেখিলাম, কিন্তু এমন সুশ্রী ও বৃহৎ মন্দির আর কোথাও দেখি নাই! 
পাঠক একবার স্বচক্ষে এই মন্দির না দর্শন করিলে ইহা সহজে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। গোপুরের ভিতর দিয়] বৃহৎ প্রাঙ্গণে 
উপনীত লইলাম, সমস্ত প্রাঙ্গণভূষি প্রস্তর-মপ্ডিত। তৎপরে মন্দিরা- 
ত্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে বিদ্র বিনাশন গণেশলীর প্রকাও 
মুক্তি রহিয়াছে ইহার. একটা ছিত্র প্রদত্ত হইল। তৎপরেশসহজ্জ 
সতস্তমণ্ডপে আসিয়া একেবারে বিন্ময়সাগরে মগ্ন হইলাম.।. কারুকার্ধ্য 
খচিত সিংহ ব্যাস্রা্দির মৃত্তি বিশিষ্ট কি অপরূপ স্তস্ত! কি অদ্ভুত 
ব্যাপার ! কত অর্থ ব্যয়ে ধে' এই বিরাট"মণ্ুপ নির্শিত হইয়াছিল 
তাহা চিন্তার অতীত। কথিত আছে রাজ! তিরুমল নায়ক ২ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নিম্মীণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপ দীর্ঘে 
৩০* ফিট এবং প্রস্থে ৬* ফিট। ইহার ছাদ ১২৯টা প্রস্তর স্তত্তের 
উপর নির্ষিত। প্রত্যেক স্তস্ত ২০ ফিট উচ্চ ও চারি সার করিয়া 
সঙ্জীক্কত। ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পক্সপ্রণানী আছে। 
সহঅ-ন্তস্ত-মণ্ডপের পর বসন্ত-মণ্ডপ, ইহাতেও পকঃপ্রণালী 
৯ আছে। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গ দেবের বসস্ত-উৎসব হইর়$ থাকে । 





২৪৬ সেতুবন্ধ বাত্রা । 


ইহা বৈশাখী শুরু পঞ্চমী হইতে পুর্ণিম! পথ্যত্ত একাদশ দিন ব্যাপিয়। . 
মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়। থাকে । এখানকার লোকের মনে ধারণ! 
এই যে, পৌর্দমাসীতে,স্থন্দরলিঙ্গের অর্চনা করির্লে সম্ংসর অষ্চনার . 
ফললাভ হয়। সেই সময় ৩০৪০ হাঁজার লোক একত্র ষমবেত হইয়া 
থাকে। উৎসবের সমন্ন উক্ত পয়ঃপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ করিয়! দেয় 
বসস্ত-উৎসব মণ্ডপের স্তভ্তে দশ প্রকার মনুষ্য মৃত্তি ক্ষোদিত আছে । 
এই মণ্ডপ ছুইটা দর্শন করিয়। একটু অগ্রদর হুইয়া একটী পুক্করিণী 
দেখিলাম। ইহার নাম শিবগর্গৈ তীর্থ। ইহার চতুর্দিক্‌ প্রস্তর দ্বারা 
বাঁধান, কেহ কেহ ইহাকে (11 1801) পদ্ম পুদ্ধরিণী কহে। ইহার 
পর আমরা স্ুন্দরলিজের মন্দির সম্মুখীন হইলাম । কি স্ন্দর লিঙ্গ- 
মূর্তি! দেখিলে মন প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে । বেশকারী 
পুরোহিত্তগণ ভগবান্কে বিভূতি ও চন্দনাদি দ্বারা সুন্দররূপে সাজাইয়! 
রাখিয়াছেন। দেবতার সম্মুখে প্রাঙ্গণের মধাস্থলে স্বরণ ্তত্ত বা সোণার 
তাল গাছ, (295 9509) রহিয়াছে । পুজারীদের যাব্রিগণের উপর 
কোনক্ধপ জুলুম নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা পুজা দ্দিতেছে, তাহাতে 
কোনরূপ আপত্তি নাই। : একটা ফল ও ছুই আনামাত্র পয়স| দিতেই 
আমার নামে সংকল্প পূর্বক পুজা করিয়া পুজারী মহাশয় দেবতার 
কপপুরারতি করিলেন। প্রজলিত দীপাোকে সুন্দরেশ্বর স্বামীর স্বন্দর 
ঙ্লিজমৃত্তি দর্শন করিয়া! প্রণাম করিলাম । প্রণামাস্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ ও 
চরণামূত পান করির়া তথ| হইতে মীনাক্ষী দেবী দর্শন করিতে অগ্রসর 
হইলাম। স্ন্দরলিঙ্গের পার্খে অন্য প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির । 
ইনি সুন্দরলিক্ষের দেবীমুর্তি। বামেশ্বরী দেবী যেরূপ দেখিতে এই 
দেবীমূর্তিও দেখিতে, প্রায় তব্রপ। (রামেশ্বরী দেবীর চিত্র দেখুন)। 
মীনাক্ষী দেবীর গাত্র -নানাবিধ, হীরা-মুক্তা-জড়িত অলঙ্কারে অলম্কৃত। 


নপ্রিরাযা রোলার নর রর 
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আছে। মন্দিরের মধ্যে অনেক স্থানে লৌহ গরাদেযুক্ত কপাট 
নয়শত করিয়! লোহার প্রদীপ আটা আছে। তাহা প্রত্যহ সন্ধ্যার 
সময় প্রজলিত করা হর, তখন মন্দিরের কি অপরূপ শোভাই হয়। 
মীনাক্ষী দেবীর পোর্বতীর) মন্দিরের চূড়া সমস্ত স্ব্ণমগ্ডিত। ত্য 
কিরণে ইহা চক্‌ চকু করিতে থাকে । মন্দিরে মান্্রাজী বাজনা 
বাজিতেছিল। আমর। যখন অচ্চনা করিতে লাগিলাম তখন কর্পূরারতি 
হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাদ্ধকরগণ নৃত্য করিতে করিতে 
বাজ্জাইতে লাগিল। আমরা যতকিঞ্চিৎ প্রণামি দিয়! এবং বাঘ্থকর- 
গ্রণকে কিঞ্চিৎ সন্তষ্ট করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম । 

দেবদেবী দর্শন করিয়া মন্দিরের চতুর্দিক্‌ ভ্রমণ করিতে করিতে 
একটী রৌপ্য নির্শিত প্রকাণ্ড হস্তী দেখিলাম । তাহার দন্ত, চক্ষু ও 
প্রত্যেক সংযোগস্থল স্বর্ণ বিজড়িত। দেব্তার স্থন্দর রথ ও নান! 
প্রকার যান ও বাহনাদি আছে। সোণায় মোড়া ছুইখানি পার 
মু ২****২ টাকা । ছ ২টার মূল্য ২৪০**২ টাকা) এতভিন্ রৌপ্য 
ংস ও নন্দী এবং নানাবিধ বহুমূল্য আভরণ আছে।  দেবালয়ের 
বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিয়া আমরা! পরিতুষ্ট হইলাম। বাসনের 
সুল্য ৫***** হাজার টাকা এবং মণি মুক্তার,অলঙ্কারের মূল্য প্রায় ছুই 
লক্ষ টাকা হইবে। মন্দিরের চতুদ্দিক ভ্রমণ করিতে করিতে দেবতার 
শ্বধ্য ও আড়ম্বর দেখিয়। বিশ্মপপাবিষ্ট-চিত্তে পুলকিত প্রাণে তথা' 
হইতে নিক্কান্ত হইলাম । শুনিতে পাই মেড়ুরার মন্দির ও খর্ব 
দেখিয়া কোন লাট সাহেব বলিয়াছিলেন, যে জাহাজ জাহাজ ধন রত 
লুঠন করিয়া লইয়া গেবেও ভারত কখন দীনহীন হইবে ন। 
সন্দরলিঙ্গ ও মীনাক্ষী দেবী দর্শন করিলাম কিন্তু পাঠকের কৌতুহল 
নিবারণার্থে এই দেবতার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক বিবরণ দিব। বিশেষ 


ক নানার রহ নকারা ররর যারে রোযার রা 


২০৮ সেতুবন্ধ রা? 


ীাচন্ নীতা উদ্ধারের নিমিত লঙ্কা গমন করেন, তখন পথে অগন্তয 
মুনির আদেশানুদারে মধুরাপুতীর স্ন্দর দেবের আরাধনা ও অর্চনা 
করিগ়্াছিলেন ; সুতরাং ইনি ত্রেতাধুগেরও প্রাচীন। হ"হার উৎপত্তি 
বিষয় স্থলপুরাণে এইন্ধপে বর্ণিত হইয়াছে ₹_ " 

ব্রেতাধুগে এক দিবন ইন্দ্রীলয়ে সর্থ-বেশ্ঠাগণ নৃত্য করিতেছিলঃ 
ইন্দ্রদেব এমন মনোনিবেশ পূর্বক নৃত্য দেখিতেছিলেন ষে দেবগুরু 
বৃহস্পতি তথায় আমিলে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না । ইহাতে 
বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া! দেবসভা হইতে প্রস্থান 
পূর্বক নিজ গুরুত্ব পদ ত্যাগ করিয়া তপন্তার্থ বনগমন করিলেন । 
ইন্্র এই বৃত্তান্ত পরে অবগত হইয়া আক্ষেপ পূর্বক ব্রঙ্গার নিকট সমস্ত 
বিষয় জানাইলেন।. ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে ইন্দ্র ত্রিশিরাকে গুরুত্বে 
বরণ করেন। তৎপরে ইন্ত্রদেব বৃহস্পতির অন্বেষণে চতুর্দিকে দুত 
প্রেরণ করিলেন। ব্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র কিন্ত দৈত্যকুলের দৌহিজ্স। 
দেবগুরুত্ব পদ পাইয়া যজ্ঞে আহুতি দিবার সময় প্রান্তে দেবতাদিগের 
এবং গোপনে আপন মাতামহ কৃলের শু5 কামনা করিতেছিলেন। 
দেবরাজ ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোপাবিষ্ট হইয়া তাহার শিরশ্ছেদ 
করিলেন। ত্রিশিরা দ্বিন্ত ছিলেন, স্থতরাং ইন্দ্র ব্রন্মহত্যা জনিত পাপে 
লিপ্ত হইলেন। পরে দেবতাদিগের "সাহায্যে প্-পাঁপকে চারিভাগে 
বিভক্ত করির! উদ্ভিদ, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া! ব্রন্মহত্যা- 
জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। সেই অবধি উদ্ভিদ হইতে নির্ধ্যাস, 
স্ত্রী হইতে রূজ, জল হইতে ফেন ও দা হইতে ক্ষার (মাজিমাটা) 
উৎপন্ন হইল। 

এদিকে ত্বষ্টা পুল্র নিধনে দুঃখিত না বলিষ্ঠ পুত্র লাভের উদ্দেশে 
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । সেই ষজ্ঞ প্রভাবে বৃত্র নামে অসীম 
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ত্বর্গের রাজা হইলেন। ইন্দ্র তখন অনন্তোপায় হইয়া ব্রহ্মার আদেশা- 
সুসারে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিষণ তাহার স্তবে তুষ্ট 
হুইয়। বণিলেন যে দখীচি মুনির অস্থিতে বভায়ুধ নলিশ্মাণ কতিয়া বুত্রকে 

হার কর। তখন ইন্দ্র দধীচি সুনির অস্থি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে 
বজ নির্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংস্থার করিলেন । বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন সতরাং 
সাহার দ্বিতীয়বার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইল॥ ক্রমশঃ সেই পাপ হতে 
ইন্ত্র অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। শেষে খ্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থে আদিয়। পদ্ম কর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন-। শাসনকর্তা 
'অভাবে স্বর্গে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হুইল। তখন অন্যান্য 
দেবগণ বৃহস্পতির পরণাগত হইয়া সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের অনুমন্ধান 
করিতে লাগিলেন। শেষে বৃহস্পতি তাহাকে পন্মবনে দেখিতে পাইয়া 
তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পাপক্ষয়ের জন্য বলিলেন, “বৎস ইন, 
তুমি ভূলোকে তীর্থ পধ্যটন করিয়! দেব দর্শন কর, তাহা হইলে তোমার 
সমস্ত পাপ ক্ষ হইবে। তখন ইন্দ্র সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন করিয়! 
এই মেডুরাতে আসিয়া কল্যাণপুরের নিকট কদন্ববনে উপস্থিত'হইবা 
মাত্রতত্রহ্মহত্যা পাপ তাহাকে পরিত্যাগ করিল! ইন্দ্র ইহার কারণ 
অবগত হইবার জন্ঠ চতুর্দিকৃ অন্বেষণ করিতে, করিতে এক অনাদি- 
লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন ইন্দ্র তাহার স্তবস্ততি করিয়া বিশ্বকন্মার 
স্বারা উক্ত লিঙ্কের উপর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। বৃহস্পতি 
ন্বার তাহার অভিষেকাদি করিয়া পিঙ্গের নাম সুন্দর রাখিলেন। 

ইন্দ্রের পূজায় সন্তষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ প্রতাক্ষ হইয়া তাহাকে 
আদেশ করিলেন যে, স্বর্গে অরাজকতা মারন্ত হইয়াছে, তুমি তথায় 
সত্বর গমন কর। আমার পুজা, করিবার জন্ত *তোমাকে এখানে 
থাকিতে হইবে না। বৎসরাস্তে বৈশাখী পুর্ণিমাতে এখানে আসিয়া 
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ইন্ত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনেক 
ৰৎসর পরে কল্যাণপুরের রাজ কুলশেখর পাণ্য স্বপ্পে আদিষ্ট হুইয়! 
স্ন্দরলিঙ্গের বিষয় জানিতে পারেন। শেষে তিনি জঙ্গল কাটাইয়! 
তথায় রাজধানী নির্মাণ পুর্ববক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন, এবং 
কাশী হইতে খত্িক্‌ ব্রাহ্মণ আনাইয়। সুন্মুরলিঙ্গের পুর্জার নিয়ম করিয়] 
দিলেন। রাজধানীর নাম কি রাখিবেন রাজ! মনে মনে ভাবিতেছেন 
এমন সময় মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়। আপন মস্তকস্থিত অমৃত ছড়াইতে 
লাগিলেন, তত্ন্ত রাজধানীর নাম মধুরাপুরী হইল। এইরূপে 
রাজা কুলশেখর কর্তৃক সুন্দরলিঙ্গের পৃজ1 মর্ত্যলোকে প্রচার হইল। 
বছ রাজার রাজত্বের পর ১৬২৩ খুঃ শ্রী তিরুমল সেবারি নায়নি আয়া 
গারু রাজ্যাভি্ষক্ত হইয়৷ ত্রিচিনাপল্লী হইতে মেডুরায় রাজধানী 
উঠাইয়। লইয়া! আসেন। তিনি বহুদিবন হইতে কাশরোগে কষ্ট পাইতে 
ছিলেন। রাঁজবৈদ্েরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রোগ আরোগ্য করিতে 
পারিলেন না, ক্রমে পীড়া অত্যন্ত বুদ্ধি পাইতে লাঁগিল। শেষে একদিন, 
রাক্িকালে সুন্দরেশ্বর দেব ও মীনাক্ষী দেবী স্বপ্পে প্রতা্ষ হইয়া 
আদেশ করিলেন,-“তিনি যদি ত্রিচিনাপল্লী হইতে সেডুরায় অবস্থিতি 
করেন, তাহা হইলে তিনি কঠিন পীড়া কাঁশরোগ হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন ।” স্বপ্ন দেখিয়াই রাজ। প্রত্যুষে গাত্রোখান করিয়া ব্রাহ্মণ ও 
মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; 
এবং মন্দির নির্মাণ করণার্থ এককোটা টাক1 ব্যয় করিবেন স্বীকার 
করিলেন । 

অনন্তর রাজা দেবালয় নিম্ীণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নানা 
দেশ হইতে কাধ্য্দক্ষ শিল্পিগণ আনাইয়্া স্থন্দরলিক্ষের দেবালযের 
বহির্দেশ ও মীনাক্ষী দেবীর মন্দির নৃতন করিয়া গঠন করিতে 
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হইল) ইক ও ্রতরের বৃহৎ ৰ্হঘ রাজভবন নির্মিত হ্ইল। 
সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবীর অলঙ্কার মূল্যবান্‌ হীরামুক্তার দ্বার! প্রস্তুত 
হইল। হস্তিদস্ত নিশ্পিত বৃহৎ রখ, পান্কী প্রভৃতি নানাবিধ যানাদি 
প্রস্তুত করাইয়া! দেবালয়ের শোভা পরিবদ্ধিত হইল। এতডিন্ন রাজা, 
অনেকগুলি ছত্রবাটা নির্মাণ, পুফরিণী খনন প্রভৃতি অনেক পুণ্য কর্ম 
করেন। এই সমস্ত কারণে তিনি কাশরোগ হইতে মুক্ত হই! 
স্বশরীরে ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

আমর দেবালয় দর্শন করিয়া! তিরুমল নায়কের রাজভবন দেখিতে 
গমন ক্রি । দেবালয় হইতে রাঁজভবন প্রায় এক মাইল। রাজ. 
ভবনটা অতি সুন্দর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তমুদ্বারা পরিশৌভিত। 
কিন্ধু ছুঃখের বিষয় এখন আর রাজবাটা নাই, ইংরাঁজ বাহাদুর এ বাটা 
সেদন্‌ জের আদালতরূপে পরিণত করিয়াছেন । এই ভবনটা ছুই অংশে, 
বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত। রাঁজভবন ব্যতীত মেডুরাতে আর একটা 
দেখিবার জিনিষ আছে তাহা তেগ্ননকুলম্‌ নামক বৃহৎ পুফরিণী । 
ইহা রাজভবন হইতে দেড় মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা সমচতুষ্টোপ, 
প্রত্যেক দিক্‌ ১২** গজ লঙ্বা। চতুদ্দিক্‌ উত্তম গ্রেনাইট প্রন্তরের, 
সোপান দ্বারা পরিশৌভিত। এই রোবরকে স্বর্ণপুষ্প ' পুফরিণী বা. 
পত্রমরাই কহে। ইহার চারিদিক্ষে খিলান করা পথ। উত্তরদিকে 
বারটি ওজোব্যঞ্জক মুন্তি এই খিলানের থামের কাধ্য করিতেছে । উহার 
€টী পঞ্চ পাওবের ও ৭টী জলি নামক দৈত্যের মৃত্তি। পুফরিণীর মধ্য- 
স্থলে একটী উপদ্বীপ আছে । সেই উপদ্বীপের চতুর্দিক্‌ প্রস্তর দ্বার! 
বাধান। মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবাঁলয় ও চারিকোণে চারিটী ছোট ছোট 
মন্দির। মন্দির চারিটীর গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর এবং কারুকার্ধ্য- 
বিশিষ্ট। মধ্যস্থলে রাস্তার উভদ্ব পার্থ নানাধিধ লতা! পুণ্পের দ্বারা 
আসজ্জিত ও পরিশোভিত | এই পঞ্ষরিব্াতি আ্রলবজিম্ট ও এনা, 
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দেবীর উতর হ্ই্া সনে! উৎলবের : সময় পুফরিজীর চতুর্দিকে 
একলক্ষ বাতি দেওয়া হয়। তখন আলোকের ছায়। জলে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়া! কি অপরূপ, শোভাই ধারণ করে। ৫সৈই সময় দেবদেবীর 
'ভোগমূর্তিকে তেগ্ননের (এক প্রকার কাষ্টনৌক1) উপর চড়াইয়। 
পুফষরিণীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করান হয়! তদের মত বৃহদান্নতন এই 
'তেপ্ননকুলম্‌ সরোবর যথার্থই একটী দেখিবার জিনিষ । 

মেডুরার মন্দিরের পার্থ একটী বাজার আছে, সেটিও একটা 
দেখিবার জিনিষ । ইহাকে মার্কেট (11470 বলে। প্রথমে প্রবেশ 
দ্বারের উপর একটী গোপুর আছে। তাহাও কাকুকার্য্য বিশিষ্ট ও 
দেখিতে অতি স্থন্দর। এই বাঁজার নানাবিধ পিত্তল কাসার জিনিষ ও 
মাদ্রাজি ধরণের কত .প্রকান্ত কাপড়, জরির কা করা চাদর, নানা 
স্থানের ছবি ও মনোহারি ভ্রব্যে পুর্ণ। মেডুরায় জপ পেঁচ দেওয়া ছোট 
গেলাদ ও ঢাকনি যুক্ত 'এক প্রকার ঘটী পাওয়া যায় তাঁহা অতি 
উত্তম। দেখিতে অনেকটা কমগ্ুলুর মত অথচ নল নাই। এজ্িনিষ 
এইস্থান ছাড়া অন্ত কোথাও দেখিলাম না। আমি ২॥* টাঁকা দিয়! 
২টা প্ররূপ ঘটী খরিদ করিলাম। মন্দির ও ছুই এক স্থানের ফটোও 
এই স্থান হইতে খরিদ করিলাম। এই স্থানের লোক বড় কাফি ও 
'লেমনেড পান করে। এক পয়সায় সাধারণ এবং ছুই পদ্নসায় উত্তম 
লেমনেড চতু]দদকেই বিক্রম হইতেছে । রাস্তা বেশ প্রশস্ত কিন্ত 
পয়ঃ প্রণালীর বন্দোবস্ত না থাকায় বড়ই দুর্গন্ধযুক্ত । অধিবাসিগণ 
কৃষ্ণবর্ণ, মন্তকে বেণী, কর্ণে ছিদ্র করিয়া তাহাতে হাঁরক মণ্ডিত 
আভরণ, স্বদেশী কাপড়, জরিপেড়ে চাদূরে অঙ্গ আচ্ছাদিত, মুখে দেশী 
ডুরট, চরণে পাদুকা নাই এবং সর্ধাঙ্গ চন্দন ও বিভৃতি ভূষিত। 
স্ত্রীলোকদের কর্ণ-ছিদ্র এত বড়'ষেন মনে হয় গোলাকার গর্ভ, ছটা 
ধন টিও। রি 58. সত 
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মেডুরা ্ ২৫৩ 
একটা আন্চর্ধা দেখিলাম কোথাও বিলাসী কাপড় নাই। অরিপেকে 
কাপড় ও চাদর বড় সন্তা, আমি এক জোড়া চাদর ৩1* টাকায় ক্রয় 
করিয়াছিলাম। ূ 

মেড়ুরা! এক্ষণে জেলার প্রধান নগর । এখানে ম্যাজি ট্রে কালেক্টর 
দেসন অঙ্গ মুন্েফ পুলিস স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট, মেডিকেল অফিসার 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারী আছেন। নগরটা বহু প্রজা বিশিষ্ট 
ও সমৃদ্ধিশীলী। এখানকার নূতন জেলখানা, হাসপাতাল, জেলার 
স্কুল, মিসন বোড়িং স্কুল প্রভৃতি দেখিবার উপযুক্ত । এখানকার ভাষ। 
তামিল, ইংরাজী ভাষা এক্ষণে অনেকেই শিখিয়াছেন। এখারকার 
জলবায়ু শুফ, উষ্ণ ও সর্বদাই পরিবর্তনশীল। শীত খতু নাই 
বলিলেও চলে, এমন কি পৌষ “মাসে লংক্রথের কাম বাবহার অসহ্য 
বলিয়া বোধ হয়। বর্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। গ্রীম্মাধিক্য 
বশতঃ সময়ে সময়ে অতিশয় জর হর। এই জন্য সেডুরা স্বাস্থ্যকর 
স্থান নহে। অধিবাপীর মধ্যে একঞজনকেও সুন্দর দেখিলাম না, 
সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। স্থানীয় লোকের! বলে মেডুরাঁর সমস্ত স্থান দেখিতে 
প্রায় ৭দিন লাগে। আমরা সেতুবন্ধ যাইবার পূর্বে ও পরে দুইবাঁরই- 
এই স্থানে অবতরণ করিয়! অল্প সময়ের মধ্য, সর্বস্থান দর্শন করি। 
যাহা হউক মেডুরার মন্দির ও তাহার আভ্যন্তরীণ মূর্তি সকলের; 
নিন্মাণ কৌশল ও পৌন্দর্য্য ধিনি না দেখিয়াছেন তাহার জীবন বৃথ!। 
এখনও চক্ষের উপর সেই অপরূপ শোভা যেন নৃত্য করিতেছে ; 
আহা কি সুন্দর ! 


চতুর্থ অধ্যায় । 


রামেশ্বর | 


আমর! বাসা হইতে বেলা ১*টার সময় নিক্রাস্ত হইয়া রামেশ্ব 
যাইবার জন্ত মেডুরা ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। সেদিন রাত্রে ষ্টেশনট 
ভাল করিয়া দেখি নাই, স্থতরাং অদ্য. দিবালোকে স্থুন্দরক্পে 
দেখিলাম। জংসন ষ্টেশন বলিয়া! ইহা খুব প্রশস্ত ও বড় ষ্টেশন 
রামেশ্বর যাইবার জন্ত বাম্পীয় যান অপেক্ষা করিতেছিল, আমর! সকলে 
একটা কামরা অধিকার করিক়| বসিলাম। বেলা ১১টার সময় গাড়ী 
ছাড়িল। এই লাইনটার নাঁম 72727) 8:21001 1.0. পূর্বে যখন 
এই লাইনটা হুয় নাই, তখন যাত্রীর্দিগকে এইস্থান হইতে গোষানে 
করিয়া ৩৬ দিবসে রামেশ্বরে পৌঁছিতে হইত। পথে দস্থ্য তস্করেরও 
ভয় ছিল। তজ্জন্ত এই ছুফর তীর্থে যাত্রী খুব অল্প হইত্ত। এখন লৌহ- 
বর্হওয়ায় গমনাগমনের বিশেষ স্থুবিধা হইয়াছে । সুতরাং যাত্রীর 

ংখ্যা এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আমাদের গাড়ী ছই চারিটি ষ্টেশন অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র আোতম্বিনী, কোন কোন 
স্থানে পর্বতপুঞ্জ, কোথাও ঝ! বিস্তীর্ণ প্রাস্তর। এই সমস্ত প্রাক্কাতিক 
সৌন্ধর্য দেখিতে দেখিতে আমরাও চলিতে লাগিলাম। গিরিরাজি- 
ভূষিত তীরভূমি, কোথাও বা নবদূর্ধাদল শ্ামকাস্তি ধারণ করিয়া, 
কোথাও বা বিচিত্র গ্রন্মপাদপাদি দ্বারা ভূষিত হই, আমাদের 
নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাখিল। দেখিতে দেখিতে বাম্পীয় যান 
সুঠাম বঙ্কিমভাবে চলিতে চলিতে বেল! ওটার সমক্স রামানাদ .নামক 


নি বুদ রিনি হল বুনে জারীর রাহা হা হাহা 
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করিল। সেই সময়ে টি হইতে বিক্রেতারা লেমনেড, কাফি, 
পাঁউরুটী, কদলী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিল। কিন্ত আমাদের 
দেশের মত দ্বতপর্ক কোন খাবার বিক্রয় করিতে কেহই "আসিল 
না। কিয়ৎক্ষণ পরে কেবল ছুগ্ধ বিক্রয় করিতে দেখিলাম । আমাদের 
ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল কত কোন খাবার না পাওয়াতে শু বদনেই 
গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল, নানাবিধ 
অনির্বচনীয় শোভা সনর্শন করিতে করিতে বেলা ৪1০টার সময় 
সমুদ্রতীরবর্তী মাগ্ডাপম্‌ নামক সুন্দর ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। 
এই স্থানেই ভারতবর্ষের শেষ স্টেশন বা লৌহ্বত্বের সমাপ্তি হইল। 

মাগ্ডাপমের প্রাকৃতিক ফোন্দর্ধ্য এতই মনোহর যে কিনৎক্ষণের জন্ত 
সকলকেই আত্মহার হইতে হয়। একদিকে ভারতের তীরভূমি, 
অন্থদিকে বিস্তীর্ণ নীলাম্ুরাশি, প্ররুতির সে সুন্দর বিলাদভূমি বথার্থই 
'অমরবাঞ্ছিত। আমাদের গাড়ী মাগ্ডাপমের প্লাটফরমে অল্পক্ষণের অন্ত 
আনিয়া আবার পশ্চাৎ হুটিয়া অন্পথে সাগর কুলের দ্বিকে যাইল। 
আমর তথায় অবতরণ করিয়া একটী ছোট বা্পীক্ষ যানে চড়িলাম। 
ক্ষ ট্টিমারখানি যাত্রী লইবার জন্ত সাগরে অপেক্ষা করিতেছিল। 
যথাসময়ে ট্রিমারখানি' উপকূল পরিত্যাগ করিয়া সাগরবক্ষে ভাসিতে 
ভাসিতে পাস্বান্‌ বা রামেশ্বরম্‌ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাতিমুখে চলিল। 
এই সমুদ্রই পক্‌ প্রণালী নামে অভিহিত । 

রামেশ্বর দ্বীপ এখান হইতে দেড় মাইল। এখানকার জলের একটু 
বিচিত্রতা আছে। নিপল নীলাভ জল এত স্বচ্ছ যে দশ বার হাত বা 
ততোধিক গভীর জলস্থিত মতন্তের পাখনা গোণা যায়। একটা 
ছুয়ানি বা সিকি পড়িলেও তাহা ট্টিমারের উপর হইতে দেখা-যাঁয়। 
ইহার প্রধান-কারণ এই যে, এ এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই । যেন স্থির ধীর ও 


সিডি ররর... এনভ্নারালি রশি িরালির 





২৫৬ সেতুবন্ধ ষাতা। 


পপোপশপিশিসসিপশশিশীপি পাশাপাশি পশীশশীশশিশিশশশিশশিশশাতিপরশাশিটাশিশিিশিশিিশিসিশাশিশিশিশিসি 


ন! হইবার কারণ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের অপাধ্যসাধন সেতুবন্ধ । স্টিমার 
হইতেই সেতুর দৈর্ঘ্য অবলৌকন করা যায়। পেতুর দক্ষিণভাগে সমুদ্র 
স্থির ও ধীর, কিন্তু উত্তরে কি অদ্ভুত উচ্চ তরঙ্গ, ক ঘাত প্রতিঘাতের 
শব! মনে হইতে লাগিল বেন সমুদ্রদেব সেতু ভঙ্গ করিবার জন্ত লক্ষ 
লক্ষ বার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বিফল মনোরথে পশ্চাৎপদ্দ হইতেছেন ॥ 
্টিমারে বসিয়া বসিয়৷ দিবালোকে সেতুটা বেশ সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত 
হুইতে লাগিল। সেতুটী দেখিতে যেন জলের উপর একটা লব প্রস্তর 
রেখা বরাবর চলিপ। গিয়াছে । কোন স্থান জলের উপর আাগিয়। 
আছে, আবার খানিকটা! বা জলে ডুবি! আছে। ইহার চতুদ্দিকেই 
জলরাশি, কেবল গোলাকার রৃত্বরেখ। অনস্ত আকাশের সঙ্গে অনন্ত 
জলরাশির সহিত মিশিরাছে। কোথাও কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। 
কেবল নীল জলরাশির সহিত নীলাকাশের অপূর্ব মিলন আহ 
কি শোভা! এ অপরূপ শোভার উপমা! নাই। কোথাও কিছুই 
নাই কেবল ট্টিমারখানি ভাদিতে ভাসিতে চলিতেছে । এমন সময় 
ভাবে উচ্ছাসে একজন গায়ক গাহিলেন £ 

পকর পার হরি এবার, 

তুফান ভারি দারিসায়। 

না হেরি কুল কিনার! 

জল দেখে যে প্রাণ শুকার ॥ 

তরঙ্গ রঙ্গ করে, আতঙ্কে প্রাণ শিহরে, 

বুঝি প্রচণ্ড সমীরে তরণী ডুবাদর, 

এস হরি, দয়াল ঠাকুর, 

রক্ষা কর হ'তে এ দায় 0, 

স্টিমারে; আমাদের প্রায় ১ ঘণ্ট। থাকিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু 

পর্বে আমরা পান্থান দ্বীপে, পৌছিলাম। ষ্টিমার ঘাটে পৌছিৰামাত্র 
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ক ্ষ্ কতকগুলি নৌকা আসিক আমাদের তীরে পৌছাইজা দিব । 
নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিবার সময় সমুদ্র সলিলে কণ প্রত্যাশী 
মতস্তকুলের নির্ভপ়্* বিচরণ দেখিয়! মনে সাতিশয় আনন্দ হইতে 
লাগিল। কুজ্তেটকি এবং জাতীর নানাবিধ মৎস্য কেমন মনের 
আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। এদেশীয় কতকগুলি মুদলমান কুলী 
আসিয়া আমাদের মোট ঘাট লইয়া ষ্টেশনে চলিল। আমরাও 
তাহাদের লক্ষে সঙ্গে ষ্টেশনে চলিলাম। 
প্রসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দির এই ক্ষুদ্র পাণ্থান, দ্বীপে। ইহা! দৈর্ঘ্যে 
১৪ মাইল ও প্রপ্থে ৬ মাইল। তীর হইতে মন্দির প্রায় ৫ মাইল। 
এই ৫ মাইলের জন্ত পুনরায় রেল হইয়ঃছে। শুনিলাম সেই মাস হইতে 
এই নুতন রেল চলিতেছে। যখন রেল হয় নাই তখন গো-যানে বা 
পদত্র্জে এই পথটুকু অতিক্রম করিতে হইত। এখন আর কোন 
কষ্ট নাই। হাওড়ায় গাড়ীতে উপবেশন কর, আর একেবারে রামেশ্বর 
দেবের মন্দির সন্গিধানে অবতীর্ণ হও । এমন সুবিধা আর কি' হইতে 
€ পারে! ধক ইংরাজ-তোমার কপায় আজ সমস্ত তীর্থ, বাড়ীর সন্নিকটে 
১ এইঅন্তই শান্্কারগণ বলিয়া গিয়াছেন, কলিতে সমস্ত তীর্থ নিকটে 
হইবে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল রেল বিস্তার। কুলীগণ 
গাড়ীর একটা কামরায় আমাব্ের মোট লইয়। ফেলিল। আমরা 
** হিঃ সকলকার টিকিট ক্র করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
গাড়ী ছাড়িল। মধ্যে একটা প্রেশনে আিয়৷ পরবর্তী রেশন রামেশ্বরমে 
প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় পৌছিল। 
আমরা ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া একটা মাঠে পড়িলাম। সেই 
মাঠটা পার হইয়া কির গমন করিয়া একটা বড় ব্রাস্তা পাইলাম । 
এই ব্াস্তাটা পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত'। ইহা বরাঁবর ন্দির পর্য্যস্ত 
গিম্বাছে । এই রাস্তার একটি চিত পদ ৯ল। 2 ৯৯, 
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প্রভু রামেশ্বর দেবের । মন্দির সন্লিকটে একটা গলির ভিতর বাসাবাটী 
নিরূপিত হইল। আমর! বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়া ধূলাপায়ে সেই রাত্রেই 
দ্ববদর্শনে গমন করিলাম। প্রথমেই উচ্চ গোপুর সন্নিধানে উপনীত 
£ইয়া রামেশ্বর দেবকে দূর হইতে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম? একটা 
প্রকাণ্ড ইলেকটি,ক লাইট দপ, দপ, করিয়া জলিতে ছিল। 'এতদুরে ও 
এমন স্থানে এই আলো দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেই বৈদ্যুতিক 
আলোকের সাহাযে আমর! মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বরাবর যাইতে 
লাগিলাম। তৎপরে প্রায় অর্দ ঘণ্টা ুরিয়া শেষে মূল মন্দিরে পৌছি- 
লাম। নাটমন্দির হইতে প্রভু রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া ধন্ত 
হইলাম । অ'জ বহুদিবসের আশা পুর্ণ হইল। এত কষ্ট এত পরিশ্রম 
করিয়া যে ভগবানের দর্শন পাইলাম সেই আনন্দে সকলের চক্ষেই 
প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। আমার জ্যে্টমাত! ও শ্বশ্রাঠাকুরাণী 
আনন্দে বলিতে লাগিলেন, আজ আমাদের জীবন সার্থক হইল, দেহ ও 
মন পবিত্র হইল, আঙ্জ তোমার কৃপায় ভগবান্‌ দর্শন হইল; নচেৎ 
এ্জনোন্সার হইত না। 

বামেশ্বরে অনেকধঘর পাও আছে। তন্মধ্োে গঙ্গাধর পীতান্বর 
প্রধান ও বিখ্যাত বাক্তি। ইহার ৬* জন গোমম্তা। ইহারা ভারতের 
নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিরা যাত্রী সংগ্র্ করিয়া থাকে । তন্মধ্যে হরিরাঁম 
নামক জনৈক গোমস্তা আমাদের বেজওয়াড়ার নিকট হইতে সঙ্গ 
লইয়াছিল। মেডুরা হইতে তাঁহার সঙ্গ কিছু ঘনীভূত হয়। ট্রিমার 
পার হইয়। যখন রেলে উঠি, তখন এই হরিরাম পাগাই আমাদিগ্রকে 
সঙ্গে লইয়! রামেশখ্বরম্‌ ষ্টেশনে নামাইয়া বাস! প্রদান ও দেবদর্শন 
করিতে লইয়া যায়। আঁদরা দেব দর্শন করিয়! যখন বাসায় প্রত্যাবর্তন 
করি তখন প্রধান পাণ্ডা গঙ্গাধর পীতাস্বর ঠাকুর আসিলেন, আমর! 
সকলে তাহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদের সকল বন্দোবস্ত 
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করিয়া দিপেন । ইনি: অল্প অল্প ইং রাজী ভাষা: ও হিন্দী বুঝেন, তজ্জন্ত 
তাহার সহিত বাক্যালাপে কোন কষ্ট হয় নাই। তিনি বিদ্বায় গ্রহণ 
করিলে বাসার অনতিদুরে একথানি খাবারের ফ্রোকান ছিল, আমরা 
সেই দোকান হইতে লুণ্চি ভাজাইয় ক্ষুত্রিবৃত্তি করিলাম। থাবার- 
. ওয়ালার সঙ্গে আলাপ করিলাম। ইনি পশ্চিম দেশায় ব্রাঙ্গণ। প্রায় দশ 
বৎসর হুইল এই স্থানে আসিয়া দোকান করিয়া আছেন। বাঙ্গালা দেশ 
ছাড়িয়া অবধি স্বদেশবাপীর মুখাবলোকন করিতে পাই নাই" এবং 
স্বতপন্ক দ্রব্যের দৌকানও দেখি নাই, সুতরাং এই সদূর রামেশ্বর দ্বীপে 
একজন পশ্চিমবাসী ব্রাঙ্গণকে পাইয়া তাহার সহিত ছটা হিন্দী 
কথা কহিয়াও যেন প্রাণ জুড়াইল"। ক্ষুধায় নাড়ী জলিতেছিল, 
বনুদিবস পরে কলিকাতার মত খাবার পাইয়া বড়ই উপাদেক্ লাগিল। 
- আমরা দিবসত্য় রামেশ্বরে ছিলাম । এই তিন দিনই রাত্রে উহার 
দোকানের থাবার থাইয়৷ নিশা অতিবাহিত করিতাম |. বাসায় 
আপিগ্া! অগ্কার মত সকলে বিশ্রাম করিলাম। 
রজনী প্রভাত হইলে, প্রভাকরের প্রায় দিম্বাগুল সমুভাসিত 
হইল, পক্ষিগণ কলরব করিয়া উঠিপ; তখন আমরাও ব্রঙ্গা মুরারি 
বলিতে বাঁলতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলাম। হম্তপদ প্ররক্ষালন 
করিয়া কষুব্র দ্বীপের প্রাক্রৃতিক* দৌন্র্্য দেখিবার নিখিত্ত বাসা 
হইতে বহির্গত হইলাম । হরিরাম গোমন্তা পাণ্ডাও আসিয়া জুটিল। 
প্রথমে রাস্তা ও উভয় পার্স্ক বিপণীশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমরা 
কূলে উপনাঁভ হইলাম। এই সমু্রই পক প্রণালী, ইহা দেখিতে 
কি বন্দর! একদিকে ভার্ত মহাসাগর অন্তদিকে বঙ্গোপসাগর, 
আর মধ্যে এই (প্রণালী; অতি দুরে সেতুর রেখা দৃষ্ট হইতেছে ।, 
এই ছ্রত্ত সমুদ্র যে কিরনপে তগবান্‌ উজ ব বন্ধন করিয়াছিলেন) 


(স্কিন রর জিকির রিযিক ররর রনির 
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সম্ভবপর নহে। শুনিতেছি এখন ইংরাজ বাহাছর এই সেতুর 
উপর দিয়া রেল বসাইবেন। তাহা হইলে সিংহল ভ্রমণ অতি 
সুবিধাজনক হইবে। যাহা! হউক পাগ্ানকুলে' দণ্ডায়মান হইয়া 
যতদুর দৃষ্টি বায় ততদুর তরঙ্গায়িত নীল সলিল ফেনিল হইয়া - 
- পবনের সঙ্গে যেন অনবরত নৃত্য করিতেছে দেখিলাম । কিন্ত 
এখানকার শুভ্রশির তরঙগকুলের লক্ফ ঝম্প ও গর্জন, শরীক্ষেত্রের তরজের 
নিকর্ট পরাস্ত হইয়াছে । সমুদ্র এখানে বন্ধন দশীয় পাড়য়াছেন 
স্থতরাং আর তাহার আশ্ফালন নাই, কাজেই স্থির ও ধীর হইয়া 
আছেন। শ্্রীক্ষেত্রে যেবূুপ ভীষণ গর্জন ও ভগ্জাবহ তরঙ্গ, এখানে 
তদ্রপ নহে। প্রিমারে উঠিবার কালে পুষ্ষারণীর মত শান্ত সমুদ্র 
দেখিয়াছিলাম এবং এখানে তদপেক্ষা কিছু তরঙ্গ ও গর্জন দেখি- 
লাম। কিন্ত সেতুর পর. পারে কি ভীষণ তরঙ্গ দুর হইতে দৃষ্টি 
গোচর হইতে লাগিল। অনস্ত সমুদ্রের অনন্ত দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে 
ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। | 
তইপরে বাসায় আসিয়া সকলে মিপিত হইয়। পাগডার সহিত লক্ষমণ- 

তীর্থ নামক একটা প্রস্তরমণ্ডিত পুফরিণীতে ম্নান করিবার নি!মত্ত 
গমন করিলাম । ইহা বাসার দক্ষিণ দিকে অর্ধমাইল দূরে বড় রাস্তার 
উপর অবস্থিত। ইহার জল অপরিষার, যেন মিদ্ধিগোলার মত বর্ণ 
ধারণ করিয়াছে । আমরা ইহার জলে সংকল্প ও নারিকেল ভেট করিয়! 
স্নান করিলাম। পাও ঠাকুর-মন্ত্র বলাইলেন | স্নান অস্তে লক্ণেশ্বর 
মহাদেবের অর্চনা করিলাম। চত্বরের উপর আমাদের সস্ত্রীলোকগণ 
গে দান করিলেন, পুরোহিত মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন। তৎপরে 
সকলে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলে রামেশ্বর দেবের ও রামেশ্বরী 
দেবীর কিরূপ পুজা প্রদান করা হইবে ততসম্বন্ধে পাঁওা ঠাকুর সকলকে 


লারা গিরি রানি ব্রাািজিললো লারা রা 2০ টি টিক রিতা 





বামেশ্বর। ২৬১ 











কত টাকার প্রদ্দান করা হইবে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন 
বাহার যেমন ইচ্ছা ও যেমন অবস্থা তিনি তদ্রপ খরচ দ্রিলেন। ধিনি অতি 
অবস্থাহীন, তাহাকেও পূজার জন্ত ১২ ও গরঙ্গাজঙ ১২ মোট ২২ টাক? 
দিতে হইল। স্ত্রীলোকগণ রামেশ্বরী দেবীর জন্য শঙ্খ, সিন্দুর, লৌহ ও 
বস্ত্র প্রদান করিলেন, সাধ্যান্গসারে সকলেই তাহার জন্গ স্বতন্ত্র পুজার 
খরচ দ্িলেন। তৎপরে সকলে দেবদর্শনার্থ মন্দিরে গমন করিলাম । 
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আমর! প্রথমে বড় রাস্ত। দিয়া গমন করিয়া গোপুরষের সম্ভুখীন 
হুইলাম। এই গোপুরম্‌ উচ্চে ১০০ ফিট, ইহার দুই পারে ক্ষুদ্র অলিন্দের 
মধ্যে দক্ষিণ দিকে কান্তিক স্বামী ও বামদিকে গণেশ দেবের সুক্তি. 
আছে! এই গোপুরমের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। এতত্তিন্ন অন্ত 
তিন দিকে ৩টি গোপুরম্‌ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে । গোপুরমের 
ভিতর দিয় দেবালয়ে যাইবার গ্রস্তরমণ্ডিত স্ন্দর পথে পাঁড়িলাম।..' 
উভয় পার্খে কারুকার্য খোদিত সুন্দর স্তস্ত সকল উপরের ছাদ রক্ষা - 
করিতেছে । এই পথটা ৬৭১ ফিট লশ্বা, ছুই পার্খে ছবির দোকান এবং « 
দক্ষিণ পার্খে একটী পুক্ষরিণী। ইহার নাম মাধব কুণ্ড বা মাধৰ তীর্ঘ। 
মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধ স্তস্তশৌভিত ছাদ বিশিষ্ট এই পথটীকে 
ইংরাজীতে [005 1,078 00919770900 ০৮ 779৫ 07৩8 001770070 
বলে। ইহার একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। এই রাস্তাটা যেখানে 
শেষ হইয়াছে, তাহার দ্বই ধার দা দুই দিকে ছুইটী পথ মনিরের 
ভিতর দিকে গিয়াছে । ঠিক মেই সংযোগস্থলে একটা... প্রকাণ্ড 
গণেশের মৃত্তি রহিয়াছে । ইহীর আকুতি অনেকট! মেড়ুরার গণেশের 
মৃত্তির মত। আমরা সিদ্ধিদাতা গণেশকে সর্বাগ্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ 
দিকের পথে চলিলাম। সে রাস্তাটাও ওয় এইরপ টর্ঘা £ নর 
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সুন্দর স্তস্তাবলম্বিত ছাদবিশিষ্ট। এই সকল স্তষ্ত দ্বারা রাস্তা যেন 
বারাগ্ডার মত হুইয়াছে। এই রাস্তাই এখানকার প্রধান গৌরবের 
সামগ্রী। ২* হইত ৩০ ফিটু অন্তর স্তম্তশের্ণী এবং ছাদ মেজে 
হইতে ৩* ফিটু উচ্চ ্তস্তোপরি অবস্থিত। এখানকার শ্তস্তের কার্ধ্য 
চিদ্ধরমের পার্বতী মহেশ্বরের কনক সুভার স্তস্তের কার্য অপেক্ষ। 
কোন অংশে নিক্কষ্ট নহে। প্রত্যেক স্তপ্তেই নান! দেবদেবীর 
ও রাজাদিগের মৃত্তি খোদিত রহিয়াছে । গর্ভগৃহের সম্মুখে যে বারা 
আসিয়াছে তাহার একদিকে রামনাদ রাজাদিগের মূর্তি আছে। তৎ- 
পরে আর একটি পুক্ষরিণী দেখিলাম ইহার নাম শিবকুণ্ড। মন্দিরের 
ভিতরে ২১টা কূপ আছে, ইহাপ্ড এক একটা তীর্থ। মূল মন্দিরের 
সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বৃষ বা নন্দীর প্রস্তরমুর্তি আছে। ইহা একথারন 
গুস্তবে নির্শিত ও উচ্চে প্রায় ১৫ ফিট.। দেবালয়ের চতু্দিক ঘুরিয়। 
দেখিলাম__-সকল স্থানেই উচ্চ উচ্চ স্তত্ত ও লঙ্া ল্বা হল ও বড় বড় 
প্রাঙ্গণ । সমস্তই অদ্ভুত কাওড ও বিরাট ব্যাপার। মন্দিরের চতুর্দিকে 
যে উদ্চ'প্রাকার তাহা দৈর্ধ্যে ১*০* ফিটু ও প্রস্থে ৬৮৭ ফিট রামনদের 
সেতৃপতিরা বহির্ভাগের বৃহৎ মণ্ডপ ও গোপুর নিশ্দাণ করেন। এই 
মণ্ডপ কমজোরি ধুনর ্রস্তরে নির্ম্িতি। সুতরাং সামুদ্রিক বাযুপ্রভাবে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ্ 
মেডুরার নায়ক রাজগণ ভিতরের প্রাকার নির্মীণ করেন। 
গিংহলের অন্তর্গত কাণ্ডির বরশঙ্কর রাজা সিংহল হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর 
নকল আনাইয়া। মূল মন্দির নির্মাণ করেন। পুরাতবববিদ্গণ অন্থমান 
করেন ষে সপ্তদশ শতাবীীর গ্রারান্তে অথ্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এই মন্দির নির্মিত, হইয়া! থাকিবে । কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, 
কারণ যখন মহাপ্রভু চৈতন্ধদেব রামেশ্বরে আদিয়াছিলেন তথনও এই 
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স্থানে তাহার মঠ ছিঃ । স্ৃতরাং এই মন্দির ৫ যে [অতি প্রাচীন তির 
কোন সন্দেহ নাই। হইতে পারে__সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার সংস্কার- 
কার্ধ্য এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়া থাকিকে। মন্দিরের নিন্মীণ- 
কার্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিয়া থাকিবে। শ্রীরঙ্গমের 
মন্দির, ফেড়ুরার মন্দির. ও রামেশ্বরের মন্দির এই ৩টাই দক্ষিণ ভারতে 
অদ্ভূত ব্যাপার । 

মন্দিরের মধ্যে চতুর্দিক ভ্রমণ করিয়া রামেশ্বর দেবের নাটমন্দির 
বা গর্ভগৃহে উপনীত হইলাম। সম্মুখে সোপার তালগাছ বা 9০192. 
2188 55? আছে । যাত্রিগণ নাটমন্দির হইতে দেবতা দর্শন করিয়! 
থাকেন । সন্মুথে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে 'ভগবান্‌ রামেশ্বর দেবের লিঙগমৃত্ত 
বিরাজিত। একটা স্বর্ণবেদীর উপর জদ্ধহস্ত পরিমিত [লিঙ্গ জাগরিত 
রহিয়াছে । কতটা যে বেদীর ভিতর সংস্থিত আছে তাহা জানিবার 
উপায় নাই। তবে ইনি অনাদি ভ্যোতিলিগ মৃত এবং দ্বাদশ 
লিঙ্গের মধ্যে অন্ততম, যথা__ 


এ 


“সৌরাষ্টে সোমনাথক্চ ভ্রীশৈলে মল্িকার্জুনম্‌ 
উজ্জয়িন্াঃ মহাকাল মোস্কারমমরেশ্বরম্, 
কেদারং হিমবংপুষ্টে ডাঁকিস্তাই ভীমশঙ্করম্‌ 
বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রান্বকং গৌতমীতটে, 
বৈগ্বনাথং চিতাভূমৌ ললাগেশং দারুকাবনে। 
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্থণেশং শিবালয়ে ॥ 
শিবপুরাণ। 


১) সৌরাষ্ট্রে মোমনাথ, ৫২) শ্রীশৈলে মল্লিকলাজ্জুন, (৩) উজ্জ- 
ফ্লিনীতে মহাঁকাল, (৪) নম্বদাতীতে টির ওষ্কার, (৫) হিমালয়ে 


০, রি, 4 


০১০০৯৬৯৪০০০, ৭ 45 ক ০০১5৩, &ে 
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(৮) গৌতমীতীরে ত্র্ান্বরু, (৯) চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, (১০) দবারকাঁয় 
নাগেশ। (১১) সেতুবন্ধ বামেশ্বর, ০২) শিবালয়ে ঘুহ্থণেশ। 

যে গৃহে রামেশখব্ দেব আছেন তথায় পুজারি ব্যতীত অন্ত কোন 
ব্রাহ্মণ বা যাত্রীদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। যাব্রগণ গঙ্গাজল. ঝা 
পুজার খরচ দিলে, এই সকল পুঁজারিদিগের, দ্বার! পুজা করান হয়। 
দেবতার গৃহথেই খন কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, তখন 
কেহই লিঙ্ক ষ্পর্শ করিতে পায় না। সম্মুখের নাটমন্দির হইতে কেবল 
মাত্র দর্শন হইয়! থাকে । ্বর্ণম্ডিত বেদীটা প্রা ৩ হস্ত দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থে ২হস্ত। বেদীটা কারুকার্য বিশিষ্ট ও পেনেট যুক্ত। ইহার 
একটা চিত্র প্রদত্ত হইল, ইহা! দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। অন্য 





বামেশ্বর দেবের মূর্তি । ডেক ঢাক! প্রতিমুসতি। 
সময়ে ডেক ঢাকা থাকে । আসল মৃত্ভি সত্ক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় 
না। যখন ডেক দ্বারা আবৃত করা হয়, তখন লিঙ্গের উপর একটা 
মুখ ও সর্পকণ! দ্বারা পরিশোঁভিত করা হয়। হারও একটা চিত্র 
প্রদত্ত হইল। নাটমন্দিরের" দক্ষিণ দিকে অষ্টধতুর শ্রীরামচন্দ্র, সীতা 
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ও হনুমানের মুন্তি আছে। পারে স্গ্রীবের এক্টা ছোট মুস্তি বিগ্কমান | 
রহিয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার রামেশ্বর দেবের উৎসব মুন্তিকে লইয়া 7. 
মহাঁসমারোহে মন্দির প্রদক্ষিণ করান হয়। 

আমরা পাগ্ডার দ্বার! রামেশ্বর দেবের অর্চনাদি করিয়া রামেশ্বরী, 
দেবীর মন্দিরে গমন করিলাম্‌। এখানেও সোগার তালগাছ রহিয়াছে। 
হীরা, মুক্ত! খচিত নানালঙ্কার ভূষিত ম! জগদন্থাকে দর্শন করিয়া দেহ 
মন পবিত্র হইল, নয়ন সার্থক হইল। রামেশ্বরী দেবী দেখিতে কিরূপ' 
তাহার প্রতিকুতি প্রদত্ত হইল।  ইহারও একটা ভোগমুন্তি আছে . 
প্রতি শুক্রবার রাত্রে তাঁহার উৎসব দু. 
হয়। রামেশ্বর দেবের আরতি দেখিয়া 
প্রত্যাবর্তন 'কালে আমরা রামেশ্বরী 
দেবীর উৎসব দেখিয়। আনন্দিত হইয়া- 
ছিলাম। উৎসবের সময় বাহকগণ 
ভোগমৃত্তিকে অপূর্ব স্বর্ণ সিংহাসনে 
স্থাপিত করিয়। মন্দিরের চতুর্দিক স্থন্ধে 
করিয়া, প্রদক্ষিণ করে। নানাবিধ বাদ্য 
সেই সময় বাজিতে থাকে । মশাল- 
ধারিগণ কত মশাল জালাইয়। চত্ুর্দক 
আলোকিত: করিতে করিতে দেবীর 
সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। মে জন 
কোলাহল ও তৎসঙ্গে মধুর বাছ্াধবনি 
এক রমণীয়- ও নয়নাভিরাম* দৃশ্ত | ভ্রমণ কালে মন্দিরের চতুদ্দিকস্থ 
পথে যে সকল দেবদেবীর মুণ্তি আছে, সেই সেই স্থানে পাগ্ডারা 
ভোগমৃন্তির আরতি করিয়া পু্বৃষ্টি করিতে থাকে। এইঈপে দেবীকে 
মন্দিরের চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়া রঙ্গের মধ্যসথানে লিংহাসন 


ন্‌ 





২৬৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


সহ রাখিয়া পু্ারি ঠাকুর আরত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে 
কিছু মিষ্টান্ন নিবেদন করিয়! দেবতাকে গৃহে লইয়া যাইলেন। আমরা 
রামেশ্বরী দেবীর সাগাহিক উৎসব দেখিয়া বাসানন প্রত্যাবর্তন করিলাম 
এই কার্যে প্রায় চারি ঘণ্টা! সময় অতিবাহত হইয়াছিল। 


মাপিক উৎসব |" 

রামেশ্বর ও রামেশ্বরীদেবীর নিত্যপূজা বাতীত মাসিক উৎসব হইয়া 
থাকে, তন্মধ্যে দশ প্রকার উৎসব প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। 

১।. বৈশাখ মাসে শুরু যী হইতে দশ দিবদ ব্যাপী বদস্তো্সব । 

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক দশমীতে প্রতিষ্টোত্দব । 

৩। আষাঢ় মাসে ভরণী নক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধবজোতৎসব । 

৪। শ্রাবণ মাসে উত্তর ফক্তনী নক্ষত্রে পঞ্চদিবস ব্যাপী কল্যাণ 
বিবাহ) উৎসব। গ 

৫1*আরশ্ষিন মাসে শুরু প্রতিপদ হইতে দশমী পর্যন্ত নবরান্রোৎ্মব। 

৬*% কান্তিকমাসে কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রহ্মোতৎ্দব। 

৭1 অগ্রহায়ণ মাসে ভরণী নক্ষত্রে দেবীর 1দ্বতীয় ধ্বঞ্জোৎসব এবং 

শুরু ত্রয়োদশীতে লক্ষ দীপোৎসৰ হইয়া থাকে | প্র 

৮1 পৌষ মাসে পু্মিমার দিবস*পৌষ উৎসব হইয়া থাকে। 

৯। মাঘ মাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোৎসব ও শিবরাত্রোৎসব 
মহাসমারোহে হইয়া থাকে । » 

১০।  ফাল্তনমাসে মহাভিষেকোতসব হয়। ভাদ্র ওপ্চৈত্র মাসে 
বিশেষ বোন উৎদব হয় না। 


ঃ সেতু । 
ভারত হইতে লঙ্কা পল্যযন্ত সেতু, রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ লইয়া 
মোট ৬৪ মাইল বিস্তন্ত | [এই ৬*. মাইলের কিয়দংশ সেত কিরদংশ 


রামেখবর। ২৬৭ 


দ্বীপ এবং খানিকটা ভাঙ্গাদেতু। । ইহার ছুই ার্খে কেবল জল রাশি 
বিদ্যধান আছে: প্রথম মাগডাপাম্‌ হইতে পাস্বাম্‌ পধ্যন্ত ২ শইল 
বিস্তৃত একটা জনম পাহাড়, ইহা গন্ধমাদন পর্বতের অংশ। পুর্বে 
ভাটার সময় এই শৈলের উপর দিয় পদক্রজে লোক সকল বাশ্ডায়াত 
করিত । ছোট ফ্রিমারের গতি বিধির জন্য পান্বাম্‌ তীরের দ্রিকে 
২** ফিট পরিসর শৈল ডাইনামায়িটের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। এখন ভাটার সময় তথায় ৯৮ ফিট জল থাকে, সথতরাং 
ছোট ট্রিমার দকল এই পান্বাম্‌ যোজ্রকের পারাপারে গমনাগমন 
করিতে পারে । এই ২ দাইলের পর বিখ্যাত রামেশ্বর দ্বীপ। ইহা 
১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল বিস্তৃত।- তৎপরে ১৬ মাইল ভাঙ্গ। সেতু। 
জোয়ারের সময় এইস্থানে জল থাকে, কিন্তু ভাটার সময় বালি ও 
পাথর জাগিয়া উঠে। রামঝড়ক স্তস্তের উপর দণ্ডায়মান হইলে, 
সমুদ্রের উপর একটা কাল রেখার স্তায় দেখায় । তাহার পর ১৮ মাইল 
দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত লোক পরিপূর্ণ মান্নার দ্রীপ।" . ইহাও 
সেতুর অংশ, এখন এই মান্নার দ্বীপে কেল্লাধুক্ত সুন্দর নগর শোভ। 
পাইতেছে। হহার পর প্রায় ২ মাইল ভাঙ্গা! । এই ভা্গ! পার হইলেই » 
লঙ্কাদ্বীপ। এই স্থানের জল বড় কম, এত কয় যে ভাটার দময় মানার 
দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু পার হইয়া লঙ্কা যায়। পূর্বের এই সেতুর 
উপর দিয়া লোক সকল লঙ্ক! যাতায়াত করিত, তৎপরে ১৪৮৪ থঃ অন্ধ 
সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়। যাওয়াতেগমনাগমন বন্ধ ইইয়াছে। এই 
স্থানের সেতুর উভগ় পার্থে সাগরের জল কম এবং মধ্যভাগে বালি 
ও পর্বত । এই সমস্ত ভাগ সেতুর অংশ ছিল। জল কম হেতু এখানে 
ত্র নৌকাদি বতীত জাহাঞ্গ যাইতে পারে না। শুনিতে পাই 
বামেশ্বর দ্বীপ-ও মান্নার স্বীপ রব সে ছিল এক্ষণে চড়া পড়িয়া 


০০ ১ 


২৬৮ নি বাত্রা। 


পরায় বালুকাময় ও ব]বলা বৃক্ষে আকীর্ণ। এখানে চাষের স্পর্ক 
নাই, দেবতার আদেশ অনুসারে কেহই হলাকর্ষণ করিতে পায় না। 
এই সেতু কেন নির্দিত হইগ্লাছিল তাহা অনেকেই জানেন, তবে সংক্ষেপে 
ইহার বৃত্তান্ত নিয়ে বরিত হইল। ইংরাজেরা ইহাকে 4১0910/5 
07৭8০ বলে। | 

ত্রেতাযুগে দশস্কদ্ধ রাবণ পীতাদেবীকে হ্রণ করিয়া লইয়। যাইলে 
ভগবান শ্রীরামচন্ত্র মা জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কা যাইবার জন্ত 
এই সেতু নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্ম্ীরপুজ্র নলের বুদ্ধিতে ও বানরসেনার 
সাহায্যে ভগবান্‌ এই দৃগ্চর কার্ধ্য করেন । ইহাতে কাষ্ঠ বিরালী পযন্ত 
সহায়তা করে। হনুমান্‌ গন্ধমাদন পর্ধত আনয়ন করিয়া এই সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করে, তৎজ্জন্ত সেতুর অনেক স্থানে পর্বত দৃষ্ট হয়। রামেখর 
দ্বীপ এই গদ্ধমাদন পর্বতের উপর অবস্থিত। সেতু নির্মিত হইলে 
ুরাস্্া রাবণ ভগ্ন করিয়া দেয়। শ্ীরামচন্্র পুনরায় সেতু নির্মাণ 
করেন 1 রাবণ আবার ভগ্র করিয়া দেয়। পুনঃ পুনঃ সেতু নির্্মীগ 
ও ভগ্ন হওয়াতে বিভীষণ বলিলেন, এই দেতুর উপর শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করুন তাহ! হইলে রাবণ আর পেতু ভঙ্গ করিতে পারিবে না। 
কারণ মহাদেব রাবখের ইষ্ট দেবতা । ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র তখন 
দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই সেতুর উপর তাহার 
লিঙ্গ স্থাপনা করিলেন । সেই লিঙ্গই রামেশ্বর নামে অভিহিত |* 
মহাদেব সেতু রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া রাবণ আর. সেতু ভঙ্গ 
করিতে পারিল না। তখন কপি গেনাসহ শ্্রীরামচন্ত্র অনাক্জাসে 
সাগর পার হইয়া লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক* রাবণ বধ করেন। এইরূপে 
মা জানকীর উদ্ধার করিয়া সকলে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাবর্তন 





, * দেতু মাহাস্থ্য নামক গ্রন্থের ঠহিত রামায়ণের মিল নাই । ভাঁহাতে বর্ণিত আছে 


বরামেশ্বর । ২৬৯ 


কালে সাগর মূর্তিমান্‌ হইয়া ভগবানকে নিবেদন করিলেন, প্রভো ! 
আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল কুন্ধুর পর্য্যস্ত অনায়াসে 
আমাকে উল্লঙ্বন কর্রিবে। তখন অগ্রজের আদেশে লক্ষমণচন্ত্র ধস্থকের 
সাহায্যে এই দেতু ৩ খণ্ডে বিভক্ত করেন। মান্নার দ্বীপের দিকে 
যেখানে সেতু কর্তন করেন তাহাই ধন্ুক্ষোটা তীর্থ । সেতুতে ভারত 
হইতে জঙ্ক। পর্যন্ত মোট ২৪টা তীর্থ আছে। প্রথমে চক্রতীর্ঘ,. এই 
স্থানে ধর্ম পুষরিণী, দেবী পষ্টন ও নব পাধান আছে। ইহাই 
সেতুর মূল, ইহার পর গন্ধমাদনপর্বত, ইহার উপর ২৩টা তীর্থ ও 
- ফতকগুলি উপতীর্থ আছে। ইহাদের নাম পর পর লিখিত হইল। 


১। চক্রতীর্থ, ২। বেতাল বরদতীর্ঘ। ৩। পাপ বিনাশন 
তীর্ঘথ। ৪। সীতাসর তীর্থ। ৫ মঙ্গল তীর্থ । ৬। অমৃতব্যাপিক। . 
তীর্থ । ৭। ক্রহ্মকুণ্ড তীর্থ । ৮। হন্থুমৎকুণ্ড তীর্ঘ। ৯। অগন্ত্য 
তীর্থ। ১০। শ্রীরাম তীর্থ। ১১। ্রীলগ্ষণ তীর্থ। ১২। জটাতীর্থ 
১৩। শ্রীলক্ষমী তীর্থ । ১৪। অগ্নিতীর্থ। ১৫। চক্রতীর্ঘ 'ছিতীয়। 
১৬। শ্রীশিব তীর্থ । ১৭ শঙ্খতীর্থ। ১৮। যমুনা তীর্থ ১৯। গঙ্গা 
তীর্থ। ২*। গয্াতীর্থ। ২৯। কোটী তীর্থ। ২২। সাধ্যামৃত * 
ভীর্থ। ২৩। মানসাখ্য সর্ব তীর্থ। ২৪। ধন্থুফষোটা তীর্থ। 


১1 চন্্রতীর্থ। 
পুরাকলে ধর্ম, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব মহাদেবের তপন্তা 
করিবার সময় ন্বীনার্থ দশ যোজন ব্যাপী এক পুঙ্করিণী খনন করেন। 
ইহাই ধর্ম পু্ষরিণী নামে খযাত। ইহার তীরে বিষণ পরায়ণ “গালব” 
মুনি নিরাহারে অধুত বর্ষ উগ্র তপস্তা ক্রেন। তগবান্‌ বিষ তীহার 
তপন্তায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন বস! তুহ্ি বর প্রার্থনা কর! গালব 


৯ 


২৭৪ সেতুবন্ধ বাত্রা। 


শঙ্খ, চক্র গদাগন্মধারী নারায়ণকে সাষ্টীঙ্গে প্রণাম করিয়া ভক্তি 
সহকারে বলিলেন, প্রভো ! ত্বদীয় পাদপদ্ম গলে যেন আমার 
অচলা ভক্তি থাকে! হরি বলিলেন তুমি আর" কিছু বর প্রার্থন! 
কর। গালব কহিলেন, ব্রহ্মা বাহাকে জ্ঞানযোগ দ্বারাও দেখিতে পান 
না, সেই ভগবান হরিকে আজ স্বচক্ষে দর্শন করিলাম ইহা অপেক্ষা 
আর আমার বরের কি প্রয়োজন? হে জগৎপতে ! আমি আর 
অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। তখন হরি বলিলেন, তুমি এই স্থানে 
থাকিয়া আমার উপাসন! কর। দেহান্তে আমার স্বারপ্য লাভ করিবে। 
তোমার কোন বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে আমার চক্র আসিয়া ভোমান্স, 
রক্ষা করিবে। এই বলিয়া ভগবান্‌ অদর্শন হইলেন। এদিকে গালব 
ধর্ম পু্ষবিণী তীরে বিষু পরাঁয়ণ হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
এক দিবস বশিষ্ট শাপত্রস্ট “ছুদ্দম” নামক রাক্ষস ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া" 
গালবকে ভক্ষণ করিতে "উদ্যত হইল। গালব প্রাণ ভয়ে বিষুর 
কৃপা প্রথনা করিলে, ভক্তবৎসল হরি ভক্তের ত্রাণের জন্ত চক্র প্রেরণ 
করিলে । চক্র আপিয়। রাক্ষপকে সংহার করিয়া গালব মুনিকে 
,উদ্ধার করিল। তদ্বধ এই স্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। 

ধর্ম পুক্করিণীর উত্তর ভাগে দক্ষিণোদধি তীরে দেবী পত্তন্“ও নব 
পাষান আছে। পুরাকার্টল মহিষাস্থর বুদ্ধে মহিষ, দেবীর মুষ্টি প্রহারে' 
তাড়িত ও ভীত হুইয়। দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিলে 
দেবীও তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেরন। মহিষ অনন্তোপায় হইয়া এই 
ধর্মপুক্ধরিণীতে লুকাইত হইলে অশরীরিণী বাণী দ্বেবীকে এই 
ঘটনা নিবেদন করে। তখন দেবীর আদেশে যৃগেন্ত্র সমস্ত তোয় 
পান পূর্ধক নিঃশেষ করিলে দেবী মহিষকে এই স্থানে বধ 
করিয়া পুরী নির্মাণ করেন ॥ দেএতার! ইহার নাম “দেবী পত্তন 
স্াখিলেন। মা 


রামেশ্বর। ২৭১ 


নব পাষান, সেতুর মূল দেশেই স্থাপিত। এই স্থানে সন্তু খণ্ড 
পাষাণ প্রদান করিয়া সাগর হ্বান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ ও শ্রা্ধাদি 
করিতে হয়। ষথা-- , 
“পিতৃনাং তৃপ্ডিদং স্থান ত্রয়ং রামেণ নিশ্মিতম্‌। 
সেতুমূলে ধনফোট্যাং গন্ধমাদন পর্বতে ॥৮ 
স্থতরাঁং সেতুর মূলস্থানে ধর্ম পুফরিণী বা চক্রতীর্ঘ, দেবী পত্তন ও 
নব পাষাণ সকলের দ্রষ্টব্য । 


২। বেতাল বরদতীর্ঘ। 


ইহা চক্রতীথের দক্ষিণে ও গন্ধ মাদনের উত্তরে অবস্থিত। ইহার 
পৌরাণিক কথা এই-__গালব মুনির রূপ যৌবন সম্পক্না কণ্ঠা “কান্তি 
মতী” পিতার পুজার জন্ত পুষ্প চয়ন করিযা আসিতেন্ছলেন। পথে 
“দর্শন ও স্ুকর্ণ” নামক বিগ্ভাধর কুমার ছয় তাহাকে সন্দর্শনণ করিয়া 
তহার রূপ যৌবনে মোহিত হইল। পরে তাহাকে প্রলোভনে বশীভূত 
করিতে না! পারিয়া বলগ্রয়োগে কেশাকর্ষণ পৃর্বক বিমানে উত্তোলন প্র 
করিয়া প্রস্থান করিল। স্ত্কর্ণও তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইল না ] 
কান্তমতী উচ্ৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গীলব মুনি উহা জানিতে 
পারিয়া কন্তাকে শীঘ্র উদ্ধার করিলেন এবং উহ্াদ্িগকে অভিসম্পাত 
প্রদান করিলেন। সুদর্শনকে বলিলেন “তুমি মানব রূপধারী 
হইয়া নানা কষ্ট পাইবে এবং সহস! বেভালত্ব প্রাপ্ত হইয়) মাংস শু 
শোণিত ভুক্‌ হুইবে।” স্মুকর্ণকে বলিলেন প্তুমি মঙ্থ্ধা হইবে এবং 
বিদ্যাধর বিজ্ঞপ্তি-কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত, হইবে।” তখন 
গালৰ মুনির শাপ বশতঃ বিদ্যাধর" ভ্রাতৃছয় যন! তটবাদী গোবিন্দ 


যী ও 


২৭২ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


স্ুদর্শনের নাম বিজর়াশোক ও স্ুকর্ণের নাম অশোক দত্ত হইল। 
বিজয়াশোক শ্মশানে চিতানল আনিতে যাইগা শবের কপালম্থ বদা 
পান করতঃ অতি তর়ঙ্কর মহাকায় ও তীক্ষ দংস্ই হইয়া! বেতালত্থ প্রাপ্ত 
হইল। অশোক দন্ত বিজ্ঞপ্তি কৌতুক বিদ্যাধরকে দর্শন করিয়া শাপমুক্ত 
হইয়া স্বরূপত্থ লাভ করিল) এবং পুর্ব শাপ বৃত্তান্ত ও জোর ভ্রাতার 
অবস্থা অবগত হইয়া বেতালরূপী ভ্রাতাকে দক্ষিণ সমুদ্র তটে চক্রতীর্থের 
দক্ষিনে আনয়ন করিল। গন্ধমাদন পর্বতের উত্তরস্থিত ব্রন্মদশকাদি 
সেবিত পুণ্যতীর্থের স্পর্শ মাত্রেই তাহার বেতালত্ব দুর হইল। তদবধি 
ইছার নাম বেতাল বরদ তীর্থ । 


৩। গন্ধমাদন পর্বত | 


এখন যাঁহাঁকে পান্বাম্‌ ও রামেশ্বর কছে, তাহাই সেতুমাহাজ্মোক্ত 
গন্ধমাদনু। এই স্থান পিগু দানের একটা প্রধান তীর্ঘ; এবং গন্ধমাদনের 
বায়ু অঙ্গে লাগিলে কোটী ব্রহ্গহত্যা অগম্যাগমনাদি মহা পাতক নাশ 
হুইস্ব। থাকে । সুতরাং এমন পবিক্র তীর্থ আর নাই। এখান হইতে 
*শ্বন্ফ্োটা পধ্যন্ত সমস্ত তীর্ঘই এই গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত।, দেতু 
মাহায্মো বলিতেছে__ £ 
*পেতু মূলং ধনু্ষোটি গন্ধমাদন মেব চ। 
খণমোক্ষ ইতি খ্যাত যুত্তমং দেব নির্মিতম |” 


গন্ধমাঁদনের প্রথমেই পাপ বিনাশন তীর্থ । ইহার ন্মরণন্ণত্রে গর্তবাস 
নষ্ট করে এবং এখানে প্লান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়্া। লোক 
সকল বৈকুণ্ে গমন করে। সুতরাং তীর্থ যাত্রী মান্রেরই এখানে কমান 
করা কর্তব্য । রামেশ্বরে আপিয়া “দাগরে সঙ্গল্প পূর্ব্বক স্নান করিয়া 
এারমাদান পিগড দিবে । এখানে পিগদান করিলে পিতগণ সন্তুষ্ট হন। 


রামেশ্বর। চে 


৪। সীতাসর তীর্থ? 
জনকনন্দিনী মী জানকী সর্বজন সমক্ষে এবুং সর্বদেবতা সাক্ষাতে 
সতীত্ব প্রভাবে অক্ষত শরীরে অগ্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে, পঞ্চ 
মহাপাতক না'শনী সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। তজ্জন্ত এই 
সরোবরের নাম সীতাসরোবর হইল । 


প্রাঘব প্রতার়াখং হি প্রবিশ্ত হুতবাহনম্‌। 

সন্গিধো সর্ববদেবানাং মৈথিলী জনকাতমজ। ॥ 
বিনির্গতা পুনর্বন্থেঃ স্থিতা সর্বাঙ্গশোভনা । 
নিশ্মগে লোকরক্ষার্থ স্বনাসসা তীর্থ মূত্তমম্। 

তর সন্ৌ স্বয়ং সীতা তেন সীতাসরঃ স্বৃত্তমূ। 

তত্র যে। মানবঃ স্গাতি বর্বান্‌ কামান্‌ লভেত সঃ ॥” 


ইহা গন্ধমাদন পর্দতের এক দেশে অবস্থিত। ইহা পঞ্চ মস্থাপাতক 
নাশন খলিয়! পঞ্চানন এই স্থানে অবস্থান করেন। ইহার পৌরাণিক 
বিবরণ এই--পূর্কে পত্রিবক্র” রাক্ষসের পরী পসথশীলা” বিশ্কাপাদবনে , 
পশুচি'নামক মহামুনির নিকট আসিয়। পুত্র কামনা'করিলে, মুনি তাঁহার 
গর্ভে “কপালাভরণ” নামক এক্ব পুত্র উৎপীদদন করিলেন । সেই পুক্জ 
কালক্রমে বদ্ধিত হইয়া উপস্তার দ্বারা ব্রহ্মার বরে পুরন্দর সদৃশ হইলেন 
তৎ্পরে তিনি সহত্র বৎসর রাক্গা ভোগ করিয়া অমরাবতী আক্রমণ 
করিলে, উভক়্পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে কপালাভরণের 
শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইলে তিনি স্বয়ং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে 
আর্ত করেন। ইন্্র কিছুতে তাহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া 
শেষে বজ ছারা বিনাশ করেন। কপালাভরণ ব্রন্ধবীজোত্তব, স্তর্াং 
ইন্্র ব্রহ্মহতা। পাপে লিপ্ব হইয়া বহ্গার নিকট আগমন পর্ব পপ 


২৪ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস! করিলে তিনি সীতার তীর্থে নান করিতে 
বলেন। তদন্তুপারে ইন্দ্র গন্ধমাদন পর্বতের সীপ্তাসর নামক পঞ্চপাপ 
বিনাশন তীর্ে নান করিয়া পাপমুক্ত হইলেন ? 


৫.। মঙ্গলতীর্থ। 
ইহাও গন্ধমাদন পর্বতের অন্ত এক পাঁর্খে অবস্থিত। এখানে 
বিষুঃপ্রিয়া লক্ষ্মী সর্বদা বাস করেন। অলদ্দী ও আপদ্‌ পরিহারের জন্য 
দেবতাগণও এই স্থানে আসিয়া থাকেনা এই তীর্থে প্লান করিয়া 
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চত্তারিংশৎ দিন জপ করিলে সর্ব অনর্থ বিনাশ হয় এবং? 
মানব লক্ষ্মীবান্‌ হয়। 


৬। অস্থতবাপিক1। 


ইহা গন্ধমাদন পর্বতে রামনাথক্ষেত্রে অবস্থিত এই বাঁপিকাতে 
স্নান কপ্সিলে আর জরের ভয় থাকে না। শঙ্করের প্রসাদে নরগণ সর্বব- 
রোগ €ইতে মুক্ত হ্ইয়! অনরত্ব লাভ করে। এই স্থানে বপিয়া 
, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ ও হনুমানের সাহত রাবণ বধের মন্ত্রণা 
করিতেন। সাগরের গঞ্জনে তাহাদের পরামর্শ স্পষ্টরূপে শ্রতিগোচর 
হইতে ছিল ন1 বলিয়! শ্ীরামচন্দ্র জতঙ্গী করিরা সাগরকে স্থির হইতে 
বলেন। তজ্জন্ত এই স্থানের জল অগ্থাপি নিস্তব্ধ দৃষ্টি হয়। 
একদেশ স্থান অগ্যাপি রামনাথঙ্গেত্র নামে খ্যাত। 


৭। ব্রহ্মকুণ্ড। 


পুরাকালে ব্রঙ্গা ও বিষ্ণু এই ছুইজনের মধ্যে জগতের স্থষ্টিকর্তা কে 
এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হ। ব্রহ্মা বলেন আমি স্থষ্টিকর্তা, বিষুঃ 
বলেন আমিই সমস্ত স্থষ্টি কর্িয়াছি। এমন সময় সেই স্থানে সহসা এক 
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বিরাট টি গ্যোতিরিক উা্খত হইলে উতয়েই বিশ্ব হ হন ' তৎপরে 
্রহ্ধ। বলিলেন “আপদিত্যদস্কাশ অনস্তাগ্রিসংগ্রভ এই অনাদি লিঙ্গের 
যে আগ্থন্ত দর্শন” করিবে সেই লোককর্তা ও প্রভু হইবে এবং তাহার 
বাক্যই ঠিক। আম উদ্দে গমন করি এবং আপনি নিম্নে গমন কপ্রিয়া 
লিঙ্গের সূল সনর্শন করুন|” বি্কু তখন বরাহরূপ ধারণ করিয়া 
অধোদিকে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ব্রহ্মা হুংস বাহুনে উদ্ধে 
গমন করিতে লাগিলেন। বিঝু; লিঙ্গের মূল দেখিতে না পাইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বলিলেন আমি লিঙ্গের আদি দেখিতে 
পাইলাম না। ব্রঙ্গা কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিয়। মিথ্যা কথা ক'হলেন 
যে আমি লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি। তখন লিঙগ্গরূপী ঈশ্বর উভয়ের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, চত্রানন ! তুমি আমার সাক্ষাতে সিথ্য! কথা 
কৃহিয়াছ ঈতগাং হোকে তোধান্ সব্বদা 1 পুজা করিবে না। তৎপরে 
বিধুধুকে বগিলেন, তুমি আদার নিকট সত্য কথা কহিয়াছ, তজ্জন্ত তুমি 
দর্ধত্র পূজা পাইবে। ব্রহ্মা তখন শঙ্করের নিকট কতাগ্লিপুটে বিনয়নস্ত্ 
বচনে বলিলেন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মহহশ্বর সান্বনাবাক্যে 
বলিলেন, বর্ধন! আনার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়, তুমি গন্ধমাদন 
পর্বতে গমন করিয়া গিণ্যা দোষ প্রশান্তির জন্ত তথায় বজ্ঞ কর, তৎপরে 
তোমার পাপ বিধৌত হইলে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ধে তোমার পুজা হইবে, 
কিন্তু প্রতিমাদিতে তোমার পৃভা হইবে না। তদন্তর ব্র্ধা গঞ্ধমাদন 
পর্বতে যাইয়। যজ্ঞ আরন্ত করিলেন, ই পৌওরিকা দ মহষির| 
ব্রতী ছিলেন 1 বস্ সমাপনান্তে মহেশ্বর প্রতাক্ষ হইস্্া কহিলেন, হে 
বদ্ধন্‌! তুমি মিথ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইলে এবং এই কুণ্ড তোমার নামে 
খ্যাত হইবে। এই বলিরা তিন্রি অন্তহিত হইবেন । ব্ন্মকুণ্ড বর্ষায় 
ভরিয়া থাকে কিন্ত গ্রীষ্মকালে শু হইয়া । এই সমগ্ধ ইহার অভ্যন্তর 
সইতে এক প্রকার মত্িকা পাপ্পু ১তযী সাঁসি ৯১ _২. 


২৭৬ সেতুবন্ধ যাত্রা! 


৮1” হনুমৎ কুণ্ড। 


রাবণ সবংশে নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ সদলবলে গন্ধমাদনে 
প্রত্যাবর্তন করেন । রাবণ ব্রহ্মবীজজাত সুতরাং শ্রীরামচন্ত্রকে ত্রন্মহত্যা 
পাপে লিপ্ত হইতে হইল। পাপ বিম্লোচনার্ঘ মুনিগণের উপদেশ 
অনুসারে তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য হন্গমান্কে বণ্লেন, বস! 
তুমি কৈলাস হইতে শিবলিঙ্গ আনয়ন কর আমি এই স্থানে সেই 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিব। আক্ছাপ্রাপ্রিমাত্র হনুমান্‌ কৈলাদে গমন করিয়া 
লি্গরূপধারী মহাদেবের সাক্ষাৎ ন1 পাইয়া! তপদ্য। করিতে লাগিলেন। 
মহাদেব হনুমানের তগস্তায় সন্ত হইয়া তাহাকে লিঙ্গ প্রদান করিলেন । 
নিঙ্গ প্রাপ্ত মাত্র হন্ুমান্‌ প্রত্যাবৃস্ত হইয়া দেখেন যে জ্রীরামচন্দ্ 
বিলম্ব হেতু জানকী কৃত সৈকত লিঙ্গ শুভগগ্নে” স্থাপন করিয়াছেন। 
তখন হনুয়ীন রোষে ও ক্ষোভে নানা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
শীরামচন্ত্ু অনেক বুঝাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আনীত লিঙ্গ 
দ্বাশ লিঙ্গের মধ্যে অন্ততম হইবে। যদি ইহাতে তোমার মনের ক্ষোভ 
না নিবারিত হয়, তাহা হইলে তুমি মত-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ উঠাইয়। তোমার 
আনীত লিঙ্গ স্থাপনা কর ৮ আমি তাহার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিব। 
তখন মারুতি সানন্দে সেই লিঙ্গ হস্তদ্বার। উঠাতে চেষ্টা করিল) কিন্ত 
বিফল মনোরথ হওযাতে পুচ্ছদ্বার। লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ছুই পদের উপর 
ভর দিয়া বেষন উত্তোলন করিবে, 'সমনি বেগে উদ্ধে উখিত হইয়া এক 
ক্রোশ দূরে মুচ্ছিত হইয়! পড়িল) এবং মুখ নাসিক লিঙ্গ ও অপান 
হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত আব হইয়া এক কুণ্ডে পরিণত হইল । মুচ্ছ্ণন্তে 
মারুতি করযোড়ে এীরামচন্দরের স্তঝকরিতে লাগিল। তখন রাখব এই 
কুণ্ডের তীরে সেই লিঙ্গ প্রতি করিলেন এবং কুণ্ডের নাম হনুমৎকুণ্ড 


8... কিক স্ািখীএিকিতিলয কা জর ধোরুত 
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কোন মপুত্রক পুতে বন্ত করিলে সৎপুত্র লাভ করে। হজছমান্‌ পুচ্ছে 
করিয়া শিবলিঙ্গ আনিয়ানছল বলিয়া লিঙ্গগাত্রে এখনও পুচ্ছচিহ্ৃ 
আছে । এবং সেই স্থানে একখানি শিলাতে হন্থমানের মূর্তি ও তাহার 
পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অস্িত ছবি দেখিতে পাওয়! বায় । 


৯1 অগস্ত্য তীর্থ । 

পুর্বে এক সময়ে মেরু ও বিদ্ধ্যপর্বতে কলহ উপস্থিত হয়। বিদ্ধ 
পর্বত সর্বগ্থান আক্রমণ করিয়! স্বীয় শরীর সইপ! বুদ্ধি করিতে লাগিল 
ইহাতে প্রাণিগণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃতগ্রান্ন হইল। তখন স্থষ্টিনাশের 
আশ শীয় দেবগন কৈলাসে গমন কীরম্া মহাদেবকে এই বিষয় অবগত 
করাইলে তিনি বিদ্ধা গিরিকে শাসন করিবার নিমিত্ত অগন্তাকে আদেশ 
করেন। অগন্তয ফুনি তথার উপস্থিত, হইলে বিন্ধাগিরি তাহাকে 
ঘেমনি প্রণাম করিবে, অমনি মুনিবর বলিলেন যাবৎ আমি প্রত্যাবর্তন 
না করি তদবধ তুমি এইরূপ নতশির হইয়া থাক। সেই অবধি বিদ্ধ্য- 
গিরির আর বৃদ্ধি নাই। এদিকে অগন্ত্য মুন দক্ষিণ দিকে যাইয়া গন্ধ- 
মাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় পৃণ্যতীর্থ খনন করেন। এই 
তীর্থই অগন্তযতীর্থ নামে খাত হয়। ইহা সর্ব অভীষ্ট ফলগ্রদ এবং 
মোক্ষকল প্রদায়ক। এই স্থান ক্সান করিরা ইহার জল পান 
করিলে লোকে সর্বরোগমুক্ত হয় এবং ইহলোকে সর্ধস্থথে সুখী হইয়া 
আস্তে শিবলোকে গমন করে প্র 


১০1 রামতীর্ঘ | 


ইহা শ্রীরামচন্ত্র কনক প্রতিষিহ। লোকের ছঃখ দুর করিবার জন্য 
তিনি এই তীর্থ স্থাপন করিয়া যান। ই্থার তীরে মুষ্টিমাত্র দান করিলে 
অনন্ত গুণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখানে বজ্ঞজ করিলে সম্পর্ণ" ফল লতি 


হ্ণ৮ নিরব যাত্রা । 


হয়। জপতপ দি সিদধিলাভ হয়। ভগবান্‌ উরামচঞর বোরারুরহ 
কামনায় মৃত্যু বিনাশক, *মহাসিদ্ধিকর, পাতক নাশক, ভক্তিমুক্ষি 
ফলপ্রদ, নরকযন্ত্রণা! নাশক, রামভক্তি প্রদ, সংসারচ্ছেদ কারণ মহালিঙ্গ . 
প্রতিষ্টা করেন। রামতীর্থে স্নান কর্দিয়া রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে 
নরগণ সর্বপাপ মুক্ত হইয়া অস্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
ইহার তুল্য তার্থ নাই। ধন্মরাজ যুধিষ্ির মিথ্যা কথন জনিত 
পাপ হইতে উদ্ধারের জগ্ত মহর্ষি বেদধ্যাসের আদেশে ভ্রাতা ও পুরো- 
হিত ধৌমের সহিত এখানে আসিয়া! যথাবিধি সঙ্কল্প পূর্বক শ্লান দান 
ও তর্পণাদি করেন। ততৎপরে এক মাস কাল এখানে বাস করিয়া 
গো, ভূমি, তিল, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি ত্রাক্ষণগণকে দান করিষা 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতে থাকেন এবং যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতি, বন্ধু, 
গুরজন ও পিতৃদ্দিগের পিগুদান করেন। এইরূপ করিলে দৈববাণী 
হুইল, "হে পাঞুনন্দন ! এই পুণ্যপ্রদ রামতীর্ঘে ল্লান, দান ও লিঙ্গ দর্শন 
. মাহাত্ম্য হেতু তুধি নিষ্পাপ হইগ্লাছ। এইবার স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিয়া রাঁজা শাসন কর” তখন যুধিষ্ঠির পাপের শান্তিতে প্রীত 
হইয়া দৈববাণী ও মহালিঙ্গকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে হস্তিনাপুরে 
প্রতটাগমন করিলেন । স্ৃতুরাং এমন তীর্থ আর ভারতে নাই। হিহা 
রামকুণ্ড রামসর ও রঘুনাথমর নামেও গুস্ক্ধি। দেখিতে ইহ) 
প্রস্তর মণ্ডিত বৃহৎ পুর্করিণ বিশেষ কিন্তু ইহার অশেষ গুণ । 


রঙ 


১১। লক্ষবণতীর্ঘ। 


লক্ষণ স্বতীর্থকুলে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠী করেন। এই তীর্থে 
স্নান করিরা লক্ষ্ষণেশ্বর মহাদেবের পুজা করিলে দারিদ্রদুঃখ, রোগ ও 
বরক্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হর 1৮ অপু্রক ব্যক্তি আহুস্মান্। গুণবান্‌ 


২০ ক ০০৮--০০  প আর র 


রামেশ্বর | ২৭৯ 
ব্রন্মহত্যা পাপ নাশ হেতু এই লক্ষণ তীর্থে আপিয়া ম্লান ও ব্রাহ্মণ- 
দিগকে বিস্তু, পাস্তা, গো ও ভূমি প্রদান করাতে ব্রন্মহত্যা পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়াছিলেন। " এই তীর্থের উপর একটী টাঙ্গনী আছে। তথায় 
পাগ্ডাগণ যাত্রীদিগ্রকে গোদান করায়। আমাদের স্ত্রীক্োকগণ এই 
স্থানে গোদান করিয়াছিলেন । রামেশ্বর মন্দির হইতে ইহা এক 
মাইল মাত্র এবং বড় রাস্তার উপরস্গিত। জগ্ণতীর্ঘ দেখিতে একটা 
পুক্ষরিণীর মত। জল ঘোলা সবুজবণ । 


১২। জটাতীর্ঘ। 


রাবণবধের পর শ্রীরামচন্ত্র এই স্থানে জটা শোধন করিগ্পাছিলেন। 
এই তীর্থে স্নান করিলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং ইহা জন্ম মৃত্যু 
জরাস্তক, সংপারাতুরচেনাদিগের অজ্ঞান নাশক । শুকদেব ও 
ছুব্বাসা মুনি এই তীর্থে স্নান করিয়া মনঃ-শু্ধি পাইয়া! ব্রঙ্গীনন্দময় 
হইয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগুও জটাতীর্থে স্নান করিয়া! বৃদধি-গদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই, 
তীর্থ চিন্তপ্ুদ্ধির এবং মুক্তির প্রধান সহাঁয়। 


১৩1 লক্ষমীতীর্ঘ। 
যেকেহ কোন বাসনা করিয়া ইহাতে স্নান করিলে তাহার মনস্কামন! 
সিদ্ধ হম। নলকুবের ইহাতে স্নান করিয়! “্মহাপন্স' নামে নিধির 
অধীশবর হইয়াছিলেন। ধর্মারাজ মুখর শ্ীকুষেের উপদেশে ভ্রাতাগণের 
সহিত লক্ষমীতীর্থে নান করিয়া ্রাহ্মবদিগকে গো, সুমি ও ধনরদ্বাদি 


প্রদান করায় রাজন মহাবজ্ছের সমাপন স্করিতে সমর্থ হইপ্লাছিলেন । 
সর্বকাম প্রদ এমন তীর্থ এক্ষণে সমদ্রগর্ভে নিভিত। চি 


২৮০ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


১৪ । অগ্নি তীর্ঘ। 


এই স্থানে মা জানকীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে 
সমুদ্র গর্ভে নিহিত । লক্ষমীতীর্থ হইতে ইহা। প্রায় ৫০০ ফিট অন্তরে 
ছিল। এই তীর্থ হইতে অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ মৃণ্ডি আবিসৃতি হইয়াছিল? 
এবং তিনি মা জানকীর বিশুদ্ধতাক্চক বাক্য কহিলে, পূর্বকখিত 
সীতাসর নামক তীর্থে সীতা। দেবীকে আ্গান কধাইয়। শ্ীরামচন্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই তীথে স্নান করিলে পুর্ধবে মানবগণ সর্বপাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া সাধুজা পাত করিত, কিন্তু এক্ষণে ইহা! অনন্ত বারিধি 
মধে] লুক্কাইত। * 


৯৫.। চক্রতীর্ঘ। , 


পূর্ধে ইহ! মুনিতীর্ঘ নামে অভিহিত ছিল। পুরাকালে মহর্ষি 
অহিবুরততপোবিপ্নকারী রাক্ষসের ভয়ে সুদর্শন চক্রের আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন। মুনির তপন্তার তুষ্ট হইয়! সুদর্শন চক্র রাকষদকুল নির্মল 
পকরেন। তদবধি ইহার নাম চক্রতীথ হইয়াছে ' ইহাতে স্নান তেবিলে 
ভূত প্রেত পিশাচ ও রাক্ষ€সর ভয় থুকে না) এবং অন্ধ, বধির, খঞ্জ, 
মুক, পঞ্গু প্রস্ততি বিকলাঙ্গ মানবগণ পুনঃ অর্গ প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 


১৬। শিবতীর্ঘ। £ 
এই তীর্থ স্বয়ং মহাদেব খনন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 


শিবতীর্ঘ হইয়াছে॥ ইহাতে স্রুন করিলে মহাপাতক ও ব্রন্মহত্যা 
জনিত পাপ ক্ষ হইয়। থাকে ৮ ইহ্থী মন্দিরের মধ্যে রামেশ্বরী দেবীর 


০: 


চ্ 


রামেশ্বর ৷ ২১ 

১৭।  শঙ্তীর্ঘ |, 

. শঙ্খ নামক মুনি গন্ধমাদন পর্বতে বিষ্ণুর তপস্যা করিতেন। তৎ- 
কালে স্নান করিবার জন্ত এই তীর্থ খনন করিয়াছিলেন । ইহাতে স্নান 


করিলে কৃতন্ন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে, এবং পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের 
অবমাননাদি পাপও বিনষ্ট হই খাকে । 


১৮। গঙ্গাতীর্থ ১৯। ষমুনাতীর্থ ২০। গয়াতীর্ঘ। 


এই তীর্থতযয়ে নান করিলে অজ্ঞাঁনতা নাশ হইয়। দিব্যজ্ঞান লাভ 
হয়। রৈক্ধ নামক মহর্ষি গন্ধমাদন পর্বতে তপন্ত। করিয়া তপোবলে 
দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। শেষে বৃন্ধাবস্থায় পঙ্থু হইলে শকট আরোহণে 
তীর্থ স্থানে আদিতেন | ক্রমে পামারোগে আক্রান্ত হইয়! দিবানিশি অঙ্গ 
কগ্য়ন করিতে থাকেন তথাপি তপসা! বানান ত্যাগ করিতেন না। 
একদিবস তিনি গঙ্গা, যমুনা! ও গয়াতীর্থে স্নান করিবার" নিমিত্ত 
উপস্থিত হইলে, যোগ প্রভাবে গঙ্গা, যমুন! ও গয়াতীর্থ শ্মরণ করেন। 
ইহাতে তাঁহারা নিজ নিজ মুত্তিতে ভূমি তেদ করিয়া তথায় উপস্থিত , 
হন; এবং বৈক মুনিকে বলেন আজ হইতে তুমি সর্বব্যাধি হইতে 
মুক্তিলাত করিলে এবং মমাঙ্ধের নামানুসারে ইহার নাম গঞ্গা, 
যমূনা ও গন্জাতীর্ঘ হইল। 


২১। কোটা তীর্ঘ। 


রামেখবর দেবের অভিষেকের জন্য উৎকৃষ্ট তীর্ঘবারি প্রাপ্ত ন! 
হওয়াতে, শ্রীরামচন্্র ধনুক্ষোটার অগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিভেদ করিয়া 
জান্ুবীকে স্মরণ করেন। গঙ্গা কোটি সংখ্যক ভিন্ন বিব্র দিয় তথায় 


চি নিন বু হযোরেত উস্কে রাজের রা 2 রিএরারর ররর স্লারা 


২৮২ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


কার্ধা সম্পন্ন হয়। তৎপরে তিনি রাবণ বধ নিমিত্ত বরদ্দহতা! পাপ হইতে 
মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই কোটী তীর্থে স্নান করিয়া অনুজ ও কপিকুল 
সহ পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্বক মযোধাভিমুখে গগন করেন । 

শ্রীরামচন্দ্র গন্ধমাদন পর্বত হইতে প্রতাগমনের সমন্ন এই কোটী 
তীর্থে স্নান কবিয়াছিলেন বলিয়া, সকল্‌ যাতীরই কোটা তীর্থে ন্নান 
করিয়া পাপমুক্ত হইয়া সেতু বা গন্মাদন পর্বত পরিতাগ করা 
কর্তব্য। ইহাতে কান করিলে সর্ব সম্পদ্‌ বুদ্ধি ও মনঃঞুদ্ধি হয় 
এবং দুঃখ, মহাছৃঃখ, মহাপাতক ও মহাবিদ্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
পূর্বে শ্রীরু্ কংন বধ করিয়্! নারদের উপদেশে শ্বমাহুলবধ পাপের ” 
প্রায়শ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত এই কোটা তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়! 
শুদ্ধ হইয়াছিলেন। যণ্দও তিনি নিত্যশুদধ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, তাহার 
আবার পাপ কি? তথাপি লোকশিক্ষা দিবাঁর নিমিত্ত তিনি এখানে 
বান করিয়াছিগেন । স্তরাং এই তীর্থ মহাতীর্ঘ বলিষ্া খ্যাত। 


২২। সাঁধ্যাম্বৃত তীর্ঘ। 

*.. এই তীর্থ মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত। সনকাদি মহাযোগী- 
গণ ইহাতে স্নান করিতেন । ইহা মুক্তি প্রদ ও সর্বপাঁপ বিগোক্ষদ। 
পুবাকালে পুরুরবা অভিশপ্ত হইয়া” উর্ববদীর সণ্ছত বিচ্ছিন্ন হইলে, 
মনের ছুঃখে ও বিরহ কষ্টে তাপিত হইয়া এই সাধামৃত তীর্থে স্নান 
করিয়া তীর্থ বৈভব বশতঃ শাপমুক্ত হন এবং পুনর্ার উর্র্সীর 
সহিত মিলিত হইয়া! বিমানে আরোহণ পূর্বক অমরাবতী গমন 
.করেন। সুতরাং ইহাতে স্নান করিলে আর বিরহ্যস্নণ! থাকে না। 


রাষেশ্বর। ২৮৩ 





২৩। সব্বতীর্থ। 
ইহার অপর নাম মানস তীর্ঘ। পুরাকালে ভূগুবংশোন্তব পন্থচরিত” 
নামে থষি বার্ধক্য বশতঃ গমনাগমনে অক্ষম হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে 
আসিয়া মহাদেবের তপন্তা করেন। দেবাদিদেৰ তাহার তপপ্যান়্ সন্তষ্ 
হইয়া প্রত্যক্ষীভৃত হইলে, এই- বর দেন যে, এই তীর্থে এক্ষণে সর্ধর 
তীর্ঘের সমাগম হইয়াছে; এবং তুমি ইহাতে স্নান করিলে সর্ধতার্থ 
মানের ফল প্রাপ্ত হইবে। আমি এই তীর্থ সর্বদা থাকিব। তদবধি 
যাজীগণ ইহাতে ্লান করিলে দকল তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 


২৪। ধনুক্ষোা তীর্ঘ। 


সেতুমাহায্মা নামক গ্রন্থর মতে রাবণ বধ করিয়া শ্রীরামচন্্র সদল 
বলে গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃও হইলে, সাগরের প্রার্থনায় ধন্মন্জ বিভীষণ 
কতা্জলি হইয়া রাঘবকে দেতুভঙ্গ করিতে অনুরোধ করেন। তখন 
শ্ীরামচন্ত্র অবলীলা ক্রমে ধন্ক্কোটী (ধন্ছকের অগ্রাভাগ) দ্বারা সেতু ভঙ্গ 
করেন। তজ্জন্ত এই তীথের নান ধগ্ক্ষোটা তীর্থ হইরাছে।* ইহা 
রামেশ্বর হইতে প্রায় বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত; এই স্থানে যাইতে 
হইলে রাত্রি টার সমক্প নৌকা যোগে ব্বাইতে হয় এবং পরদিন প্রত্যাবর্তন 
করিতে প্রার সন্ধা হয়! হাটাপথ বড় ছর্গঘ ও বালুকাময় ইহার উভয়, 
পার্খে সমুদ্র, মধাস্থলে বালুকাময় ভূমি তাছার অনেক অংশ জোয়ারের 
সময় ডুবিয়া যায় তজ্ঞন্য ই!টা পথে কেহ গমন করে না। ইহার তুল্য 
তীথ আর নাই। সকল পাপের মোচন আছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পাপ 





* রামারণে উক্ত আছে থে জীরামচত্রেহ শাদেশে লশ্ণ ধনুকের দ্বার। সেতু ভঙ্গ 
করেন; কিন্ত সেহ মাহাত্মা নামক গ্রচর মতে শ্রীরাসচত্্র ভঙ্গ করেন । 
1 শুনিতেছি এক্ষণে ধনুফেটী পর্যান্ত রেল হইয়াছে। স্‌ 


২৮৪ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


কোথাও মে'চন হয় না। বঙ্গ এই ধন্ুক্ষো নী তীর্থে বিশ্বাসঘা তকের 
পাঁপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে যে পাপ করিলে অষ্টবিংশতি মহানরকে 
যাইতে হয়, এই তীর্থে স্ান করিলে ততসমস্তই বিনষ্ট হইয়। থাকে |, 

ধন্ুফোটাতে সঞ্চল পূর্বক স্নান ও দান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল লাভ হইরা থাকে । এতত্বিন্ন আত্মবিদ্যা, আদ্বৈতভ্ঞান, চতুর্বিধ 
মুক্তি, গোঁসহত্র দানের ফল, সম্পদ্‌ ও চিত্ত-শুদ্ধি প্রভৃতি ফল প্রাপ্তি 
হয়, এবং ব্রহ্মহতা, গুরু স্ত্রী, পর্দার গমন, সুবর্ণ হরণ প্রভৃতি পাঁপ 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই স্থানে স্নান, পিতৃতর্পণ ও পিগু প্রদান করিলে 
এবং ভক্তি সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অতান্ত স্থুথ প্রান্তি 
হয়। অপিচ সর্বতীর্থের ফল লাভ করিনা! সবর পাপ বিমোচন হইয়া 
মুক্তি লাভ হয়্। দ্রোণাচার্য্ের পুত্র অশ্বথামা নিদ্রিতাবস্থায় পাগবের 
পঞ্চপুত্রকে নিধন করিলে তিনি *নুপ্তমারগ” পাপে লিপ্ত হন) এবং 
সে পাপ কোন তীর্থে বিনষ্ট হইল ন1। শেষে মহধি বেদব্যাসের কৃপায় 
ও আদেশে তিন এই ধন্ুফোটীতে আপিয়া স্নান ও দান করিয়া 
এনুপ্রযারণ” মহাপাপ হইতে উদ্ধার হন। দেবতা হইতে মনুষা 
পর্যাস্ত সকলেই থে কোন পাপ করুন না, এই ধনুষ্কোটা তীর্থে স্নান 
দান করিয়া সকলেই, উদ্ধার হইয়াছেন । যে যে পাকের প্রায়শ্চন্ত 
শানে উক্ত নাই তৎসমন্তই এই "তীর্থে নষ্ট হই! থাকে । এতত্তিন্ন 
নিম্নলিখিত পাপ হইতে উদ্ধার হয়। 

১। শুদ্রকর্ঠৃক শিবলির্গও বিষুপুজা ২। বিপ্রের নিন্দা করা 
৩1 বিশ্বাস ঘাতকতা' ৪1 ভাতৃভার্ধ1 গমন ৫। দ্বিজাতির শৃর্রান্নভোজন 
৬1 শ্রতিনিন্দ) করা ৭) কন্তা-বিক্রুয় ৮। হয়-বিক্রয় ৯। দেবতা 
বিক্রষ্ধ ১০। *বেদবিক্রয় ১৯। ধন্ুবিত্রত্ন ১২। তীর্থজল বিক্রয় 
১৩। মাতা পিতা সন্র্যাসী ও গুরুর নিন্দা। ১৪ । শিবনিন্দ! ) ১৫। বিষুঃ 


৮৬ -০০% 
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অন্যান্য তার্থ। 

পৃর্ববোদ্ত ২৪টা প্রধান তীথ বাতীত সেতুতে কতকগুলি উপতীর্থ 
আছে। গেগুলিও পাপনাশক এবং পুণাপ্রদ । সে গুলির নাম এই £_, 

১। ক্ষীরসর বা ক্ষীর$্ও তীর্থ *। কপিতীর্ঘ .৩। গগ্লাভীথ 
৪ । সরন্বতী তীর্থ । খন মো5ন তীর্থ ৬। পাণুবতাথথ ৭। দেবতীর্থ 
₹। স্ুগ্রীৰতীর্থ ৯। নলতীর্ঘ ৯০। নীলতীর্ঘ ১১। গবাক্ষতীর্থ 
৯২। অঙ্গদতীথ ১৩। গজ-গবয়-সরভ-কুখুদ তীর্থ, ১3 । বিভীষণ তীর্থ 
২৫। ব্রদ্মহত্যা বিমোচন তীর্থ । ১৬। নাগবিল তীর্ঘ। ১৭। সেতু মাধব 
তীর্ঘ। ইহাতে প্রতুর সেনা গুলির নামে এক একটী তীর্থ হইয়াছে। 
অধিকাংশ তীর্থই কূপ; কোনটা বা কষ পু্ষরিণী। 


যাত্রীদের কর্তব্য । 

ইহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ ক্মেশ্বর মহাদেব ও. 
শ্রীরামচন্ত্রের পীত্যর্থ ক্ষমতানুমারে গৃহে ব্রাহ্মণ “ভাজন করাইবে। 
তৎপরে তম্ম অথবা গোপীচন্দন সর্ব্বাঙ্ে অন্থুলেপন করিয়।! এবং লগ্াটে 
ত্রিপুণ্ডক অথবা উর্াফৌট। করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ পুর্ববক ভক্তিভাবে 
পনমঃ শিবায়” এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে গৃহ হইতে যাত্রা করিবে। 
পথে হবিধ্যান্স করিবে এবং বৃথা (ক্রোধ করিবে ন!। সকল ইন্জিয় 
যত রাখিবে। পাছুক! ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। তান্বুল, তৈল ও 
স্্ীসংসর্গ সর্ব! পরিত্যাগ করিবে । শীর্বদা চিত্ত শুদ্ধ রাখবে ও 
ভগবানের নাম কীর্ভন ও গুান্থুবাদ করিবে। তত্পরে সেতু মূলে 
উপস্থিত হইলে তথায় একথগ পাষাণ নিক্ষেপ করিবে। তথায় 
কাহারও দান বা কোন বস্ত প্রার্থনা,করিবে না। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক 
প্রভৃতিকে ষথাশক্তি ভিক্ষা প্রদান করিত । দেবতাগণের সর্বদা স্তোত্ 
পাঠ করিবে। এ 


২৮৬ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


রামেশ্বরে উপস্থিত হইলে সর্ধ প্রথমে মহাসমুদ্রের আবাহুন, নমস্কার 
ও অর্থা প্রদান পূর্বক মনে মনে স্নানের অনুমতি লইয়া তৎপরে সমুদ্রে 
স্নান করিবে। স্বান্বান্তে যথাক্রমে দেবতর্পণ, খদ্িতর্পণ, মনুষ্যতর্পণ, ও 
পিত্রাদি তর্পন করিবে, আর অন্তরে শ্রীরামের স্মরণ করিবে । তৎপরে 
দেবদর্শন প্রভৃতি কাধ্য করিবে । সেতুবন্ধে সাতরগু অন্ততঃ একখওডও 
পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে। ষেহেতু পাষাণ খণ্ড “স্থাপিত শা 
করিলে কিছুই ফল হয় না। পাষাণ প্রদানের মন্ত্র ফা £-- 

“পিপ্ললাদ সিমুৎপন্নে কৃত্যে লোক ভয়ঙ্করে। 
পাষাণং তে ময় দওনাহারার্থং প্র কল্প্যতাম্‌ ॥” 

তৎপরে আবাহন, অর্থ্য প্রদান, প্রণাম ও সান করিবে। অর্ধ্য প্রদানের 
মন্ত্র ০৮ পৃষ্ঠায়, নমস্কারের মন্ত্র ৮৪ পৃষ্ঠায় এবং সমুদ্র রানের মন্ত্র৮৭ পৃষ্ঠায় 
্রষ্টবা । তৎপরে সমুদ্রের নিকট প্রার্থন! করিতে হয়। প্রার্থনা মন্ত্র 
*প্রাচ্যাং দিশি চ স্থপ্রীবং দক্ষিণস্যাং নলং ম্মরেৎ। 
প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানদুদীচ্যাং দ্বিত্দং তথা ॥ 
রামঞ্চ লক্ষণঞ্চেব সীতামপি বশখ্িনীম্‌। 
অঙ্গদং বাযুতনক্রং ম্মরেন্মধ্যে বিভীষণং ॥ 
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংস্া মহোদধে | 
স্নানস্ত মে ফলং দেহি সর্বাস্মাৎ ত্রাহি মান্তসঃ ॥৮ 

তৎপরে নারারণের ধান করিয়া অনুজ্ঞাপন করিবে। স্নানাদি 
ক্রি়্ায় নারারণ স্মরণ করিতেন তাহার ব্র্গপদ প্রাপ্তি হয়। আর 
পুনর্জন্ম হয় না। অন্ুজ্ঞাপন মন্ত্র বা ১ রর 

“অশেষ জগদাধার্‌ শঙ্ঘ, চক্র গদাধর। 
দেহি দেব মমানুক্ঞাঃ বুগব্তীর্ঘ নিষেবণে ॥* 
হে দেব! - তোমাতে সংখ অসংখ্য লৌক অবস্থিত রহিক্কাছে।.ছে 


৪ 
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প্রদান করুন। তৎপরে সমুদ্বে তিল মিশ্রিত জলাগলি দ্বারা শিব, রাম, 
লক্ষণ, পীতা, স্প্রীব হন্ছধান্, নল, নীল প্রভৃতির তর্পণ করিবে। 
বিনা তর্পনে মানের ফল পাওয়া যার না। তৎপরে জল হইতে উঠিয়া 
শু বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। ধন্ুক্ষোটা 
তীর্ঘেও এইরূপ পাষাণ থণ্ড দান, ম্লান ও তর্পশা্দি করিবে। 
লক্ষণ তীথে মস্তক 'মুগডন, গে দান, ভূমি দান প্রভৃতি দানকার্ধয 
করিবে । তৎপরে রামতীথে স্নান করস ঘেবালয়দর্শনে গমন করিবে। 
এক দিনে সম্ত তীর্থে স্নান অসম্তব তজ্জগ্ত তিন টারি দিবসে পূর্বোক্ত 
সকল তীর্থে নান দান ও তর্পণাদি করিয়। নিষ্পাপ হইবে। রামেশ্বর মহা- 
দেবকে দর্শন, ষোড়শ উপচারে পুজা প্রদান ও প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে 
স্বর্ণ ভূমি, গো, তিল, ধাণ্ত, অন, বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনস্তর 
রামেশ্বর মহাদেবের অন্থনতি লইয়া সেতুমাধবে গমন পূর্বক যথাশক্তি 
পুজা করিগা বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। “ও নমঃ 
শিবার” এই ধড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তি পুর্ধক অষ্টোন্তর সহত্ববার জপ করিবে; 
তাহ। হইলে সাধুঞ্য লাভ হইবে। রি 
রামেশ্বর দেরের পুজার প্রধান অঙ্গ .গঙ্গোদক ও বিন্বপত্র | 
শুনিলাম এই গঞ্গাজল কাশী হইতে পদব্রজে আনয়ন করা হয়। 
€( একথা কতদূর সত্য ও সম্ভবপর তাহা ভাবিয়! ঠিক করিতে পারিলাম 
না।) স্থতরাং এই জল অতি মহার্ধ্য ; অতি ক্ষুদ্র এক শিশি জলের মুল্য 
১২ টাকা। ৫২ টাকার কম বড় এক শিশি জল পাওয়া যায় ন!। 
ফোড়শ উপচারে পুজা করিতে হইলে ৫” টাকা লাগে, অষ্টোত্তর শত 
নামের অচ্চনার মুল্য 1/* সহত্র নামের ১২ দেবদর্শনের দক্ষিণ] /১ 
আনা। এই নকল পুজার খরচ পাগার হস্তেই প্রন করিতে হয়, 
কারণ শ্বহস্তে. পৃ "করিবার কাহারও অধিকার নাই। পু্ধার সময় 
দূর হইতে ৰকরে দর্শন ৩ পণীনা ক ০ 7. 0 
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২৮৮ (সেই যাত্রা! । 


করিবে। । দেই সময় পাণ্ডাগণ যাত্রীর প্রতিনিধি হক তাহার নামে 
সঙ্কযপ করিয়া! ষোড়শ উপগারে পৃচ্গা, পক্কান্নের ভোগ প্রদান ও কপূরা- 
লোঁকে আরতি করিয়া, মন্ত্র পুষ্প প্রদানে পুজা লম্পর্ করেন। সেই 
সময় অন্ত তিন জন ব্রাহ্মণ সমস্বরে নমকং চমকং আদি বেদ গান 
ফরিতে থাকেন । ভগবানের এইরূপ অর্চন। দর্শন করিলে ধর্মপ্রাণ 
যাত্রীদের সেই সময় আনন্দে বাল্পবাঁরি বিগর্রিত হইতে থাকে। তখন 
মনে হয় আজ মানব জন্ম সার্থক শুইল। দে সময় আর পাপ দং সারের 
কথা মনে থাকে না। 

"আমরা প্রভুর পুজার জন্ত যে টাকা দিয়াঁছিলাম, তাহাতে পাণ্ডাপ 
ঠাকুর রামেশ্বর দেবকে গঙ্গেদকে ন্নান করাইয়া কর্পুরারতি ও 
নারিকেলাদি দ্বারা পুজা করিয়া শেষে অন্ন ভোগ প্রদান করিলেন । 
ছোট মালদার ভিত্তর যদি অন্ন সিদ্ধ করা হয় এবং সেই অন্ন বদি চাঁপ 
বপিয়। জমিয়া যায়, তংপরে সেই ভমাট অগ্ন সমুদয়টা বাহির করিয়! 
লইলে যেরূপ দেখায় রামেশ্বর দেবের ভোগও দেখিতে তদ্রুপ । আমরা 
সেই, জমাট অন্নভোগ সকলে মিলিয়া ভাঙ্গিয়। ভাঙ্গিয়। খাইতে লাগিলাম: 
অন্নের সঙ্গে নারিকেল ও ছুচারিটি বাদাম ছিল। 


৮ 


“ রামঝ্র্কা ॥ 
আমরা অপরাহ্ণ কয়েকজন মিলিয় এই স্থানে গমন করি। পথটা 
বানুকাময় ও প্রায় দুই মাইল হইবে৷ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র সেতু বন্ধনের 
সময় এই স্থানে বলির সেতুর কার্ধয পর্যাবেক্ষণ করিতেন; তজ্জন্ত এই 
স্থানের নাম রামবর্কা। ইহা সমূত্রতীরে বালুকামক্জ উচ্চ পাহাড়ের 
উপর একটা দ্বিতল মন্দির। পাহাড়টা সমুদ্র সমতল হইতে প্রার 


১০০ ফিট উচ্চ হইবে । এই খরন্দিরের উপরিভাগ হইতে দেখিলাম 
লন হাটি লাক্স ৫৯ আায়শ্পর দীপ । অতিদরে ভারতের বক্ষাদি 


রামেশ্বর। ২৮৯ 








ইরা 
ধোঁয়ার মত দেখাইতেছে। চতুদ্দিকের দৃষ্ত বহদূরব্যাপী, অতি মনোহর। 
সর্বদা শীতল বায়ু বহিতেছে। সে দৃস্ত দর্শনে প্রাণ আনন্দ ও শান্তিতে 


ভরিয়! যায়। এখান-হইতে সেতুটী বেশ দেখা যায়, তজ্জন্য মনে হইতে 


লাগিল, ভগবান্‌ এই স্থান হইতে সেতুর কার্য দেখিতেন, আজ আমরাও . 


দেই স্থানে উপনীত হইয়াছি, আমাদের কি সৌভাগ্য! নিম্নতলস্থ 
মঞ্চোপরি, শ্রীরামচন্ত্রের "পাছুকা রহিয়াছে। আমর! ভক্তিভাবে সেই 
পাদুকা প্রণাষ করিলাম। অদ্য "আমাদের জীবন সার্থক হইল। 
বাঁসনাপূর্ণ হৃদয় তক্তিরসে গলিয়া গেল। ক্কতক্ততাপূর্ণ আননাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলাম। এই স্থানটা এমন রমণীয়, পবিত্র ও 
শাস্তিপ্রদ যে এখান হইতে আর যাইতে ইচ্ছা করে না। নানাবিধ 
বৃক্ষে স্থানটী সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের সোপানে ভিক্ষুক সকল বসিয়! আছে, 
দুর হইতে যাত্রী আসিতে দেখিলে তাহার! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। 
পুরীর যেমন স্বদ্বার, এখানকারও তেখনি রামঝর্কা। এখানকার 
অচ্চক বলিলেন এই তীর্থ অতি গ্রসিন্ধ। এখানে শ্রীরামচন্ত্রের 
বথাবিধি পুজা, ব্রাহ্মণাদি ভোজন ও দানাদি করিলে অপুল্রকও খুপবান্‌ 
পুত্র লাভ করে$ তপনদেব অস্তমিত প্রায় স্থতরাং অনিচ্ছা সত্বেও 
আমার্দিগকে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। 


দরভশয়ন। 


সীতাদেবীর উদ্ধারের জনা শ্রীরাশ্চন্ত্র বানর সেন। লইয়া কিরূপে 
লঙ্কায় যাইবেন, তাহা স্ুগ্রীবের সহিত মন্ত্রণ! করিয়া স্থির করেন যে, 
বরুণ দেবের সাহায্য ও কৃপা বাতিরেকে নক্র মকর সমাকুল অগাধ 
অন্থুষি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। তজ্জন্য তিনি সাগরতীরে বরুণ 
দেবের কৃপা প্রার্থী হইগ্জা দর্ভশযটায় প্রায়োপবেশন করিলেন। 
 জরামচন্্র প্রায়োপবেশনে থাকিয়াও বরুণ দেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না, 
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২৯০ সেতুবন্ধ যাত্রা । 


তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। শরাসনে বাণ বোজনা করিলে বরুণ 
দেব মানবদেহ ধারণ পকরিয়া! তাহার সন্মুথে আপিয়! ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন। তৎপরে ব্রুণ দেব বিশ্বকর্্মার পুক্র নলের দ্বারা সেতু নির্মাণ 
করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া অদর্শন হন। | 
যথায় শ্রীরামচন্ত্র দর্ভশধ্যায় প্রার়োপবেশন করিয়াছিলেন সেই স্থান 
অতি পুপ্যতীর্থ। ইহা দক্ষিণ সমুদ্রতীরের “পশ্চিম, চক্রতীর্৫থের ধারে 
সেতু-পতিদিগের রাজধানী রামনূদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। 
আমাদের সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত ও তাহা বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া! এ 
পুণময় স্থান দর্শন করিতে পারি নাই। যাত্রীগণ চক্রতীর্ঘে যাইয়া? 
স্নান করিবার সময় সমুদ্রপতি” নারায়ণের মুদ্তি দর্শন করিবে। 
তৎপরে পশ্চিম পারে যাইয় প্দর্ভশয়” নামক দেববিগ্রহ দর্শন করিবে। 


“ রামনাদ। " 


পূর্ধ্বে উল্লিখিত হইয়াছে মেডুর! হইতে মাগুাঁপম্‌ আসিবার পথে 
০0050 8008 [50৪এ রামনাদ নামক একটী বড় ষ্টেশন 
, আছে। সেটা সেতুপতিদিগের রাজধানী । রামনাদের রাজারা সেতু- 
পতি উপাধি পাইয়াছেন। বামেশ্বর দেবের সেবার জন্য “তাহার! 
৯৬খানি গ্রাম দেবোত্বপন দিয়াছেন* রাঁমনাদে উপস্থিত লোকসংখ্যা 
প্রায় ১৬ হাজার। ইহার! প্রায় সকলেই শৈব। জমিদারীর আঙ্জ 
প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। সেতুপতিরা স্বীয় রাজধানী রামনাদে “কোদণ্ু- 
ব্ামস্বামী, বিশ্বনাথ স্বামী, বাপশঙ্করী, নীলকন্ঠী ও রাঁজরাজেশ্বরী 
দেবীর” মন্দির প্রতিষ্টা করেন। যাত্রীদের সুবিধার অন্য স্থানে স্থানে 
২০্টা ছত্রবাটী নিন্মাণ করিয়! দেন । রামেশ্বর দেবের মন্দির সেতু" 
পতিদের অধীন 1 সুতরাং এক্ষরেতাহারাই মন্দিরের সর্বময় কর্তা । 
রামেখর দেবের মর্দিরের বাধ্িক আয় প্রায় ১২০,০০০ টাকা । 


রানের 1 রর ২৯১ 


তন্মধ্যে ধা মেুপতি প্রদত্ত ৯৬ খানি গ্রামের আল প্রা লক্ষ টাকা। " 
অবশিষ্ট যাত্রী দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে । আর্ক প্রভৃতি ভৃত্যদিগের 
মাসিক বেতন ৩০০ টাকা প্রদত্ত হুইয়া থাকে । বাত্রীগণের নিকট 
হইতে প্রত্যহ ৫* টাকার উপর সংগ্রহ হয়। শিব রাক্রির সময় 
প্রায় ৪1৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইব থাকে । রামেশখ্বর দ্বীপের 
অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছই সহজ । তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক ব্রাহ্মণ। 
পাণ্ডাবৃত্তিই ইহাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় । এখানে 
কষি-প্রণানী নাই, তজ্জন্ত পাগ্ডাগণের চাষের উপায় নাই। ভারত ও 
১ সিংহল হইতে খাদ্য দ্রব্য এই স্থানে আমদানী হইলে তবে ইন্যাদের 
গ্রাসাচ্ছাদন হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ,অন্ত জাতি এই সকল ব্যবসায় 
করিয়া থাকে । হাটের দিন নানাবিধ ফল, তরিতরকারি, চাউল, 
কাষ্ঠ, হাড়ি, কল্‌পি প্রভৃতি বিস্তর দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে । এতভিত্ন 
ধী সকল দ্রব্যের অনেক দোকানও আছে+ আমি ৬* তিন আনা 
দিয়া একটি তরমুজ কিনিক্লাছিলাম, সেটী ঠিক গোয়ালন্দের স্তরমুজের 
মত বৃহৎ ও খাইতে অতি সুস্বাছ। অসময়ে এমন উৎক্ষ্ট ফল 
দেখিয়া! সকলেই আশ্চধ্যান্বিত হইয়াছিলাম। আরও বিস্ময়ের কারণ এই. 
কুষিবিহীন দেশে এমন উপাদেয় ও টাটকা ফল' কোথা হইতে আসিল 
রামেশ্বরে যদিও শল্তাদির চাষ আবাদ কিছু হয় না, কিন্তু নারিকেল 
তেতুল ও তালবৃক্ষে উতুদ্দিক্‌ সমাচ্ছন্ন। আফিং গাঁজা ও তাড়ি 
এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়। থকে । ইহা হইতে -গভর্ণমেন্টের 
৩০১০০ হাজার টাকার উপর বাধিক আয় হয়। 
রামেশ্বরে আমর! ত্রিরাত্র বাস করিয়া উষাকালে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলাম। রাত্রে আমাদের পাণ্ডা সফল করিবার জন্ত এক 
থালা বিভূতি বা ভন্ব আনক্নন করিলেনু। সেই ভন্ দেখিয়া আমর! 
সকলে কোন প্রকার অন্ন প্রসাদ মনে “করিয়াছিলাম। যথন সেই 


২৯২ সেতুবন্ধ বাতা । 


পপিশশশশীশীশীশীশীিশিশিশশাশী পিপিপি পিপিপি 


দ্রব্য হাতে পাইলাম তখন দেখিলাম ইহা। খাদ্য দ্রব্য নহে শুদ্ধ ভন্ম 
মান্স। বাহার যেরূপ প্নবস্থা তিনি তত্রপ দক্ষিণ প্রদান করিলেন ) 
তজ্জপ্ত বিশেষ কোন গীড়ন নাই। অনেকে দুই এক টাক! 
করিয়। দিলেন, তবে 'স্ত্রীলোকগণ স্বেচ্ছান্থলারে পাঁচ ছস় টাকা! করিয়া 
দিয়াছিল। পূর্বে শুনিয়াছিলাম ২৫। ৩* টাকার কমে এখানে মফলের 
সময় নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত না) দে কণ! অমূলক মাত্র। আমরা সকলে 
টাকা দিলে তিনি প্রত্যেককে সেই ভন্ম প্রদান করিলেন। ললাঁটে 
কিয়ৎ পরিমাণে সেই তম্ম সকলে ধারণ করিলাম। তৎপরে 
পাও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার নিকট হইতে? 
বিদায় লইলাম। প্রতু বামেশ্বর, দেবের স্মরণ লইয়৷ অবশিষ্ট নিশ! 
অতিবাহিত করিলাম । অতি প্রত্যুষে পাণ্ডার লোক আসিয়া ছুই খানি 
গোশকট ভাড়া করিয়। দিলে আমরা তাহাতে চড়িয়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। 
যাইবার সময় দাশ্র নয়নে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া তথা 
হইতে ধিদাঁর় লইলাম। প্রতে। ! আর কি কখনও আপনার শ্রীচরণ 
দর্শন করিতে পাইব £ আমাদের শান্ত্রে ৪ ধামের কথা বর্ণিত আছে, 
, এই ভারতের চারিদিকে,পেই চারিটা ধাম অবস্থিত, উত্তরে কেদার 
বদরিকাশ্রম, দক্ষিণে রামেশ্বর, পুর্বে শ্রীক্ষেত্র এবং পশ্চিমে দীরকা। 
ভক্ত প্রাণ নরনারী ভক্তিভরে, এক কালে শ্রী চারিধাম কষ্টসহিষুঃ 
হইয়া জ্ুমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অনৃষ্টে এক কালে 
্রীক্ষেত্র ও রামেশখ্বর ব্যতীত গসন্ত ছইটি ধাম দর্শন হইল না। তখন 
মনকে প্রবোধ দিলাম যতদূর অবৃষ্টে ছিল ততদুর হুইল গুজ্জন্ত আর 
আক্ষেপকি? , 
শভব্তিব্যং ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বুধ্যতে। 
্তাব্যং ততভবত্যেৰ যঁটভাব্যং ন তভবেৎ ॥” 
বৃহস্নারদীয় পুরাণ । 


৮ 





রামেশ্বর। ২৯৩ 





রা 


পবিশেষ তার্থং পরং কিং, স্বমনো! বিশুদ্ধং* 1, অর্থাৎ দমকল তীর্থের 
সার কি? স্বীয় মনেব্র বিশুদ্ধতা। এখন মনের তাদৃশ জোর নাই, 
তাই এ তীর্থ সেতীর্থ করিয়া! বেড়াই । আমরা সংসারের বদ্ধ জীব, 
ংসার মায়ায় অন্ধ হইয়া আত্মতীর্থ বিশ্মরণ হইরাছি। তাই তীর্থ 
তীর্থ করিয়া ঘুরিক্না বেড়াই । . 
মনো! ত্র শিবোহ ন্যত শৃক্তি রনযত্র মারুতঃ। 
ইদং তীর্থ মিদং তীর্ঘং ভ্রমস্তি তামসা জনাঃ। 
্ আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে ॥ ্ 
2 জ্ঞানসঙ্কলনী তন্তর। 


তামস গ্রক্কতি লোকের মন অন্ত স্থানে, শিব অন্ত স্থানে, শক্তি 
অন্ত স্থানে, বাষু অন্ত স্থানে এবং সে এই তীর্থ, এই তীর্থ করিরা ভ্রমণ 
করে। হে বরাননে ! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে, তাহাদের কিরূপে 
মোক্ষ শভ হইবে? কিন্তু তীর্থ ভ্রমণ না করিলে, নান৷ দেশে ভগ্নবানের 
অপূর্ব স্থ্টি কৌশল না দর্শন করিলে, তাহার মহিমা সম্যক উগ্ণালব্ধি 
হয় না, মনের অন্ধকার দূরীভূত হয় না, জ্ঞানের বিকাশ হয় না, 
চিত্তের সংকীর্ণতা ও নীচতা ঘোচে না, নিজের ক্ষুতত্ব উপলদ্ধি হয় না 
এবং সংসারের অনিত্যত! সহজে বোধগম্য হয় লা। বিশেষ অধায়ন 
বা শ্রবগ অপেক্ষা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কোন বিষয়েরই সম্পূর্ণ 
শিক্ষা লাভ হয় না ১ | 

প্রভাত ৬টার সমর গাড়ী ছাড়িল, আমরা! আবার সমুদ্রতীরে 
আসিলাম। ক্ষুদ্র বাষ্পধানে আরোহণ করিয়া আমরা সং্ষুদ্ধ সাগরের 
উপর দিয়া ভারত অভিসুখে চলিলংম। কিয়ৎক্ষণ' পরেই তীরভূি 


অনৃস্ঠ হইল, এক্ষণে কেবল চতুর্দিকেই নীল জলরাশি অনস্ত 
জখীলাক শীল ১ £২2._ ১6 


২৯৪ ূ সেতুবন্ধ যাত্রা । 








দৈর্ঘ্য সুন্দরব্ূপে পরিলক্ষিত হইণ। সকলেই বলিয়া উঠিলেন এ 
সেতু, প্রী সেতু। সেতু দেখিলেই ভগবান্‌ রানুচন্্রকে মনে হয়। 
যেমন জগতের বিষয় ভাবিলে জগৎপতিকে মনে পড়ে, তদ্রপ সেতু 
দেখিয়াই সেতুপতি শ্রীরামচন্দ্রকে মনে পড়িল। তাহার, শ্রীচরণে 
প্রণাম করিয়। সেতুকে নমস্কার করিলাম * 


রে 


“দশ যোজন বিস্তীর্ণৎ শত যোজন মায়তং। 

রামচন্দ্র সমাদিষ্টং নল সঞ্চয় সঞ্চিংভং ॥ 
দ্শকঠশিরস্ছেদহেতবে সেতবে নমঃ । £ 
কেতবে রামচন্দরস্ত নোক্ষ-মার্গক হেতবে ॥* 


প্‌ 


সেতুর সুন্দর মৃত্তি দেখিতে দেখিতে আমর পাশ্বান্কুলে আসিয়া 
পৌছিলাম। বাপ্পতরি হইতে দকলে অবতরণ করিস্া মাগাপম্‌ 
ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট ক্রয় করিলাম। এইবার আবার পাপ সংসারের 
জন্ত গড়ীতে উঠিয়! ব্িলাম। সকপে গৃহাভিঘুথে রওনা হইলাম। 
আর“কি কখন সেই পুণাভূমি রামেশ্বরধাম দর্শন হইবে! পাঠকগরণ 
একবার তথাস়্ যাইয়। জানন্দ উপভোগ করিয়া আন্ুর্ন। 


ওঁ পূর্ণ মদঃ' পুর্ণ মিদং দুর্ণাৎ পৃ্ণ মুদ্চযতে । 
পুর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাব শিষ্যতে ॥ 


শু শাস্তিঃ পপাস্তিং শান্তিঃ ॥* 


পরিশিষ্ট । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার পথে যে সকল তীর্থ আছে. তাহ! 
পূর্বোক্ত চারি অধ্যায়ে বর্ণিত হইল ;র্কস্ত এতভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আরও 
কয়েকটা দর্শন যোগ্য স্থান ও তীর্থ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া আব্যক। 
১বদিও সে সকল স্থানে আমাদের যাঁইবার সুবিধা হয় নাই, তথাপি পঠক 
বর্গের অবগতির নিমিত্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই 
পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইল। 


কিক্ষিন্ধ্যা |" 


পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেজওয়াড়া হইতে একটা লাইন মান্্রাজ 
গিয়াছে, আর একটী লাইন গণ্টাকুল জংসনের উপর দিয়া গিয়াছে। 
শেষোক্রুটার নাম দক্ষিণ মারহাট্রারেল। এই-লাইনে গণ্টাকুল ষ্টেশন" 
ছাড়াইয়! হন্পেট নামক একটী রেশন আছে, রামায়ণোক্ত কিফিন্ধ্যা, 
খধ্যমৃক ও মাল্বান্‌ পর্বত এবং "পম্পাসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিবার 
বাসনা হইলে (০০ 11507465 ১.) দক্ষিণ মহারাষ্র লাইনে এই 
হদ্পেট নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়) এই স্থান হইতে ৭ মাইল দূরে 
হাম্পি নগর! এখন আর নগরের তেমন শ্রী নাই। হাম্পিতে আসিলে 
কিছিন্ধযা, খষ্যমূক পর্বত প্রস্ততি দৃষ্ট হ্ইকা থাকে। পু্যতোয়া তুঙ্- 
তত্রার দক্ষিণ ভাগে হাম্পি ও বাম্‌ ভাগে খধামুরু পর্ত। হস্পেট 
হইতে হাম্পি পর্যন্ত বেশ সাধান পাঁকা বস্তা এবং গাড়ী ভাড়াও অতি 


হিল জরা দন হায়রে জা ররর যাত্রা 


২৯৬ ... সেতুবন্ধ ধাক্কা । 


লইয়া থাকে। হাম্পিতে অনেকগুলি দেবমন্দিরও আছে। এখানে 
পাণ্ডা পাওয়া যায় না, সথতরাং তীর্থাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত একজন 
পৎ প্রদর্শক হসপেট্‌ ্রেশন হইতেই সংগ্রহ করিয়া! লয় উচিত। সহায়, 
শৃন্ত অপরিচিত স্থানে পাগ্ডাই একমাত্র ভরসা । আজকাল অনেক 
লোক পাণ্ডার উপর বিশেষ চা, কিন্তু তাহারা যদি একবার আপন 
ভরদায় অপরিচিত তীর্থে গমন করেন, তাহাঁ হইলে নিশ্চয়"নজভ্রম 
বুঝিতে পারিবেন । দকল সভ্য দেপেই ভ্রমণ করিবার জন্ত পথপ্রদর্শকের 
, বন্দোবস্ত আছে, এবং তজ্ন্ত তাহাদের পারিশ্রমিকও দিতে হয়, ভকে 
আমাদের দেশের পাও প্রথার দোষ কি? পাগ্ডার! ন| হয় স্বশ্পমূল্যে 
পুণ্যক্রয়ের লোভ দেখাইয়! নানা বাবদে অর্থ আদায় করে, কিন্তু উহার! 
ফাত্রীগণকে যেরূপ আত্মীয়ের স্তায় নিঞ্জ বাটীতে স্থান দেয়, রন্ধন করিয়! 
আহাধ্য দেয়, অস্থথ বা বিপদ উপস্থিত হইলে যেরূপ ভাবে টাকা ধার 
দিয় সাহাধ্য করে, তাহার? তুলনায় সে দোষটী সামান্ত। বিশেষতঃ 
পাগ্ডার আঁশ্রয়ে যাত্রীদের কখনও চুরি যাইতে গুন যায় নাই। আমার 
পরিচিত 'কিয়েকজন এই হাম্পিতে গমন করিয়া পাগার অভাবে বিশেষ 
কষ্ট পাইয়াছিলেন, এবং সুঁকল স্থানও দেখিতে পান নাই” তজ্ন্ত হস্পেট 
হইতে একজন পদ প্রদর্শক সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ” যাহা 
হউক হাম্পি এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল 1, হাম্পির এক দিকে 
তুঙ্গভদ্রা নদী, এবং অপর দিকে পর্বতশ্রেণী, এই কারণে উহ! বহিঃশক্র 
হুইতে স্থুরক্ষিত। “নরপতি” রাজার! হাম্পিতে অনেকগুলি সুন্দর 
দেবালয় নির্মাণ করাইয়়াছিলেন। উক্ত দেবালয়ের অনেকগুলি অগ্থাপি 
বিস্তমান থাকিয়। তাহাদের কীন্তির পরিচয় প্রধান করিতেছে । তন্মধ্যে 
বিরূপাক্ষ, রামস্বামী, বিটোবা ও নরসিংহ স্বামীর মন্দির প্রসিদ্ধ। 
এতদ্যতীত অন্ান্ত অনেক ম্ন্দির”ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রাসে 
বিলীন হ্টতেছে। 7 
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বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ই 
গোপুর (০৪) শিবালয় এবং সম্মুখের মণ্ডপ অতিবৃহতৎ, গ্রেনাইট 
প্রস্তরে নিশ্মিত। " সম্মুখে প্রস্তরমণ্তিত বৃহৎ - তিপ্লকুল পুফকরিণী। 
১৩৩৫ অন্দে মাধবাচার্ধ্য বা আনন্দতীর্ঘ এই স্থানে বড়দর্শন সংগ্রহ ও 
বহুবিধ শাস্তগ্রস্থের টাক! সঙ্কলন করিয়াছিলেন । গোপুরের সন্মুথস্থ 
রাস্তার দুই পার্শ্ব, মগ্ডপ, পাস্থশালা ও বিপণিতে পরিবৃত। এই রাস্তায় 
রখধোৎসব হুইয়৷ থাকে। পদ্মাবতীশ্বর রথে চড়িয়! অর্থ মাইল দূর- 
স্থিত বৃহৎ মণ্ডপে আলিয়া! বিশ্রাম করেন। তৎকাঁলে পাস্থশালা ও 
(মঠ বহু জনতা পরিপূর্ণ হয়, এবং বিপণিতে নানা প্রকার ব্য বিভ়্ারথ 
সুশোভিত হইয়া থাকে ' সু 

পূর্বোক্ত মণ্ডপের পার্খ দিয়া তুঙ্গত্া নদীর তীরে আপি অর্ধ 
মাইল গমন করিলে রামস্বামীর মন্দির। পরপারে খষামূক পর্বত। 

" ভগবান্‌ রামচন্ত্র খষ্যমূকে স্বগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়! তৃ্গভদ্রায় স্নান 
করিয়া দক্ষিণ তীরে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহারুই উপর 
রামস্থামীর মৃত্তি স্থাপন! হইয়াছে বলিয়া, উহা! বৈষ্ণবদ্দিগের অতিশয় 
পুণ্ক্ষেত্র। এখানে যাত্রীগণ নারিকেল ফাটাইস্সা দেবতার সম্মুথে" 
বলি প্রদান করে। মন্দিরাভ্যন্তরে রামসীতার মুস্তি বিরাজিত। 
চতুর্দিকেই বানর সকল ঘুরিয়া" বেড়াইতেছে। ইহার চতুষ্পার্থে 
বক্ষলতাদি ৪ নিম্নে তুঙ্গভত্রা নদী থাকায় স্থানটা অতি মনোরম এবং 
আশ পাশে গ্রাম না থাকায় একান্ত নিজ্জন, ঠিক যেন প্রাচীন ধষিদের 
আশ্রম। সাধন তজনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান বলিয্া অনেক সাধু 
এই স্থানে দেখিতে পাওয়া 'বীয়। তটভূমি তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক 
উচ্চ। নদাতে নামিবার কোনরূপ বাধা ঘাট নাই। পার্ধত্যস্থান 
খিয়া অনেক পাথর পড়িয়া থাকায়, জলে অবতরণ করিবার বিশেষ 
কোন কষ্ট নাই। খরক্রোতা তঙ্গভদার 2ৌতীতিল এ 
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হইয়া অতি সুমধুর কুলালধবনি উঠিতেছে। সন্ধা উপাসনা পরায়ণ 
্রাহ্মণগণের 'স্তোত্রধবনি মিলিত হইয়া, যে কি শ্রুতিস্থকর শব উখিত 
হয় তাহা বর্ণনাতীত।* এই নদী উপকূলে বসিষ সাক্ষাৎ জ্ঞানমৃষ্তি মহা- 
দেবের মংশীবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য বেদান্তের আলোচনা করেন, এবং 
.বেদাস্তাদ্দির ভাষ্য সকল রচনা ও বিব্কচুড়ামণি প্রভৃতি কত গ্রস্থই 
৮ প্রচার করেন। এই স্থান হইতে তুক্ষতদ্রার তট দিয়া কিয়দুর গমন 
করিলে শৃঙ্গগিরিতে তাহার প্রর্তিিত দিংগেরি মঠে গমন করা যায়। 
ইহাই তত্প্রতিষ্ঠিত আদি ও প্রধান মঠ। এই স্থানে তিনি সরস্বতী 
তি” স্থাপিত করেন। এখানে অনেক দুপ্রাপ্য শাহর ও মহাজ্ঞানী ' 
সন্ন্যামী সকল দেখিতে পাওয়া! বাঁ়। 
বামঙ্গামীর মন্দির হইতে অর্ধ মাইল দূরে তুঙ্গভদ্রীর দক্ষিণ তীরে 
্বপ্রসিদ্ধ বিটোব৷ মন্দির, ইহার গঠন প্রণালী এ প্রস্তরোপরি স্থচারু 
কারুকার্য একটা দেখিবার “জিনিষ তালিকোটার যুদ্ধের সময় দবৃত্তি 
য্বন টা এই বেবালয় লুণঠন করিয়াছিল। তাহার! ধনলোভে মুল স্থান 
'পর্ধযস্তখনন করিয়াছিল, এবং দেবমুত্তিকে খগ্ুবিখও করিয়া দূরে নিক্ষেপ 
*করিয়াছিল। এই ঘটন$ ৩৪* বৎসর পূর্বে হইয়াছিল; তদবধি দেবালয় 
হতণ্রী। ও মুত্তি বিহীন হইয়া পঞ্তিয়ী আছে ॥ পাষগদের জন্ত বিটোল 
“দেবের এমন সুন্দর মন্দির ভগ্রাবস্থার*পড়িয়। থ]কিতে দেখিয়া, ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট তগ্স্থানের সংস্কারকার্ধ্য আরস্ত করিয়াছেন  * 
: ৰিটোবা মন্দিরের কিরপুধে নরসিংহ স্বামীর মন্দির |, এই স্থানে 
আরও কতকগুলি ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ আছে। মন্দিরগুলি 
মংস্কার অভাবে নষ্ট হইয়া! যাইতেছে । * তৃঙ্গভত্রা্ন উপর “নরপতি” 
'্বাজগণকৃত সেতু স্ত্তদর্শনযোগ্য 2 হাম্পিনগরেক্ পরিধি প্রায় ৮ মাইহ? 
ইহার সর্ধস্থানেই “নরপতি রাঁজগণকূত মন্দির ও মগ্ডপের ভগ্নাবশে; 
দুষ্ট হইক। থাকে । একট সমস্ত ভগ্ন্তপ যেন দ্যারমান হইক। মোহাক্ক 
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মানবগণকে সর স্মরণ দকিরীরজে। যে, গং মিথ্য! এবং জগদীশ্বরই » সত্য। 
বহ্গই ষৎ অপর নখস্তই অপত, ইহা! সর্বদ। মনে জাগরূক বাখিয়] 
একমাত্র সেই ব্রন্ষেরই ভনা কর। 


খধ্যমূক পর্বত | 


এই ' পর্বত তুঙ্গভত্রার উত্তর তটে অবস্থিত। দুই মাইল ব্যাপী 
শৈলমালা৷ উভয় পার্খস্থ বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ পর্বতমধ্য দিয়া তূজভদ্র। নদী 
. সর্পের স্থায় বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে । এই পর্ধতের স্বাভাবিক 
'ৌন্দধ্য পরম রমণীয়। উহার উপরিভাগে একটা ক্ষুদ্র মন্দির" এবং 
পাদদেশে তুঙ্গভত্রার উপর মণ্ডপ ও বাট। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে খধামূক 
পর্বতের নিক্বে একটা গুহা আছে। এই গুধা্ন স্থগ্রীব, হম্ুমান্নাদি 
মনতিচতুষ্টয়ের সহিত ব্বানররাজ বালীর ভ্যুয় লুকাইয়। বাস কঠিত। 
এইস্তান হইতে দেড় মাইল দূরে পর্বতশৃঙ্গোপরি একটী বৃহৎ মন্দির 
দৃষ্ট হয়? অঞ্জনা যে স্থানে মারুতিকে প্রসব করিয়াছিল, তাহারই উপর 
এই মন্দির নির্শিত এবং অগ্জনেরম্বামীর নামে এ মন্দির উতযঁকত 
হইয়াছে। " - 
ইহার অনতিদুরে রামায়ণোক্ত তারাগুড়, বালিকূট ও অঙ্গদকূট 
শৃঙগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে এই সমস্ত স্থানই কিছিদ্ধ্া। 
কিছিন্ধ্যা হরের আধুনিক নাম আনিগন্ধি। পুর্বে ইহা খুব সমৃদ্ধ 
স্থান ছিলু। এখানে এখনও বাজার, হাট, দোকান, স্কুল, পোষ্টঅফিন 
প্রভৃতি আছে। সহরের বহিঃ প্রদেশে ছুটী ছতরি আছে। প্রথমটাতে 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র বালী বধ করিয়াছিলেন। . দ্বিতীয় ছতরিতে 
স্গ্রীবকে বানররাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। -এখানকার পার্বত্য 
পথগুলি অতি বন্ধুর। এই স্থানের ছুই তিন ক্রোশের মধ্যে খব্যমুক 


৩০০ *.. সেতুবন্ধ বাত্রা। £ 





এককালীন দর্শন কর! অতি কঠিন। অসমতল পার্বত্ভূমি না হইলে 
এবং পথ ঘাট পরিস্ৃত হইলে, অল্পক্ষণের মধ্যে সকল স্থান দেখা কষ্টকর 
নহে, স্ৃতরাং ইহা ময় সাপেক্ষ। হসপেট্‌ স্টেশন হইতে হাম্পিতে.. 
আসিলে রামারণোক্ত কিফিন্ধযা ও নরপতিরাঞগণ কৃত মন্দিরাদি 
দর্শন হইয়া! থাকে । 


পম্পা সরোবর ॥ 


আনিগন্ধি হইতে এক ক্রোশ দূরে পুর্ব্ব কথিত খধামূক পর্বতের 
যে অংশ তুঙ্গভদ্র। নদীর বামতটে অবস্থিত, তাহারই কোলে পর্বত 
শ্রেণীর ভিতর বিখঠাত পম্প সরোবর । সরোবরের পরিমাণ ১৫। ২৮ 
বিঘা হইবে। ইহার চতুর্দিক প্রস্তর সোপানে মণ্ডিত। ইহার পার্ে 
মাতঙ্গ সরোবর। ইহা একটী ক্ষুদ্র পুক্ধরিণীর* মত। এই স্থানে 
মাতঙ্গ মুনি ও অন্তান্ত খযাদিগের আশ্রম ছিল। এই কারণে এই 
সরোবরের নাম মাতঙ্গ সরোবর হইয়াছে। এখনও পম্পার, সেই 
রামায়ণ বর্ণিত প্রফুল্ল কুমুদ কহলার ভূষিত, হংস কারণব কুলে পরিবৃত, 
চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পঞ্ী সমূহ দ্বারা শোভিত এবং জল কুকুট, 
টিউভ ও ক্রৌঞ্চদিগের কৃঞ্জনে গ্রতিধ্বনিত হইয়া ভক্ত প্রাণে আনন্দোৎ- 
পাদন করিতেছে । ভারতে যেমন ৪ ধাম আছে টু তেমনি ৪ সরোবরও 
আছে। ১ম উত্তরে মানস সরোবর, ২য় পুর্বে (ভুবনেশ্বনে ) বিশ্দু- 
সরোবর, ৩য় দক্ষিণে পম্পাসরোবর* ৪ পশ্চিমে ( কচ্ছদেশে ) নারায়ণ 
সরোবর । পুরাণে এই চারিটী পুণ্যতোয়া সরোববের বিষয় বর্ণিত 
থাকায়, এই সকল স্থানে যাত্রিগণ ভক্তি সহক্লারে স্নান করিয়া থাকে। 
গ্রহণাদি পর্দিনে বুদূর হইতে যাব্রিগণ পম্পার স্নান করিতে আসিয়া 
থাকে। বছদুর বিস্তীর্ণ, সাধুঙ্গের হৃদয়েয় সায় পম্পার অগাধ স্বচ্ছ 
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তরু সমূহে আবৃত, বিবিধ কুস্ৃম গন্ধে স্ুবাসিত তীর ভূমি দোখতে 
পাওয়া যার। সেই পুর্বের শোভা এখনও সঈভাবে বর্তমান। দর্শক 
ৰা ধর্মপ্রাণ ভক্ত ফু কেহ এখানে আঁসিলে ভগব্দূলীলায় প্রাণ আক 
হইবে। পম্পা যদ্দিচ সর্বদা বহু যাত্রি-সন্কুল বা শরীশ্ব্ঘ্যপুর্ণ তীর্থ নয় 
বটে; কিন্ত প্রাচীনতায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ইহ! সকল স্থানকে 
পরাজিত করিয়াছে । * 
পম্পা সরোবরের উপর পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। এই 
মন্দিরের মধ্যে ধর্মশাল। আছে, যাত্রীরা এই স্থানে বাস করে। মন্দিরটা 
- ছুই মহল, প্রধান গোপুরের পর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের 
চতুষ্পার্শে ধর্মশালার পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুছ এবং দেবতার উৎসবের মণ্ডপ, 
এবং মধ্যস্থানে জল পানার্থ কুয়া আছে। দ্বিতীয় মহলে অপেক্ষারুত 
সর প্রাঙ্গগ ও পম্পেখবর মহাদেবের মূল মন্দির অবস্থিত। সম্মুথে 
মহাদেবের নন্দী বাধাড় আছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে নান! 
'দ্বেবতার প্রতিষু্তি এবং পার্ধতীর পৃথক্‌ স্থান আছে। প্রাঙ্গণের 
পশ্চিম দিকে একটা দরজা আছে। তাহার ভিতর দিয়া"তুঙ্ভদ্রা 
নদীতে যাওয়া .যায়। এই মন্দির অতি পাচীন, সংস্কার অভাবে, 
অনেক স্থান ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । ইহা দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মন্দির 
অপেক্ষ! কষুত্রায়তন হইলেও আর্ধাবর্তের মন্দিরের হিসাবে অতি বৃহৎ! 
মন্দিরের উত্তর পশ্চিম পার্খে ৩*। ৪ ঘর লোকের বসবাস ভিন্ন 
সমুদয় সহরটা জনশৃন্ত ও ভগ্ন অট্টরীলিক! স্তূপে পরিণত হইয়া 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে পূর্বের সৌন্দধ্য 
আর কিছুই নাই, কেবল তুঙ্গভদ্র। নদী ক্ষীণস্বরে অবিরত রাম নাম 
শবে প্রবাহিত হইতেছে মাত্র। এ সকল দেশে মতস্ত, মাংস বা 
তামাকের প্রচলন নাই। দি 
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দক্ষিণ মারহা্টা রেলওয়ের অন্তর্গত মহিস্থর ?8ট রেলওয়ের ইহা 
একটী বড় ক্টেশন।” প্রবাদ এই যে, মহিস্থর প্রদেশে পৌরাণিক 
মহিষান্থরের রাজত্ব ছিল। এই স্থানে ভগবতী ছুর্গা মহিষ মদ্দিনীরূপে 
ুত্বর্ষ মহিষাস্থরকে বধ করিয়া! চামুণ্ড”- পর্কৃতে বিশ্রাম করেন । 
মার্কগডয় পুরাণে চণ্ডী মাহায্মো ও দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্বন্ধে ইহার 
বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হুইয়াছে। বর্তমান রাজধানী চামুণা 
পাহ্জড়ের নিয়দেশে অবস্থিত । পুর্বে এই নগর বিজয় নগরের অধীন” 
ছিল। পরে এখানকার রাজ! *স্বাধীন হইলে টিপু স্থলতান নগর 
অধিকার পূর্বক হুর্ণ ভগ্ন করিয়া তাহারই উপকরণে নজরাবাদে' 
দুর্ঘ নিম্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খ্ৃঃ টিপুর মৃত্যুর পর ওঁ 
সকল উপকরণ পুনর্কবার মাহিস্থরে আনীত হয় এবং তদ্ধারা পূর্বস্থানে 
ুর্ঘ নির্শিতি হয়। ছুর্গটী সহরের দক্ষিণ দিকে দৈর্ধ্যে ও প্রস্থে ৪৫৮ 
গজ হইবে । ইহার প্রাচীর এখনও উত্তম অবস্থায় আছে। বহির্দেশে 
. চারিদিকে খাত ছিল এক্ষণে ভরাট করিয়া পুপ্পোগ্ধানে পরিণত করা 
হইয়াছে। মহিস্থর নগরের আয়তন প্রায় ৩ বর্গ মাইল । এখানে 
গভর্ণমেন্ট নিয়োজিত রেদিডেন্ট আছেন। তীহার বাস ভবন উৎকৃষ্ট 
ও দেখিবার সামগ্রী। দূর্গ মধ্যস্থ পথগুলি 'অপ্রশস্ত কিন্ত নগরের 
পথগুলি স্থুপ্রশস্ত এবং পরিক্ষ£র পরিচ্ছন্ন। এখানকার অধিকাংশ 
বাটা কৃত্তালাচ্ছা্দিত। নগরের দক্ষিণ 1দকে দুর্গ, ছুর্গের অভ্যন্তরে 
মহারাজার প্রাসাদ এবং রাজবংশীয় আত্মীরগণের বাস ভবন। রাজ- 
বাটার সম্মুখে বৃহৎ, প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত, 
চারিটা কাষ্ের খুঁটার বারা সুরক্ষিত এক প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রাসাদ, এই 
প্রাসাদে নাম নবরাত্র মহল এইস্থান একখানি রৌপ্য নির্মিত বৃহৎ, 


মহিস্থর | ৩৪৩ 


পপাপাপশিনক্টীপিপাপিপপিলসিতিপিপীপিিিশিপিপপশশশিশিিশিশিশিউিউিউসিসিসিশং 


লিংহাসন, কয়েক খানি বহুমূল্য চেয়ার, টেবিল, সোফা, অয়েলপেন্টিং 
*আলেখ্যাদির ছারা সজ্জিত রহিয়াছে । উক্ত গৃহের কপাট চন্দন 
কাষ্ে নির্মিত এরং গজ্্তের কারুকার্য সুশোভিত। এইটা 
মহারাজার বিবার গুপ্তগৃহ। ইহার পর দরবার বন্সীর দণ্তরখান]।, 
দরবারের সময় এই স্থানে মহারাজ “দশহরা” নামক হলের মধ্যে 
এক অপুর্ব সিংহাসনে* উপ্পবেশন করিলে প্রজাবৃন্দ তাহাকে দর্শন 
করে। এই রত্ব মিংহাসন ১৬৯৭ খুঃচিক্যদেবরাজ দিরীর বাদশাহর, 
নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে হস্তিনাপুরের 
* পাগুবগণ উ্ক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। ইহা ভূমিতে প্রেবখিত. 
ছিল। পরে বিজয়নগরের রাজা কান দিদ্ধপুরুষের নিকট ইহার: 
বিষয় অবগত হইয়! ভুমি হইতে উত্তোলন করিয়। শ্বীয় রাজধানীতে. 
আনয়ন করেন। বিজয়নগরের ধর্বংশের পর উহা! মহিস্থরের বাজা- 
দিগের হস্তগত হয়। “পূর্বের স্তায় সিংহাসনের . প্রকূত শোভা নাই।, 
এক্ষণে হস্তিদস্ত নিশ্মিত সচারু কারুকার্ধোর উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য 
পত্র মণ্ডিত করিয়া তাহাতে পৌরাণিক মু্তি সকল অর্ষিত করা 
হইয়াছে । দর্বার ভিন্ন নবরাত্র মহলে মণিমুক্তা খচিত হীরকাদি; 
শোভিত্ত অপূর্ব্ব চকন্ত্রীতপতলে এই সিংহাসনে বসিয়া মহারাজ নয়, 
দিবস ব্রত পালন করেন । অন্ত সময় ইহা পীর্খগৃহে আবদ্ধ থাকে। 
অন্ববিলাস নামক দ্বিতীয় তলে মহিস্থরের অনেক রাজকর্মচারীর 
প্রতিকৃতি আছে। ড্,য়িংরুম নানাকিঞ্র ঝাড় লঠন, সোফা, চেয়ার ও. 
ছবিতে সবদঙ্জিত। দেবালয় মহলে চামুগ্ডাদেবীর নকল মৃত্তি আছে। 
ইহারও প্রত্যহ পুজ! হইয়া! থাকে। ইহার পার্থ বৃসিংহ দেবের 
মহুল। মহিহ্থরের রাজা অল্পদিন সাবালক হইয়াছেন। ইহার 
সম্মানাথথ ২৯ তোপ গভর্ণমেন্ট দির্খা শুুকেন। এখানে মহারাজার 
বিশ্রামাগার, আলেখ্যগহ, সঙ্গীতাঁগার, * তাষাখীনা, ডান ১৮৭ 


৩৭৪ সেতুবন্ধ যাত্রা। 


নৃত্যশালা, বালিক৷ বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শনযোগ্য বালিকা বিদ্যালয়ে 
প্রায় ৬০* বালিক। বিন। বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে । এবং তাহাদের 
জন্ত-২২ টাক। হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত কয়েকটা মাঁদিক বৃ্তি নির্দিষ্ট 
আছে। রবাজসরকারের গাড়ী করিয়া বালিকাদিগকে স্কুলে আনয়ন 
করা হয়। ৮১০ বৎসরের বালিকা হইতে ২০২২ বৎসরের রমণীগণ 
বিদ্যাশিক্ষা ভিন্ন বীণাবাদ্য ও গীত শিক্ষা করিয়া, থাকে। 
রাজবাটী পূর্বাপেক্ষা উন্নত ও স্থস্ত্জিত। বর্তমান মহারাজ রাজভবন 
মধো বৈছ্যতিক আলোকের বন্দোবস্ত করিয়াছেন । প্রাসাদের 
সম্মু্ে অশ্ব শাল!, এখানে ১২০টা অশ্ব আছে এবং দক্ষিণদিকে গোশালা, / 
তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ন্যনাধিক ৩০* হৃষ্টপুষ্ট গাতী আছে। ইহার. 
মধ্যে অনেকগুলি বিলাতী গাভী । মহারাজ শ্বয়ং দুইবার ইহা! পরিদর্শন 
করিয়া থাকেন। মহারাজের উদ্যান ও গ্রীষ্ম ভবন দেখিবার জিনিষ। 
মহিস্থর নগরটা অতি পরিফ্ণীর ও পরিচ্ছন্ন। ইহাঁর বাধিক আক ১৪৪ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ইহা একটা আদর্শ করদ রাজ্য। রাজার সৈন্ত 
সামস্তওঅনেক আছে। মহিস্থরে বিস্তর লৌহ ও মধ্যে মধো স্বর্ণ 
পাওয়া যায়। এখানে গপ্রচুর পরিমাণে কাফি, তামাক, নারিকেল, 
ভাল, সুপারি প্রভৃতি এবং ধান্যাদি উৎপন্ন হইন্না থাকে।  * 
চামুণ্ড মন্দির | 

মহিস্থর নগর হইতে চামুগ্ডা পাহাড় প্রায় এক ক্রোশ। পাভাড়ের উপর 
চামুও্ডা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্ৰির। সনতল ভূমি হইতে পাহাড়টা প্রায় সহ. 
ফিট উচ্চ! পাহাড়ে উঠিবার যে সোপান আছে তাহা! অত্তি প্রাচীন । 
পুরাকালে পাথর কাটিয়া ইহা নিশ্মিত হইয়াছিল, তজ্জন্ত উপরে উঠিতে 
প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে । উপরে চামুণ্ডা দেবীর সপ্ত প্রকোন্টে বিভক্ত 
বৃহৎ মন্দির । চামুস্তাদেবী মৃতুতবাসুরকে বধ করিয় এই পর্কাতে আমিয়া 
বিল আকিয়াতভিালিন | (বীর আছেশ কম পর্বাতাপরি মলস্তপটম 


২ 





মহিস্থর | ৩০৫ 


নির্দিষ্ট হুইয়াছে। মন্দিরের গঠন প্রণালী দাক্ষিণাত্যের অন্ঠান্ত 


' দেবালয়ের সদৃশ ।. ইহা এটা প্রকোষ্টে বিভ্, চতুদ্দিক প্রস্তরের 


ক 


. উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেস্তিত। মধ্যে মধ্যে হনিভূত প্রাঙ্ণণ। সম্মুখে 


নানা দেব দেবীর সৃত্তি বিশিষ্ট উচ্চ গোপুরমূ। মূল মন্দিরাত্যন্তরে 
অধ্টভূজাদেবী সিংহাসনোপরি দগ্ডাক্»মান!। মৃন্তি প্রস্তরময়ী ও নান! 
আযুধ -ধারিণী) দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল হারা ইনি অস্ুরকে বিদ্ধ 
করিতেছেন। বামহ্তস্থিত নাগপাশ দ্বারা অস্থরকে দু রূপে বন্ধন 
করিয়্াছেন। অঙ্থরের মহিষাকৃতি দেহ, নরাককৃতি মন্তর্ক ঘুরাহুয়া 
দেবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! রহিয়াছে। দেবী অস্তান্ত হস্তে তরবারি 
ভীর ধন্থক চক্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া রণবেশে যেন নৃত্য করিতেছেন। 
চালচিত্রে দেবর্ধি মহর্ষি যক্ষ রক্ষ ও নানা দেব দেবীর মুত্তি জগদন্ার স্তব 
কৰিতেছেন। লক্ষী -সরস্বতী কার্তিক ও গণেশ কিন্ত এখানে স্থান 
পান নাই। এই দেবীমূন্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের বঙ্গদেশে 
র্থোৎসুব হইয়া থাকে। এবং বাঞ্গালায় মা দশতুজ! সপরিবাঢের পুজিত 
হুইয়া থাকেন। পর্বত পার্খে ১৬ ফিট্‌ উচ্চ একখানি প্রস্তর কইতে 
ক্ষোদদিত সুন্দর” একটা নন্দীর মৃত্তি আছে. ইহার একটা প্রতিকৃতি 
প্রদত্ত হইল। দেবীর সম্মূথে পণুবলি হয় না। তবে পর্বত নিয়ে 
পথের পার্থ শুড্রজাতিরা দের্বার উদ্দেশে পত্তবধ করিয়া থাঁকে। 
বলিদানের-সময় কিন্তু মন্ত্র পাঠ হয় না। 

উক্ত টানুাদেবী মহিহ্বরের অধিষঠাত্ৰী দেবী, হুতরাং রাজাদিগের 
কুললক্ষী। তজ্জন্ত রাজাগণ কর্তৃক পর্বতোপরি এই সুন্দর মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে। সম্ভবত ৫৬ শত বৎসর পূর্বে ইহা নির্শিত 
হইয়াছিল। শারদীয় পুজার সময়/প্রায় শতাধিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ 
সমবেত হইয়া দেবীর অর্চনা করিয়া থীকেন। দেই সময় ৯ দিবগ 
পর্যন্ত তাহারা হোম, যাগ, প্রীত, তূকক্ত, মনত, পুরুষহ্ত এবং 


এ 
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৩০৬ ,. সেতুবন্ধ যাত্রা । 











সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ করিয়া খাকেন। হোম, জপ এবং বেদপাঠ এদেশের 
পুজার প্রধান অঙ্গ। অস্ব্যঞ্জনের মহানৈবেগ্ হয়; ব্রাহ্মণগণ বজ- 
নীতে তাহাই প্রসদ্দে পাইয়া থাকেন ।* রাজপররিবারবর্স সকলেই, 
দেবীর পুজা! করিতে আসিয়া থাকেন। 

দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহারও 
গঠন প্রণাণী অতি উত্তম। সম্ভবতঃ মহারাজ চিক্ক্যদেব কর্তীক ইহা 
নিশ্শিত হইয়া থাকিবে। এখান “হইতে অর্ধ মাইল দূরে মহারাজের 
বিশ্রামাগার আছে। রাজপরিবার দেবদেবীদর্শন করিয়। পর্বতোপরি 
এই বুইৎ অট্টাপিকায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ইহা পর্কতের সর্বোচ্চ £ 
স্থানে অবস্থিত বলিয়া এখানে সর্বদাই শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। 
এখান হইতে মহিস্থর রাঁজ্য যেন ঠিক চিত্রবৎ , প্রতীয়মান হয়। 
চতুর্দিকের দৃষ্ঠ অতি রমণীয় ; যিনি এ অপুরূপ দৃশ্ত দেখিয়াছেন 
তিনিই তাহা অনুমান কাঁরতে পারেন? এখানে দণ্ডায়মান হইলে 
ছমধাসথ রাজভবন, একদিকে শ্রীরঙ্গপত্তন এবং অন্তদিকে অতিদুরে 
৪০ মুইল ঈশান কোণে শিবসমুদ্রে কাবেরী নদীর প্রপাত ধুমব 
"প্রতীয়মান হয়। পর্বস্ট্রোপরি একটী সরোবর এবং এজেন্ট রিযর 
সুপ্ত বাঙ্গাল আছে। 

পর্বত হইতে অবতরণ করিবার সময় দেবরাজ নামক একটা 
হৃদ দৃষ্ট হয়। পথের পার্খে ্বর্গীয় রাজাদিগের সমাধি স্তন আছে। 
এখানে স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্করীয়ের সমাধির উপর একটা সুন্দর 
অস্টালিকা আছে। মহারাজ বুহৎ কৃষ্মীসনে বসিয়া জর্গ করিতেন । 
সমাধির উপর সেই কুন্দীসন স্থাপিত কৰিয়া মহারাজের প্রস্তর নির্শিত 
মুর্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধি ক্ষেত্রে রাজা ও রাজপরিবার- 
বের বিস্তর গ্রতিসূর্তি অগ্ছে ৯ রাজাদিগের শমন্তির প্রত্যহ পুজা) 


রর বাকা হারের কা রনির 


৮ কাবেরী প্রপাত। , ৩5৭ 
প্রাঙ্গণের নিকটে সাধু সন্্যাসীদিগের জন্য একটা ছত্রবাটা আছে। ঘাহা: 


* হউক মহিস্থরে দ্বী মহিযান্থুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা একটা 


. পীঠস্থান। দাক্ষিশাত্যের, তীর্থ যাত্রীর ইহা র্শন করা সর্বতো- 


ভাবে বিধেয়। 


* কাবেরী প্রপাত। 


মহ ছ্েটরেলে মন্দর নামল ষ্টেশন হইতে উক্ত প্রপাত দর্শন 
করিবার সুবিধা ও বন্দোবস্ত আছে। গ্রেশন হইতে প্রপাত ২৯ মাইল 
এবং বরাবর পাকা রাস্তা। এখানে অশ্বযান ও দেশীক্ব গোষান পাওয়া! 
যায়, মূল্য ৪ টাকা এবং পৌঁছিতে গা ঘণ্টা সময় লাগে। পবিত্রতোদ্ক। 
কাবেরী নদীর গর্ভে শিবসমূত্র ত্বীপ। কানেরি ভাষায় ইহাকে 
“হেগপ্ুরা” বলে। এই হ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রস্ত্ে ২ মাইল। 
কাবেরী কুর্গ রাজ্যের নধর হইতে উতর হই! শিবসমূজের দক্ষিণে 
ছুইভাগে পৃথক হইয়া দ্বীপের উত্তরে আসিয়া আবার মিলিত ছইয়াছে। 
তৎপরে মান্্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়! শাখা প্রশাখার বিভক্ত হইয়া 
৪টা ধারায় বঙ্ধোপসাগরে পৃতিত হইয়াছে 1* ইহার অপর নাম অর্ধ, 
গঙ্গা ।** শিবসমুদ্র ্বীপে অনেক দেবমন্দির আছে। এখানে কাবেরী 
নদীর উপর সহত্র ফিট লস্বা, একটা প্রস্তর সেতু আছে। ৪০* 
স্তস্তের উপুর উক্ত “সেতু দগ্ারমান। গগন চাক্কী নামক 
স্থান হইতে প্রপাতের ভীষণ শব গ্রন্ত হইয়া থাকে । গগন চাক্কীর 
১ মাইল পুরে পুর্ব তীরে কাবেরীর প্রসিদ্ধ প্রপাত। বীর চাক্কী 
নামক কাবেরীর দক্ষিণ শাখ! হইতে এই প্রপাতের উৎপত্তি। ২০, 
ফিট উচ্চ হইতে ভীমনাদে ভীষণ বেগে অমিত কলরাশি ২৩৫০ হস্ত 
পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া পতিত হষ্ীতডু/ বর্ধাকালে ইহার ভীষগ 
শবে কর্ণ বধির ভইয়া যায় | তলা পী8+,-০১ 2) 2২. 


৩৮ সেতুবন্ধ যাত্রা 





কাবেরী প্রপাঁতের সম্দুবীন হইলে দর্শকের নেত্র মুদ্দিত হইবে, 
ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, শরার স্পন্দিত হইবে এবং তিনি বিঘু্ণিত-মস্তক 
হইয়। ভূতলে পতিত 'হইবেন। যেন শত শত বজ্জাধাত হইতেছে। 
প্রপাতের কি ভীষণ গর্জন ! কি ভয়ঙ্কর আস্ফালন! কি ঘোর আবর্ত ! 
ধূমের স্তর বারিস্কুলিঙ্গে নভোমগুল অন্বীভূত। এ ভীম দৃশ্ত বর্ণিত 
হইবার নয়। এ অদ্ভুত দৃশ্ত দর্শন করিলে, মনে যুগপৎ ভঙ্কু বিস্ময় 
ও কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়! ধাঁকে। প্রধান শাখা তীব্রবেগে 
অনাচ্ছাদিত শিলাময় খাতে পতিত হইতেছে । এই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ 
খাত প্রাক্প ৯০* ফিট গভীর হইবে। ইহার পতন জনিত ফেন- 
সমন্বিত ঘূর্ণায়মান এক প্রকাণ্ড জপন্তত্ভের স্ষ্টি হইয়াছে । উহার বেগ 
এত তীব্র ও উহা! এপ প্রবল বেগে মুল ধারে নিয়ে পতিত হইতেছে 
যে, জলরাশি চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডুলে একথানি পুর্ব 
মেের স্থষ্টি করিয়াছে। জলের অগ্টান্ত ধার পৃড়িবামাত্র প্রস্তরের ঘাত- 
প্রতিঘাতে ছিঙ্গ ভিন্ন হইয়া এক ভীষণ দৃশ্তে পরিণত হইতেছে । , ইহার 
প্রধান পাখা দেখিয়া ক্রিষ্টি সাহেব পেরধ্যাটক) কহিয়াছেন যে এই প্রপাত 
পুথিবীর মধ্যে সব্বাপেক্ষা্রড় ও ইহার অুভূত বারিবর্ষদ । জগদ্ধিখ্যাত 
নায়েগ্রায় ইহা! অপেক্ষা অধিক জল পতিত হয় বটে, কিন্তু ইহার উচ্চতা 
নায়েগ্রা অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার উচ্চতা ৮৮৮ ফিট এবং 
ইহাতে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬০** খন ফিট জল পতিত হয়। ইহার ভীষণ 
ভাব দর্শন করিলে ইহাকেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রপাত বলির! অপুমান 
হয়। বর্ষাকালে ৯৪।১৫টা ভিন্ন ভিন্ন প্রপাতে পরিণত হয় । অসীম 
সাহাসিক ব্যক্তিরাই এই প্রপাতের দক্ষুথীন হইতে পারে, নচেৎ 
সাধারণজনগণ এই-প্রপাত দেখিয়া জগৎপতির বিচিত্র স্থষ্টি কৌশলের 
পরিচয় পাইয়া স্ত্ভিত হইয়ানাকে। পু 


শ্রীরঙ্গপততন | * 
৬ ৬ 


মহিহ্ৃয় প্রদে্টশ বাস্কালোর ও শ্রীরঙ্গপতুন এই ছুইটী নগর 
দর্শনযোগ্য । এখানকার ভূমি সমবিষম ও স্থানে স্থানে এক একটা 
গণ্ুশৈল প্রকাণ্ড শির উন্নত করিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধান্রাশি, 
তামাক ও কাফির উর্বর: ক্ষেত্র দুষ্ট হইয়া থাকে। মহিস্থরের দশ 
মাইল দূরে শ্রীর্গপত্তন। এখানে ঞ্হাইদার আলির রাজধানী ছিল। 
এখানে ভগবান্‌ বিষ শ্রীরঙ্গজীর প্রাচীন মন্দির বর্তমান আছে। ইহাই 
আদি রঙ্গ নামে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নর্দীর চখ্ব্বীপে 
অবস্থিত। শ্রীরসজীর নামানুসারে উক্ত নগরের নাম শ্রীরঙ্গপত্তন 
হইয়াছে। গৌতম মুনির তিন্মন, নামক জনৈক শিষ্য অঙ্গার হল্লী 
নামক পরীতে কোন বৃক্ষের নিকট বন্ুকন্তপের ভিতর শ্রীরঙ্গনাথ 
স্বামীর মুত্তি প্রাপ্ত হন। পতিনি* উক্ত মুত্তির উপর গর্ভগৃহ নির্মাণ 
করাইক্রা পুজার বন্দোবস্ত করেন। তৎপরে ১*৫* খৃঃ অন বিশিষ্টা- 
দ্বৈতমত-প্রবর্তক বিখ্যাত রামাগ্জাচার্্য মন্ত্রবলে রাঁজ্কন্তাকে 
হষটত্য হইতে রক্ষা করিয় তাহাকে বৈস্তীব ধর্শে দীক্ষিত করেনণ 
তাহারই চেষ্টায় উক্ত দেবালয়ের উপর বৃহত্ঞমন্দির নির্মিত হয়। 
" মন্দিরের সন্থুখে বৃহৎ গোস্সুর, গোপুরের চূড়ায় €টী পিত্তলের 
কলসী প্কাছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের নিকট নৃলিংহদেবের মন্দির 
আছে। ,উক্ত ২টা মন্দিরই মহিস্থরে্ী রাজার অধীন । দেবালয়ের ব্যয় 
কারণ মহারাজ বাৎসরিক ৭৯৮* টাক] দিয় থাকেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে 
হায়দার আলি ও টিপুহ্বতানের সমাধিমন্দির এবং আলা মসজিদ 
দেখিবার উপযুক্ত টিপুহ্ৃলতান গ্রঞ্জাম গেটের নিকট আঞ্জনেয় দেবের 
মন্দির ধ্বংস করি তদুপরি উক্ত মসর্ষিজম্নিন্দমাণ করেন । ইহার গঠন- 


৩১০ -. সেতুবন্ধ যা । 





্বাঙ্গালোরে বেঙ্গলু নামক এক প্রকার শিফল প্রচুর পরিমাণে 
জন্মিয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহারই নামানুসারে উক্ত নগরের নাম হইয়াছে। 
এখানে রাজবাটা, মিল্লার সরোবর এবং উদ্যান ্ষধ্যস্থ মিউজিয়াম. 
দেখিবার উপযুক্ত। হালস্থর সরোবরের মধ্যে ক্যান্টনমেন্ট বাজার। 
একটা ক্ষুদ্র থাণ উতয় সরোবরকে সংযোগ. করিয়াছে। মধ্যস্থলৈ 
কুবনপার্ক। এখানে একটা দুর্গ আছে । ছূর্গের মধ্যে টিপুর গুমসাদের 
চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হইয়! থাকে । 77 


কেরল প্রদেশ । 


দাক্ষিণাত্যের নান স্থান বর্ণিত হইল, কিন্ত কেরল প্রদেশের 
আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইলে পাঠকগণ আশ্চধ্য হইবেন তজ্ন্ত এই 
দেশের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমাদের ভ্রমণব্বৃত্ান্ত 
শেষ কর্পিব। দেশ ভেদে রুচি বিভিন্ন, একদেশে যাহা সুন্দর, অন্ত 
দেশে তাহা! কদর্ধ্য বলিয়* পরিগণিত ।« এখানকার “ব্যবহার _বড়ই 
" অদ্ুত। পুত্রের! বাপের নাস্ত্র জানে না। মামার নামে পরিচয় দেয়। 
মাতা বাটার সর্কেসর্ধা এবং পথের পুরুষ আকর্ষণে কুলগরিমা বৃদ্ধি 
করে। মাতা গত হইলে জেষ্ঠা! কণ্তা বাটার কর্তরী হইমী"থাকে। 
ভাগিণেয়গণ বিষস্ের উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু পুত্র বিষয়_পায় না। 
ইছারা যেন সর্বদেশীয় আইন কর্তীকে মুঢ় করিয়াছে । এখানকার 
সকলই অদ্ভুত। ” 
কেরল প্রদেশেক্র উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম 
. একবিংশতি বাঁর পৃথিবী নিঃনুনতিয় করিক্লা একাধিপত্য স্থাপন করিলে, 


রা কেরল প্রদেশ। ৩১১ 


এিপপপশপশটা পপি পপিপিসপিপিশশিপিপিপিিিশউশিশিিশীশতিশিসশিপিউশিউপিউউিীসিশশি 


পরশুরাম কশাপ মুনিকে দক্ষিণাস্বরূপ এই ভারতভুমি প্রদান করেন? 
“তখন খধিরা পরামর্শ করিয়া তাহাকে ভারতবর্ধ ত্যাগ করিতে আদেশ 
করিলে, তিনি কন্ুণ কুমারিকাতে গমন করিয়া বছদিবস পর্যন্ত বরুণ 
দেবের উগ্র তপস্যা করেন। বরুণ দেব তাহার তপপ্যাক় সন্তষ্ট হইয়া 
এই আদেশ করেন যে, তিনি যতদূর পর্য্যন্ত আপন পরশু নিক্ষেপ করিতে 
পারিবেন ততদূর ভূমি .তাহার বাসস্থানের জন্য সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রদান 
করা হইবে । তখন পরশুরাম কন্তঃক্মারিক1 হইতে উত্তর দ্রিকে আপন 
পরশ সজোরে নিক্ষেপ করিলে দক্ষিণ কেনারার অন্তর্গত গোকর্পে 
" পতিত হয়। বরুণদেবও কুমারিক। সন্তরীপ হইতে গো কর্ণ, পর্য্যস্ত 
একথও ভূমি নমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরণুরামকে প্রদান 
করেন। সেই ভূথণ্ড কেরল নামে অভিহিত। বর্তমান ত্রিবান্কুর 
কোচিন ও যালেবার কেরলের অপ্তর্গত। উক্ত সমস্ত ভূমিথগড পরগুরাম 
ক্ষে৫ নাষে অভিহিত । পনসুরাম উক্ত তুমি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা নদীর 
তীর হইতে ৬৪ জন ব্রাহ্মণ আনাইয। কেরল প্রদেশকে ৬৪ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রতোককে এক এক ভাগ জমী প্রদান করেন। 
্রান্ষণদের সেবা শুশ্রযা করিবার নিমিত্ত নাণ্য নামক শৃদ্রজাতি আনাইস 
প্রত্যেক গ্রামে বাস করান। যাহাতে তাহারা স্বদেশে প্রহ্যাবর্তন_ 
করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদের আচারভ্রষ্ট করিয়া দেন - 
শা কেঝুল ্রাহ্মণগণ' নম্মৃতিরী (নশ্ু-বেদ+তিরী-বেত্তা) নামে অভি- 
হিত। এই নন্ৃতিরী হইতে নম্ধুর কথা হইয়াছে । উহাদের আবাস 
ভূমিকেন্পমন” অথবা “ইলম” বলে। ইহার এক দ্বিকে গৃহ-শ্শীন 
ৰা দাহভূমিরূপে নির্দিষ্ট, থাকে । নমুন্ভিরী ব্রাহ্মণ কন্তার বিবাহ 
পুষ্পোদগমের পরে হইয়া থাকে । বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই 
বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে। “প্রাঞ্১_-যৌবনে ইহাদের মধ্যে কেবল 
জোষ্ঠ পুক্রই দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে । ভজ্ঞত আনলক নম্বতিরী 


৩১২ সেতুবন্ধ যাআ। 








ৰা ন্ত্বরী কন্তা অবিবাহিতা থাকে । এই কারণে কন্াদ্দের মধ্যে বু 
বিষাহ প্রথা প্রচলিত আছে ত্রাঙ্গণীরা তথাপি সতী ও সাধবী হইয়া - 
পতিসেবায় নিধুক থাকে, কদাচ অন্ত পুরুষের সুখ পর্শন করেন না। ূ 
ইা্িগকে ইল্লোম অর্থাৎ বাটার বাহির হইতে হইলে মুখাবরণের জন্য 
একটা তালপাতার ছত্র সন্মথে ধরিয়া গমন করিতে হয়। স্ত্রীলোকদের 
অন্তর্জনা! কহে। প্রত্যেক অন্তর্জনার একটী করিয়া নায়ার- (শূদ্র) 
দাসী থাকে। বহির্গমনকালে নায়ারু দ্বাসী সতর্ক করিয়া দিলে অস্তর্জনা- 
গণ আতপত্র দ্বার! মুখাবরণ করিয়া লঙ্জা নিবারণ করে। ইহাদের 
মধ্যে বদি কেহ ভ্রষ্টা হয় সে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার 
হস্তস্থিত সতীত্বের চিহ্ৃস্বর্ূপ ভালপত্র কাড়িয়৷ লওয়৷ হয়, এবং বাটা 
হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ব্যভিচারকারী পুরুষও 
টা স্ত্রীর সহিত সমাজচ্যুত হয়। যে সকণ স্ত্রীর বহু বিবাহ হয় তাহারা 
পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর সহিত সহবাস করে। অর্থাৎ কোন 
যুবক যুবতীর নিকট যখন থাকিবে, তখন তাহার গৃহদ্ধারে অক্ত্ বা দণ্ড 
রক্ষিত হয়; ইহা দেখিয়া অপরে সে দিকে অগ্রসর হয় না। এই হিসাবে 
দ্রৌপদী” দতীপদ বাচ্যা।₹ কেরল দেশের এই জনগুভন নিয়মের 
- বশবর্তী হইয়া নাধ্য যুবর্তীগণ স্বেচছানুসারে বহুপতি উপভোগ কারয়া 
থাকে । 'এদেশে স্্রীলোকেরাই যেন কর্তা; তাহারা ইচ্ছামত পতি 
নির্বাচন করে। যুবতী যাহার সংসর্গে গন্ভিনী হইয়া! থাকে, তাহাকেই - 
সম্তানের পিতা নির্দিষ্ট করিয়! থাকে, কিন্তু সে সন্তান পিতার পিও 
দিবার অথবা! পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় ন1। মাতৃপম্পত্তিতে জবঁলিত ও 
পালিত হইয়া মাতুলের পিগাধিকারী হয়। যদি কাহারও ভগ্মীর 
অভাব হয় কিংবা ভগ] বন্ধ্যা হয়, তাহ! হইলে বংশ রক্ষার নিমিত্ত দত্তক 
ভ্বী গ্রহণ করিতে বাধ্য হস্গ;- মলাবারে তগ্বী অতি আদরণীয় ও 


রি কেরল প্রদেশ । ০৩১৩ 











“কনিয়ার” নামক গ্রহাচার্ধ্য বাঁ পতিত ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে 
*পলিয়াপ্ডি” বিবাহ প্রথা আছে; অর্থাৎ ছু তিন বঝ| চারি ভ্রাতা 
মিশিত হইয়া এক- পরী বি্লাহ করে। ইহুদের মধ্যে অনেক 
অবিবাহিতা কন্ত! থাকিয়া যায় কনিয়ারের পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী হইয়া থাকে। আতিপুরের খিক্কার ভ্রাতুগণ এক স্ত্রী পছন্দ 
করিয়া -পর্য্যাযক্রমে সহবাস" করিয়া থাকে। এতদ্বতীত পনিককর 
জাতি, সুত্রধর, কর্মকার, ্বর্ণকমর, কাংসকার প্রভৃতি জাতিতে 
বহুম্বামী প্রথা আছে। এ দেশের দেবতা ও মন্ত্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখীন 

“হইলে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই গাত্র অনাবৃত রাখা বিধি। 
নিয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকের! সর্বদাই অল্পবৃত বক্ষে থাকে । বক্ষ অনাবৃত 
রাখাই এদেশের নিয়ম । বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণগণের সম্বখে স্ত্রীলোকগণ যদি 
বক্ষ আবৃত করে তাহ! হইলে তাহীর প্রতি অসন্মান প্রদর্শন কর! 
হয় বলিয়া গণা হইয়া থাকে শ্বং ইহাতে তিনি অপমান বোধ করেন । 
উন্নত বক্ষোক্ধহ বিমুক্ত রাখিয়া স্ত্রীগণ যেন সভ্যতার মস্তক পদাধাত 
করিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোক সকল দেখিতে হুন্ধরী নহেঁ। প্রায় 
মকলেই করষ্ণবর্, তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্তামবর্য ও হুন্দরী হইয়া থাকে । 
ইহাদেদর পৌন্দর্যের ছণচগুলি নিটোলভাবে দেহ যটি আশ্রয় করিয়া 
খাকে। নগ্ন মাধুরী বীভৎস না হইলে সময়ে সময়ে তৃপ্তিকরও নয়ন 
রঞ্জক হয়।» অনাবৃত বক্ষে সঞ্চরণ করা আমাদের পক্ষে নৃতন বোধ 
হয়, কিন্তু এদেশের এই প্রথা দৃষ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। দেশ 
কাল ও পুঙ্জভেদে কতরকমই নূতন সামগ্রী চক্ষে পতিত হয়। 

কেরল নায়ার প্রধান দেশ। দ্রাবিড় হুইতে নায়েক উপপদধারী 
বর্তমান বনিয়ার জাতির পুর্বপুরুষগণ মলয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া নায়ার নামে বিখ্যাত হইফাছে/-- নাক্কার অর্থে নারী পর্ধযায়। 


নাধধ্য হইতে নারীয়র: তাহা হইতে নেসার, তৎপরে- নীয়ার স্ইয়াছে ৮ 





সপ 


৩১৪০ - - সেতুবন্ধ যাত্রা । ৮ 








নায়ার শুত্র জাতীয়, কিন্ত ইহাদের -*্ধ্য যাহারা সৈনিক বৃত্তি করে 
কসবা বান্থবলের সহির্ত খাহারা বিণ), ও ধন লাভ করিয়াছে তাহার!” 
আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। - নন্ুতিপী স্ত্রীগণ খতুকালে, 
তিন দিবস এবং স্থতিকাগারে এই নায়ার শৃত্রাণীর অন্নগ্রহণ. করে 
ইহাতে তাহাদের শুদ্ধাচার ভ্রষ্ট হয় না। অন্ত সময়ে ইহাদের স্পার্শ 
- করিলে স্নান করিতে বাধ্য হয় । নম্বত্তিরী জ্ীগণ ও নাকার স্ত্রীগণ-উভয়ের 
«মধ্যে তালিবন্ধন প্রথা আছে। »বিবাহের পুর্ববে যে নিষ্ফল বিবাহের 
গ্ঞ্জকরণ (০০909) করা হত তাহাকেই তালিবন্ধন কহে। 
তৎকঠলে বাটার সম্ম্থে আটচাল! উত্তমরূপে সাজ্জত কর! হয়।”" 
শুভদিনে ও শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয়! বরকর্তা আপন 
গুজবের জন্য কন্যা কর্তার নিকট কন্যার কর প্রার্থী হয়, কন্যাকর্তী 
বাগ্জানে পরিণয়ের দিন স্থির করেন। বর শুভদিনে শুভক্ষণে হস্তে 
মগ সথত্ম ধারণ করিয়া বংশদও "লইয়াঁ কন্যার গৃহে ত্রিরাতি বাস 
করে। কন্যা, উভয় পদ্দের মধ্যমান্থুলিতে রৌপ্য অন্গুরীয়ত্রয় ও 
গলদেশে” মালাদ় ধারণ করে। প্র মালাকে তালি কহে। উহার 
;.এএকগাছি পিতার) অপু গাছি স্বামী কুর্ভক উদ্বাহক'ল প্রদত্ত হয়। 
“: বর ত্রিরান্তি কন্যার গৃহে অবস্থান করিয়! বিবাহ পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া 
স্থান করে।  তদবধি পাত্রীর স্থিত আর কোন সম্পর্ক থাকে ' 
না। তৎপরে কন্যা বন্স্থা। হইলে অন্য পুরুষকে নায়ক-স্থির করিয়া 
পুনঃ বিবাহ করিয্া থাকে । সই সময়ে যুবতীর বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত 
হয়। বর স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র ও মাধিবার তৈল দিতে স্বুক্ুত হইগে 
শুভদিনে শুতলণ্ে উদ্দাহ কার্ধয সমাধা হয় । বিবাহকালে বর বস্ত্র ও 
তৈল আনিয়া স্ত্রীর হন্তে দিলে গৃহস্থামিনী পাদ্য অর্থ্য প্রদানে তাহাকে 
সম্মানিত করে। পরে বিবাহস্ঘধ্য সমাধ! হইলে যুবক্ষ তদবধি অবিবাদে 
বন সনপিধানে ষাতাঞ্খুত করে। স্বজাতি হইলে রাত্রিকালে আহার 
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সি 


রী না হইলেও কেশের জন্য ললনাকুলে সুনারী পদ 

এরা বাঙ্গালীর মত ছুইবেলা মংস্য আহার করে?" 

বদজ্ঞ এবং স্ত্রীলোকেরাঁও ৰিগ্ভালয়ে পাঠাত্যাস করিয়া, 

হাদের ভাষা কানারি। এক্ষণে অনেকে খৃষ্টান হইয়াছে। 

নভিন্ন অনেক পার্শী ইহুদী) দৃষ্ট হইয়া থাকে । মালাবারের 

+ দৃশ্ত বাঙ্গালার মত। বর্ধাকালে ভূমি সকল জলমগ্ হয়। 

ধান্য ও নানাবিধ শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে | কিন্তু ল্বরিকেল 
পারির চাষই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা । বৈশাখ 
মাসে”দশ হাত অন্তর করিয়া দেড় হস্ত গভীর ও সেই পরিমিত প্রশস্ত 
গর্ভ খনন করিয়া নারিকেল চার! লবণ ও ভন্ম সহযোগে রোপিত 
হয়। মুল দেশে কিঞ্ৎ সার-মৃত্তিক! প্রদান করিয়া জল প্রদত্ত হয়। 
কুদ্র নদীর ধারে নারিকেলের উদ্ভা দখিতে ঝড় মনোরম । ল্রোত- 
স্বিনীর উভস্ব পার্থ অবিরল নারিলেপ বৃক্ষরধ্জি অবিরল ফলগুট্ছ 
ধারণ করিয়া নদী গর্ভে আনত রহিয়াছে । পশ্চাতে এক পংক্তি, 
তদনস্তর অন্য-শ্রণী, সারি সারি ভাবে চলিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে গুবাক 
আপন »অঙ্গ মিশাইয়া সুষম! বিস্তার করিতেছে । এদেশের বনভূমি 
দেখিচুল রামায়ণের বর্ণনা মনে উদয় ইয়। শাল, * তাল, তুমাল, 
“নীপ, কিংগ্তক, কদন্ব, বের্তস, চম্পক; নক্তমাল প্রভৃতি নানাজাতীক 
বৃক্ষে মালবার ভূমি আচ্ছন্ন। এক এক গাছি-বেত ২২৫ ফিট লক্বা:. 
ভুরি ভূরি চন্দন বৃক্ষ। এ চন্দনের কিন্ত সুগন্ধ নাই। কর্পাট, মহিস্থর 
কাবেরী নদীর উৎপত্তি স্থান সন্নিছিত ভৃভাগ, সুগন্ধিশার্লী চন্দনের 
-আকর। কত জাতীয় কত বিশীল বৃক্ষ বিকটাকারে শাখা বিস্তার পূর্বক 
বহুদূর ব্যাপ্ত করিয়। রহিম্বাছে। এক একটা সেগুণ বৃর্দ ৩০1৪০ হস্ত 
উচ্চ। তালের ঘটাই+বা কস্১এব্‌ং তাহার পত্রের বিস্তারুই কি ভয়ঙ্কর! 
ভয়ঙ্কর লতা দকল ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া উর্ধে 


ন্‌ কেরল প্রদেশ। 


করে । ব্রাহ্মণ হইলে জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না। যতদিন প্রণ 

"থাকে ততদিন যুব যুবতীকে মাথিবার তৈল .ও কাপড় 

খাইবার খরচ দিতে হয় না” যুবক সঙ্গতিপন্ন "হইলে অল 

দিয়া থাকে। উভয়ের মনোমালিন্য ঘটলে সহজেই বিবাহ 

যায়। যুবক প্রদত্ত বস্ত যুবৃতী প্রত্যর্পণ করিলেই বিবাহ 

তখন যুবতা অন্য পুরুষ নিয়োগে আবদ্ধ হয়। যুবতী একজনে 

বিবাহ ধন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে অন্যের সহিত ব্যতিচার করে 

পতি ছাড়িয়া গেলে অনা পতি গ্রহণ করে। ইহারা ঠিক আমা, 
দেশের মুসলমানের পদ্ধতি অন্থুকরণ করিয়াছে। যাহাই হউক 

হিন্দুর চক্ষে ইথা অতি দৃষ্য কিন্ত-দেশভেদে প্রথা শ্বতপ্র। ইহারা 

বিধবা! হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করিস থাকে। বিবাহ ব্যাপারে ইহাদের 

অনেক খরচ হয়। গরাব.হইলেও 6ই সহশ্র মুদ্রার কমে কেহ পার 

পায় না। এই করেধেই বুধ হয় সকনের বিবাহ হয় না। 

মালুবার দেশের পুরুষগণ সমস্ত গা্ধে চন্দন -'থিয়া থাকে ও 

শিরোদেশে শিখা রাখে। স্ত্রীপ্পণ একটা অন্তর্বাস (কৌ এন) পরিধান 
করিয়া তৎপরে রহির্বাদ পরে, 1কন্ত বক্ষ আবৃত করে না। মস্ত, “চিকুরু- 
দাম হুড়ার ভাবে সঙ্িত। কর্ণে সুবুহৎ হিরণ্য কর্ণিক! কৃত 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ত্বকের পরিধি মধ্য অবস্থান করে। গলে স্ুত্র্ণ হার, ১ 
মনিবন্ধ অলঙ্কার বিহীন। ইহাদের কেশ অতিশগ দীর্ঘ হয়। তজ্জন্য 
শান্ত্কারগর্রু বলেন “সজল ঘনরুচি কেরনী কেশ পাশ ।”* 





* “ঝু[চি শ্রীমাথুরীণাং জনক গন পস্থাকিনীনাং কটাক্ষ, 
দান্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিত জঘনে চোৎকল প্রেয়সীনাম্‌। 
তৈলঙ্গীবাং নিতম্বে দজল ঘন্কচৌ কেরলী কেশ পাশে, 
কর্ণীটানাং কটোচ স্ফুরতি রতিপতি গুররীণাং স্তনেযু ৮" 
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